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নিজবালিয়া: 
হাওড়া জেলার একটি গ্রাম 





শিবেন্দু মান্না 


“এ দেশ আমার 94) এ মাটি আমার কাছে өте / আমি কারি 
তারি I ঘোষণা /” ঘোবণা সুভাব মুখোপাধ্যায় 1 


শান্ত সমাহিত সৌন্দর্যে মণ্ডিত TA বাংলা বাংলার শ্যামল রূপের 
অন্দরে থরে থরে সজ্জিত আছে অনেক SA কথা ও কাহিনী, অনেক 
ITH আর উৎসবের ইতিহাস-_মহাকালের করাল জ্রকুটি। পথে 
প্রান্তরে দাড়িয়ে আছে মঠ-মন্দির-মসজিদ | ঘরের 

কুলুঙ্গিতে তোলা আছে শত শত নথি ও «ПӘ! 








FER 


তাহাদের মধ্যে অনবরতই পরিবর্তনের কাজ করিতেছে, সে পরিবর্তন কোন্‌ পথে চলিতেছে, 
কোন্‌ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না ভ্রানিলে দেশকে জানা হয় না।... সন্ধান ও সংগ্রহ 
বৃত্তাস্তই তুচ্ছ নহে। এই কথাই মনে রাখাই যথার্থ শিক্ষার একটি প্রধান অন্গ।” (ছাত্রদের 
প্রতি ABM | ১৩১২ সাল) 

শ্রাম-শ্রামান্তর পরিক্রমাকালে উপলব্ধি করেছি, গ্রাম-বাংলার একটি মৌড্ঞা বা গ্রামের 
কাল-পরম্পরাগত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক জোয়ার-ভাটার ইতিহাস 
সংগ্রহ করা কত কষ্টসাধ্য। 


নামকরণ 
“একটা কিছু অর্থ ব্যতীত গ্রামের নাম হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও 
সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে । তখন নামের অর্থ পাওয়া দুদ্ধর হয়, নাম সংকেতমাত্র হয়।...গ্রামের 
নামের সঙ্গে কত ইতিহাস লুকানো আছে, তাহা কে উদঘাটন করিবে?” (গ্রামের নাম 
যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি। প্রবাসী, RR, ১৩১৭1) 

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির এই মন্তব্য নিজবালিয়া গ্রাম-নামের ক্ষেত্রেও ATE | 

“fe” শব্দের আভিধানিক অর্থ_ নিজস্ব, স্বকীয়, স্বীয়। зі হচ্ছে, কবে এবং কার 
নিজস্ব অথবা খাসমহল ছিল এলাকাটি? কোনও ব্যক্তি বিশেষের? অথবা কোনও গ্রাম্য 
দেব দেবীর? __কার? এ প্রশ্নের উত্তর জানা জরুরি হলেও, সবাই নিরুত্তর। 

Atos বাশিয়া প্রসঙ্গ । একদা মন্তব্য করেছিলাম, “এই অঞ্চলে তৃত্বকের (GPS) 
গভীরতা গডপডতা এক মিটারের মতো। এর নীচেই সঞ্চিত আছে প্রচুর "পরিমাণ মিহি 
বালির সোনারঙা একটি স্তর, যার গভীরতা আধ মিটার থেকে দেড় মিটার 446!” (9. 
GRA, ১৯৯৬, 4 ১৪৬] এ থেকে 'বালিয়া' নামকরণের একটা হদিশ মিলছে। 
আমার যুক্তির স্বপক্ষে একটি উদ্ধৃতি দিচ্ছি “Balia із a common name for all 
soils in which the proportion of sand exceeds that of clay.” (cf. Dist. 
Hand Books, 24 Pgs, Census 1951. P-ix) 

বলা বাহুল্য, “আইন-ই-আকবরি” গ্রে যে বালিয়া পরগনার উল্লেখ আছে, নিজবালিয়া 
তারই অন্তর্গত একটি জনপদ। তবে ‘বালিয়া’ পরগনা সুত্রে নিজ্রবালিয়া গ্র্যম-নামের উত্তব 
কিনা বলা শক্ত। 


অবস্থিতি ও আয়তন 
ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিজবালিয়ার মোটামুটি অবস্থান পূর্ব দ্রাঘিমা ৮৮০২ 
"থেকে ৮৮০১১” এবং উত্তর অক্ষাশে ২২০৩২ থেকে ২২০৪৩ মধ্যে। 


i 


হাওড়া জেলার একটি сла 


ব্লাজনৈতিক সীমারেখার বিচারে, বর্তমান কালের হাওড়া জেলার সদর মহকুমার 
উত্তর-পশ্চিম অবস্থিত একটি মৌজা নিজ্ঞবালিয়া। উন্নয়ন at, থানা এবং পঞ্চায়েত 
সমিতি-_জগত্বল্নভপুর ; জে. এল. নং ৪৬। 

dien নিজবালিয়ার সর্বমোট আয়তন হচ্ছে ১১৫.২২ হেস্টর। Arata দুটি ভাগ। 
প্রথম ভাগ গ্রাম নিজবালিয়া, অপর ভাগ গ্রাম গড়বালিয়া 1 


চতুঃলীমা 
নিজরালিয়ার উত্তর দিকে রয়েছে যৌজা পাঁতিহাল (৪৯) ও বদুপুর (৮)। পূর্ব দিকে 
মৌজা বাদেবালিরা (ва) এবং মৌজা! রামপুর (৪৮), ডাক নান গ্রান যদুনাবালিয়া। দক্ষিণ 
দিকে রয়েছে মৌজা ইছাপুর (вв) ও Са ত্রিপুরাপুর (8৫)। এছাড়া পশ্চিমে আছে 
মৌজা প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী (২৩) এবং গ্রাম গড়বালিয়া (জে. এল. নং ৪৬ এর অধীন)। 

সংলগ্নভাবে নিজবালিয়ার দক্ষিণে আছে মৌজা নিমাবালিয়া (৪২), রণমহল-ভুর শুট 
(во), কুমারপুর (৬০) এবং শিয়ালডাঙা (৫৯); পশ্চিমদিকে রয়েছে পাইকপাড়া (২৪)। 
অদূরেই রয়েছে মৌজা হাফেজপুর (১০), শিবানন্দবাটী ৫৯) গ্রাম রামেশ্বরপুর (নৌজা 
রমানাথবার্টী-২২) ইত্যাদি। (বন্ধনী মধ্যে জে. এল. নং উল্লিখিত।) 

পশ্চিমে жемі মৌজা পাইকপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কান! দামোদর নদ, 
অতীতের a কৌশিকী। বুঝতে অসুবিধা হয় না, এলাকাটি সুদূর অতীতে ছিল 
SRA তীরবর্তী জনপদ, ears ও কুটির биетә পণ্য উৎপাদন এবং ব্যবসার 
দ্বারা সমৃদ্ধ। ফলে বিভিন্ন বৃত্তিধারী মানুষজনের বসবাসের উপযোগী গ্রাম বা পাড়াশুলি 
গঠিত হয়েছিল। 

সম্ভবত অতীতে নিজবালিয়া আশপাশের eno থেকে নানাবিধ কারণে কিছুটা 
স্বাতন্ত্র অর্জন করেছিল। 


জনসমাজ ও জনসংখ্যা 


একদিন সংশ্লেষের আদর্শ নিয়ে ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজের পথ চলা শুরু হয়েছিল। 
সেদিন ধারণা ছিল, মানুষ সর্বার্থেই সমাজের দাস। একই প্রকার বৃত্তিধারী মানুষের 
সমবায়ে তাই গঠিত হয়েছিল একেকটি পাড়া । সামাজিক কৃত্যের কারণে গঠিত এক 
একটি জাতি বা সম্প্রদায়ের নাম-পরিচয়ই প্রাম-পাড়ার পরিচয় ও কৌলীন্য বহন করত 
অতীতকালে। এই ধরনের শ্রাম-গঠল প্রাচীন কৌম সমাজের অবদান বলা চলে। 
গ্রাম নিজবালিয়ার ক্ষেত্রে পাড়া-পরিচয়ের মূলে রয়েছে পদবি, জাতি ও সম্প্রদায় 
ভিত্তিক নামসমূহ। AMT) ঘোষ, বায়েন, কর্মকার, জেলে ও মাহিষ্যপাড়া (খ) 





в কৌশিকী 


ভট্টাচার্য, মুখুজ্যে, তাতি, স্যাকরা ও সাধুর্খা পাড়া গে) কাওড়া পাড়া (ঘ) তেলিপাড়। 
ডে) ময়রাপাড়া (5) ছুতোর পাড়া ছে) হালদার পাড়া ইত্যাদি। 

প্রাচীন কৌমসমাজ ভিত্তিক গ্রামণ্ডলিতে লক্ষণীয় বিষয় হল, সমাজের উচ্চশ্রেণীর বা 
উচ্চকোটির জনসমাজ গ্রামের কেন্দ্রস্থল অথবা সর্বসুবিধাযুক্ত সেরা অংশটিতে বসবাস 
করে থাবেন। নিজ্ঞবালিয়া গ্রামে দেখা যাচ্ছে, গ্রামের প্রায় কেন্দ্রস্থলে রয়েছেন দেবী 
সিংহবাহিনী। দেবী মন্দিরের আশেপাশে আছে দেবীর নিত্যপৃজ্ঞার সহায়ক ব্রাহ্মণ, FITS. 
মালাকার, গোপ, মোদক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের আবাসস্থল! বর্তমানে অর্থকৌলীন্যের MATT | 
সুতরাং অর্থনৈতিক দিক থেকে যারা অগ্রসর, তারা ক্রমে আধিপত্য বিস্তারে সচেউ। 
স্থানাভাবে স্থায়ী বসবাস অসম্ভব বিবেচিত হলেও, বৈভবপূর্ণ পসরাসজ্দিত বিপণিসমূহের 
মালিকানার যৎসামান্য অংশই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধীন। 

Gin নিজবালিয়ার ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা এবং থানা ও জেলার নিরিখে আনুপাতিক 
হার ধরা রয়েছে ভারতীয় sane দপ্তরের প্রতিবেদনে__ 


এলাকার নাম ১৯৭১ В: ১৯৮১ È ১৯৯১ প্রি: 
মৌজা নিজবালিয়া ১৫৯৮ TF ২৭৯৭ জন ৩,২৫১ জন 
জগত্বল্রভপুর থানা ১,২৪,৩২৪ ১,৫৯,৫৬৪ n ১,৯৭,৪২৫ 
জেলা হাওড়া ২,৪১৭,২৮৬ , ২,৯৬৬,৮৬১, ৩,৭২৯,৬৪৪ 


মে, ১৯৯৬-এ প্রকাশিত নির্বাচন আধিকারিকের তালিকা অনুসারে মৌজা নিজবালিয়ায় 
প্রাপ্তবয়স্ক ভোটারের সংখ্যা সর্বমোট ২,২৩৪ জন যার মধ্যে গ্রাম নিজবালিয়ার ভোটার 
১,৪৯২ জন এবং গ্রাম গড়বালিয়ার ভোটার ৭৪২ জন। 


কৌলিক পদবি 

ভারতীয় / বাঙালি হিন্দুদের নামের অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে কৌলিক পদবি। গ্রাম 
নিজবালিয়ায় কমপক্ষে যাট প্রকার কৌলিক পদবির সন্ধান পাওয়া গেছে। জাতি/ সম্প্রদায় 
ভিত্তিক দিক থেকে পদবি বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। যেমন, 


জাতি/ সম্প্রদায় -- কৌলিক পদবি পরিচয় 

ব্ৰাহ্মণ - ঘোষাল, চক্রবতী, চট্টোপাধ্যায়, ভট্টাচার্য, 90, 
মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, রায়টৌধুরী। 

কায়স্থ = দত্ত, রক্ষিত। 

তত্তুবায় - দাস, পোলমল, লাহা, সুরাই। 

ক্লু a সাধুখা। 


তেলি — al 


мем Coote ac প্রান ৫ 


মোদক - চরিত, E. মোদক, দান. রাণা। 
গোপ - ঘোষ. GR, cage. ভিড়, পাল, TT, মণ্ডল। 
মাহিষ্য - কুতি, কোলে, বা. апатта, DI, জানা, দলুই, 


Мано Ы RES они 
ভুক্ত, মল্লিক, মণ্ডল, মেটে, মাইতি, মান্না, মাজি, 
পি ক, চৌধুরী, রায়চৌধুরী, শাসনল। 


বাগদি - নাড়ু, মালিক, 2741 
কর্মকার - কর্মকার। 

বৈষ্ণব — দাস। 

FIFTA -- পাল। 

TATA = বেনে, চন্দ। 
জেলে — ওঝা। 

মালাকার মালাকার ! 


নিজবালিয়ায় বসবাসকারী অপরাপর জাতির মধ্যে আছে FÊ, তাম্বলী তোম্লী), 
শুঁড়ি, নাপিত, সূত্রধর, বাইতি ইত্যাদি। অবশ্য এঁদের সংখ্যা যৎসামান্য হলেও পদবি 
বৈচিত্রা আছে। 


প্রশাসন 


“আইন-ই-আকবরি” TE বালিয়া পরগনার নানোল্লেখ সূত্রে বলা চলে, মুঘল আমলে 
এই এলাকা ছিল মুঘল শাসনাধীন। তারও পূর্বে এই অঞ্চল পাঠান শাসক সুলেমান 
কররানির (১৫৬৫-৭২) অধিকারভুক্ত ছিল বলেই অনুনান। কারণ, সুলেমান কররানির 
эра দাউদ কররানি ১৫৭৬ ব্রি: যুদ্ধে পরাস্ত হলে আকবর তদানীন্তন বাংলার সুবিভ্তীর্ণ 
এলাকা নিজ সাশ্রাজ্জাভুক্ত করে নেন। ওই সময়ে বর্তমান হাওড়া জেলাটির বিভিন্ন অংশ 
ছিল তিনটি 'সরকার'-এর অধীন। যথা : সরকার সাতগাও (HEM), সরকার সেলিমাবাদ 
(পূর্বতন সুলেমানাবাদ) এবং সরকার মদারন মোন্দারণ)। সরকার সাতগীও অধীন পরগনা 
সমূহের মধ্যেই একদা ছিল “afer পরগন্য। কিন্তু পরবর্তীকালে পরগনা 'বালিয়া' 
অধীন হয় সরকার সেলিমাবাদের। এ সম্পর্কে হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার (১৯৭২) 
ছাড়াও অপর একটি সরকারি গ্রচ্থের মন্তব্য হচ্ছে 

“Тһе original Sarkars were evidently Satgaon on the East, and Mandaran 
on the West but during the Afgan rule a number of Mahals were taken 
from both and grouped into a new Sarkar, named after the Sultan 
Sulaiman Kararani, which cut through the middle of Satgaon. Roughly 


ь 


cer 


the two districts (Hooghly and Howrah) as now constituted appear to 
account for a third of the three Sarkars." 
Final Report on the Survey and Setitement Operations in the 
district of Howrah ; 1934-39. 

হাওড়া জেলা গেজেটিয়ার (১৯৭২) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে Тһе 
original Sarkars were Satgaon and Мадағап, which were separated by 
the old Damodar and the Sarkar Sulaimanabad was made up of por- 
tions of them, e.g. in this district Balia, Basandhari and Dharsa were 
detached from Sutgaon and Bhosat on the west of the Damodar from 
Майагап. (% st) 

“আইন-ই-আকবরি” ay সূত্রে জ্ঞানা যাচ্ছে যে, AS আকবরের আমলে বালিয়। 
পরগনার রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল ৯৪,৭২৫ দাম (БЕРІ দাম = এক fie টাকা বা 
আকবরশাহি রৌপামুত্রা)। 

মুঘল few আফগান শাসকদের পূর্বে, সম্রাট শেরশাহের আমলে (১৫৪০-৪৫ 1%.) 
এ অঞ্চল সম্ভবত কোনও করদ রাজ্যভুক্ত ছিল, যার নৃপতি ছিলেন রণসিংহ রায় ята 
কোনও স্বাধীনচেতা, শক্তিশালী শ্াসক। এই অঞ্চলের বিখ্যাত শক্তিদেবী সিংহবাহিনী, 
রণসিংহ রায়ের কুলদেবী বলে কথিত। নিজবালিয়ার অদূরবর্তী গ্রাম রণমহল-ভুরশুট, 
রাজা রণসিংহ রায়ের স্মৃতি বিজ্ঞড়িত বলেই অনুমান। 

“আইন-ই-আকবরি” গ্রন্থ ব্যতিরেকেও অপর একটি প্রাচীন acy বালিয়া-র উল্লেখ 
পাওয়া গেছে। গ্রন্থটির নাম দেশাবলী বিবৃতি, রচয়িতা পণ্ডিত জগমোহন। সতেরো 
শতকের মধ্যভাগে (১৬৪৯) রচিত 54005 রাঢ়ভূমির ভৌগোলিক সীমা এবং প্রধান 
তিনটি নগরের নাম বর্ণিত হয়েছে__কংসাবতী FFT, Te ও মণ্ডলঘাট এই 
চতুঃসীমার অন্তর্বতী দেশটির নাম হচ্ছে “ভানদেশ"। এই ভানদেশের তিনটি প্রধান নগর 
হচ্ছে চন্দ্রকোণা, ভূরিশ্রেষ্ঠ এবং বালিয়া [মতান্তরে বলিয়ার]। পূর্বোক্ত 'বলিয়ার' অথবা 
“বালিয়া'-র সঠিক অবস্থানস্থল বর্তমানে জানা না গেলেও, প্রাম-নামসুত্রে এবং আইন-ই- 
আকবরি-তে উল্লিখিত পরগনা নামসূত্রে অনুমান করা চলে আলোচ্য এলাকাই 'দেশাবলী 
বিবৃতি’ বর্ণিত বালিয়। কিম্বা বলিয়ার নগর। 

মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে (১৬৫৮-১৭০৭) বর্ধমানের প্রখ্যাত ат 
কৃষ্ণরাম রায় (১৬৭৫-৯৬) নিজ্ঞবালিয়া আক্রমণ করেন। ফলে রণসিংহের বংশধর 
বালিয়া-অধিপতি চৈতন্য সিংহ সপরিবারে নিহত ха! এই ঘটনার কাল হচ্ছে বাংলা 
১০৯০ সন (ব্রি: ১৬৮৩-৮৪)। ওই সময় থেকে স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে ১৯৫৫-তে 
পশ্চিমবঙ্গ জমিদারি অধিগ্রহণ আইন প্রচলিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত “রাজা” খেতাবধারী 
whee ভূস্বানীরাই ছিলেন নিজ্জবালিরা-র রাজস্ব আদায়কারী প্রশাসক বা ভূম্বানী/জঘিদার। 


Баета cette একটি প্রান 


১৭৯৩-এ পূর্ব কথিত বালিয়া পরগনা ছিল ঢাকলা বর্ধমানের অস্তঃপাতী। ১৭৯৫- 
এ হুগলি জেলার সৃষ্টিকালে নিজবালিয়া তদধীন ছিল। ১৮৪৩-এ হাওড়া জেলা গঠিত 
হবার পর Cie নিজ্ঞবালিয়া তার অধীন হয়ে যায় ধীরে ধীরে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জেলা 
হাওড়া, চূড়ান্তভাবে তার বর্তমান রূপটি পরিগ্রহ করেছে ১৯৩৮-এর ১ জানুয়ারি থেকে। 
অন্তর্তীকালের সরকারি বিজ্ঞপ্তি দৃষ্টে বলা চলে, নি্রবালিয়া বহু বার প্রশাসনিক পরিবর্তনের 
সম্মুখীন হয়েছে। পশ্চিনবঙ্গে পঞ্চায়েত আইন প্রবর্তনের পর ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রথা 
অনুসারে বর্তমানে নিজ্রবালিয়া মৌজা, পাঁতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েত, জগত্বন্লভপুর অঞ্চল 
পঞ্চায়েত সমিতি ও হাওড়া জেলা পরিষদ অধীন এক জনপদ নিজ্রবালিয়া, পুলিশি 
প্রশাসনে জগত্বল্লভপুর থানা এবং সমষ্টি উন্য়লে WISA ব্লকের এলাকাধীন। 
সরকারি প্রশাসনের প্রথম ধাপে রয়েছেন গ্রাম প্রধ্যন ও তাঁর অধীন সচিব, জব আযাসিসসোন্ট 
প্রমুখ । এর ঠিক ওপরের ধাপে রয়েছেন সভাপতি, Stee অঞ্চল পঞ্চায়েত 
সমিতি, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার সহ অন্য অধিকারিবৃন্দ এবং তার উপরের স্তরে 
সভাধিপতি, হাওড়া জেলা পরিষদ এবং জেলা সনাহর্তা সহ বিভিন্ন আধিকারিকগণ। 
(১৮৭৮ A: জগত্বল্লতপুর থানা হাওড়া জেলার প্রশাসনের অধীন হয়। এ বিষয়ে 
১৮৮০ f: ৯ জুন সরকারি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।) 


যোগাযোগ ব্যবস্থা 


যোগাযোগ ব্যবস্থায় স্থলপথ ও জ্বলপথ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল এবং নবাবি আমলের 
পথঘাটের নির্ভরযোগ্য বিবরণ বিশেষ মেলে না। তবে অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে 
সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস রেনেল কৃত মানচিত্র অনুসরণ করলে এ অঞ্চলের স্থলপথ 
বিবয়ে একটা ধারণা জন্মায়। (a. সার্ভে শিট নং а, ১৭৭৯ খ্রি) এই মানচিত্রে দেখা 
যাচ্ছে, হাওড়া শহর жу শিবপুরের নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে থানা মাকুয়া অঞ্চল থেকে 
একটি সড়কপথ পশ্চিমদিকে (জগত্বল্লভপুর থানার দক্ষিণে অবস্থিত ইসলামপুর গ্রাম 
পঞ্চায়েত সীমান্ত) মানিকপীর এলাকা পর্যন্ত সম্প্রসারিত রয়েছে, তারপর তা উত্তরমুখী 
হয়ে নিজবালিয়া থেকে উত্তর-পূর্বে পাচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বড়গাছিয়া পৌছেছে, 
তারপর ওই পথ পুনরায় পশ্চিমসুখী হয়ে আমতা জনপদ এবং দামোদর নদ অতিক্রম 
করে মৌজ্জা বালনার মধ্য দিয়ে মেদিনীপুর জেলায় প্রবেশ করেছে। রেনেলের মানচিত্রে 
এ অঞ্চলের গ্রাম্য পথ সমূহের বিবরণ নেই। তাহলেও, গ্রাম্য পথঘাটের অস্তিত্ব অস্বীকার 
করা অসম্ভব। বড়গাছিয়ায় একটি সিমাফোর টাওয়ার fen যোগাযোগের উন্নতির জন্য 
সিমাফোর টাওয়ারগুলি নির্মিত হয়েছিল ১৮২১ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে। সুতরাং STS 
এলাকার 'পশ্চাদভূমি' হিসাবেও নিজ্বালিয়ার যোগসূত্র ছিল গ্রাম্য স্থলপথাদি দ্বারায়। 


v কৌশিকী 


APA নদীপথের যোগসূত্র তখন aE অবশিষ্ট, ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের কারণে 
স্থলপথের ব্যবহারই ছিল একমাত্র উপায়। 

পূর্ব বর্ণিত স্থলপথ ব্যতিরেকে অষ্টাদশ শতকের আরও একটি প্রাচীন পথের হদিশ 
অল্পবিস্তর পাওয়া যাচ্ছে। গঙ্গার পশ্চিম তীরবর্তী হাওড়া-শালিখা থেকে একটি সড়ক 
পশ্চিমমুখে,অগ্রসর হয়ে মাকড়দা, রাজপুর (আধুনিক ভুগত্বল্লভপুর, ডোমজুড়) অতিক্রম 
করে বড়গাছিয়ার কাছাকাছি কোনও অঞ্চল দিয়ে পোছেছিল হুগলি জেলার রাজবলহাট 
এলাকায়। তারপর ওই পথ আরও বিস্তৃত হয়ে চলে গিয়েছিল বাঁকুড়া caer বিষ্ণুপুর 
এলাকায়। 

নিজবালিয়ার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত বড়গাছিয়া এবং উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর প্রায় 
আঠারো কি.মি. দূরের আমতা জনপদ, বন্দর ও গঞ্জ এলাকা নিজবালিয়ার ক্ষেত্রে ওই 
দুটি এলাকা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার কুটিরশিল্প বিপণনের জন্যই। তাছাড়া, আমতা 
থেকে জাহানাবাদ. জাহানাবাদ থেকে উচালন, উচালন থেকে বারো মাইল উত্তরদিকে 
বর্ধমান পর্যন্ত ae ছিল। উচালনে যাত্রীদের জন্য একটা চটিও ছিল। এসব রাস্তার 
afer ছিল সপ্তদশ শতক থেকে ব্রিটিশ আমলের প্রথন দিক পর্যন্ত। শুধু বাণিজ্যিক দিক 
থেকে নয়, এই সকল পথের গুরুত্ব নিজ্জবালিয়ার প্রশাসনিক দিক থেকেও ছিল। 
নিজবালিয়ার নিকটবর্তী আরও তিনটি প্রাচীন পথের হদিশ মিলছে। এগুলি গৌড়েশ্বরের 
জাঙ্গাল, মুলুকণ্ঠাদের GPT এবং আটজাঙ্গালির বাঁধ। (দ্র. জগত্বল্রভপুর জনপদক্থা 
শিবেন্দু মানা) 

খ্রিস্টীয় যোড়শ-সপ্তদশ শতকে FE অদূরে অবস্থিত প্রাচীন কৌশিকীর 
জলশ্রবাহ ছিল উল্লেখযোগ্য। ওই জলপথে নৌ-বাণিজ্ঞোর ক্ষীণতম আভাস মেলে কবি 
মুকুন্দ মিশ্র রচিত “aot মঙ্গল বা বিশাল লোচনীর গীত” নামীয় артарса 1 কাব্যটির 
রচনাকাল যোড়শ শতক। যোড়শ শতকে প্রবাহিত নদীশ্রোতধারা আজ সম্পূর্ণ চিহ্নিত 
করা অসম্ভব হলেও প্রাচীন তাস্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে দামোদর ও রূপনারায়ণ নদের সংযোগ 
রক্ষাকারী কিছু কিছু জলপথের অভিত্ব অনুমান করা চলে। এ সম্পর্কে হাওড়া জেলা 
গেনজ্েটিয়ার (১৯৭২) বর্ণিত একটি জলপথ হচ্ছে : The Baksi khal connects the 
Rupnarayan with the Damodar through Gaighata khal, Sab Kastala Khal 
and Ghespati Khi.. ইত্যাদি (পৃ. ৩৩) 1 এছাড়া আরও Ф জলপথের হদিশ পাওয়া 
যায়। আসলে প্রাচীন কৌশিকী বা বর্তমান কানা দামোদরের জলপ্রবাহ অনুসরণ করে 
গড়ে ওঠা জনপদ সমূহের কোনও তথ্যভিত্তিক অনুসন্ধান অদ্যাবধি চালানো হয়নি। অথচ 
একদিন কৌশিকীর উভয় তীরেই গড়ে উঠেছিল «зе জনপদ: কুটিরশিল্প, ব্যবসা- 
qaaa ән কেন্দ্র। ইতিমধ্যে ওই সকল প্রামীণ সভ্যতা-সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির আমূল 


Gedeni হাওড়া জেলার একটি প্রান > 


পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং আজ্ঞ ওই পরিবর্তন অনুভূত হচ্ছে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক, 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রাদি ছাড়াও মানুষের মনোজগতে । ফলে এক সুবিস্তীর্ণ 
এলাকা জুড়ে ভাঙা-গড়ার ইতিহাস ক্রমেই হয়ে উঠেছে yee কিম্বা বর্ণনার অতীত । 

বর্তমানে গ্রাম নিজ্রবালিয়ার পশ্চিম প্রান্ত ও গড়বালিয়ার পূর্ব প্রান্তসীমা ছুঁয়ে একটি 
সড়ক পথ উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। একদা পথচারীর ভীতি উদ্রেককারী ওই 
পথ আজ পাকা সড়কে পরিণত। আর ওই পথে নিয়বিত চলছে মিনিবাস। শহর 
হাওড়ার রেল স্টেশনের বাস টার্িনাসে যার যাত্রা শুরু, তার শেষ সীনা আপাতত 
হয়েছে নিজবালিয়ার পার্শ্ববর্তী Glen নিমাবালিয়া-ত্রিপুরাপুর-রণমহলের সংযোগস্থল ছাড়িয়ে 
ফটিকগাছি, নস্করপুর পর্যন্ত। উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত পূর্বোক্ত পথটি, সোজা উত্তর নুখে 
গিয়ে মিলিত হয়েছে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হাওড়া-আমতা রোডের সঙ্গে। ওই সংযোগ 
স্থলেই রয়েছে পাতিহাল রেল স্টেশন । ন্যারো পেজ ট্রেন মার্টিন রেলপথ বন্ধ হয়ে গেছে 
তিন দশক আগেই, তবু তার স্মৃতি রয়ে গেছে। পূর্ব রেলপথ ওইখানেই একটা স্টেশন 
তৈরি করেছে__সুঙ্সিরহাট মহেন্দ্রলাল নগর পর্যন্ত রেলপথটি আপাতত AGT, চালু, 
হয়েছে ২২ জুলাই, ২০০০ তারিখে। 

গ্রাম নিজবালিয়ার পশ্চিম প্রান্ত ছুঁয়ে যে পাকা সড়কটি শুয়ে রয়েছে, পাতিহাল 
স্টেশন থেকে শনি ঠাকুরতলা হয়ে পাইকপাড়া পর্যন্ত, তার নাম হচ্ছে “ডা: নহেন্দ্রলাল 
সরকার সরণি”। বাকি অংশটির নাম খাঁদারঘাট : রোড। বাস টার্মিনাস খাদারঘাট ও 
ফটিকগাছিতে। ওই খাঁদারঘাট রোডে প্রতাপপুর মোড় কিংবা কিছুটা দক্ষিণে অবস্থিত 
গড়বালিয়ার পঞ্চব্টীতলা স্টপে নেমে নিজবালিয়ার অভ্যন্তরে যাওয়া চলে। ইট বাঁধানো 
পূর্বমুখী পথ ধরে পক্ষবচীতলা থেকে এগোলে প্রথমে পাওয়া যাবে সবুক্জ গ্রন্থাগার 
(সরকার পোধিত), ডাকঘর, দেবী সিংহবাহিনীর মন্দির প্রাঙ্গণ, পাঁতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েত 
ব্যাঙ্ক, নতুবা দক্ষিণমুখী হলে রথতলা, ক্রমে গ্রামের অন্দরমহল অথবা ওই হাসুলির বাক 
থেকে বাজারের মধ্যে দিয়ে পূর্বসুখী হলে পিপুলেম্বর শিবমন্দির হয়ে গ্রামের অভ্যন্তর 
ভাগে পৌছ্যনো যায়। 

যোগাযোগের ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক অবদান হচ্ছে টেলিকোন। নিজ্রবালিয়ায় টেলি- 
যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয় সেই তিরিশ বছর আগে। তখন এই অঞ্চলে পাকা সড়ক 
বলতে কিছু ছিল না, আর মার্টিনের ন্যারো ore রেলপথ হয়ে গেছে fa TEK 
আসামী । সেই হতাশা ভরা বিচিত্র সময়ে এল টেলিফোন! তাই নিয়ে সোরগোল। তার 
সজীব ছবি রয়েছে, সেই সময়কার পাঁচ পয়সা দামের মাসিক “অনুভব” পত্রিকার প্রথম 
বর্ষ, প্রথম সংখ্যায়_ 


са 


গ্রামে টেলিফোন.. 


TT নেই তর মাথাব্যথা! পাঁতিহাল প্রতাপপুর ফুঁড়ে টেলিফোনের তার চলে 
যাবে গ্রামান্তরে। যে “беті পৌতা হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলি আমাদের 
বুকশূলের এতো লাগছে। কারণ টেলিফোন হল সেই জগতের একটি অংশ যে 
জগতে বাবসা-বাণিজ্য চলে, কল-কারখানার চাকা ঘোরে, অফিস-কাছারি বসে, 
ভাল পরিবহণ ব্যবস্থা আছে, আছে বিদ্যুৎশক্তি, যেখানে কথাই একটা শক্তি । সে 
সব কিছুই এল না, এল একটা টেলিফোন! আমলাতন্ত্র এতই অন্ধ! বোধ করি 
বধিরও নইলে কৃষির জন্য সাহায্য কিম্বা পথের জনা দাবি শুনতে পেতেন....। 
আমাদের বক্তব্য ওই টাকায় ভিপটিউবওয়েল হতে পারত। গোটা কয়েক 
প্রাইমারি FG হতে পারত। কিংবা তালবাধির রাস্তাটা বেলের হাইস্কুল পর্যন্ত 

ইট পাতাও হতে পারত।” 
এই বক্তব্য ১৯৭০-এর এপ্রিল মাসের। আর আজ একবিংশ শতকের সুচনায়? গ্রাম- 
প্রান্তেই এস. টি, ডি, আই. এস. ডি.-র টেলিবুথ পাওয়া যাবে! হরেক কিসিমের কুটির 
শিল্পে নিযুক্ত নারী-পুরুষের দল, এমনকী গ্রামের ঝধূ-কন্যারাও ব্যাঙ্কে যাচ্ছেন টাকা 
লেনদেন করতে। পঞ্চায়েত চালাচ্ছেন গ্রাম্য বধূ আর তাঁদের কন্যারা দলবদ্ধভাবে সাইকেল 
নিয়ে দৌড়চ্ছে বিদ্যালয় কিম্বা মহাবিদ্যালয় পানে। ঘরে ঘরেই টি. ভি._কেবল টি. ভি. 
সন্ধানী দৃষ্টি ফেলছে চারিদিকে। অপরদিকে প্রামের কিষাণ মজুরদের অবকাশ মেলা 
ভার। গোটা এলাকার ভোল বদলে গিয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থার কল্যাণে। শহরের 
RATA’ ঢুকছে গ্রামের rena পাঁজরে; লোকে দেশান্তরী হচ্ছে, তবুও জমিজমার 

ক্রয়মূল্য উ্ধ্বগামী। 


পুরাকীর্তি ধর্মীয় স্থাপত্য 


“কালিকা মঙ্গল’ কাব্যে, “দিগবন্দনা' অংশে । কবিশেখর বলরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্ত্রের 
পূর্ববর্তী কবিতার কাল সপ্তদশ শতকের শেষ এবং অষ্টাদশ শতকের সূচনা বলে অনুমান। 
পূর্ব কথিত সিংহবাহিনী মন্দিরের সামনে টাদনি রীতির নাটমণ্ডপের শিরোভাগে 
একটি চার পংক্তির লিপি রয়েছে। ওই লিপিটির পাঠ হল__ 
"I শ্রী রামনারায়ণ মল্লিক / সাং কলিকাতা শকাব্দা / 
১৭১২। FA ১১৯৭ সাল / মাহ অশ্রহায়ণ।” 


Frain ме জেলার একটি আন 


সেকালের পুথিতে বা অন্দিরলিপিতে TF লেখা হত SA মতো করে। এই 
ফলকেও সেই রীতি অনুসৃত হয়েছে। 
পুর্বোদ্ধত লিপিসৃত্রে বহু ব্যক্তিরই ধারণা সিংহবাহিনী দেবী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল 
১৭৯০ প্রিস্সব্দ। স্থাপত্য শৈলীর বিচারে, মন্দিরের গঠনভঙ্গি সুপ্রাচীন না হলেও দেবীদূর্তি 
নিঃসন্দেহে বহু শ্রাচীন। ষোড়শ শতকের হওয়াও অসম্ভব নয় 1 এ প্রসঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য 
পরিষৎ প্রকাশিত, কালিয়া পরগনার অধীন রনপুর গ্রাম নিবাসী কবি রানকৃ্ রায় প্রণীত 
“Бапта” কাব্যের ভুমিকা অংশ ত্রষ্টব্য। ওই ভূমিকার সংশ্লিষ্ট অংশটি frame 
রসপুর গ্রাম 'বালিয়া পরগনার অন্তর্গত ৮..দরকার সাতগার অন্তর্গত 1621410, 
таб প্রভৃতির নিকটবর্তী এই পরগনার নাম আইন-ই-আকবরিতে পাওয়া যার__ 
রাজস্ব ৯৪,৭২৫ দাম... । এই পরগনা বা রাজ্ঞো পৃথক রাক্রবংশ ছিল- বর্ধনানরা, 
বোধহয় সর্বপ্রথম দক্ষিণ রাঢের এই প্রাচীন রাজ্য আক্রমণ করিয়া বলপর্বক 
দখল করেন-_ বিলুপ্ত রাজ্ঞবংশের স্মৃতি পর্যন্ত এখন বিদ্যমান নাই। ওই রাজ্রবংশীয় 
“тап নরসিংহ রায়” Cera বাচস্পতির পিতামহ যাদবেন্দ্র সুখোপাধ্যায়কে ভূবিদান 
করেন- বর্ধমান-রাজ্জ চিত্রসেন ওই ভূমি যাদবেন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামকানাইকে 
পুনঃপ্রদান করেন। হেগলির তায়দাদ নং ৯১৬১) আমাদের অনুমান সম্রাট 
শেরশাহের সমকালীন রাজ্জা রণসিংহের আমলেই কির পিতামহ PGE রায়ের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল। পরবর্তী “রাজা চৈতন্যসিংহ" ১০৮৯ সনের চৈত্র মাসে 
ভূমিদান করেন। (ওই ১১১৩৩ নং তায়দাদ)। সুতরাং ঠিক ১০৯০ সনেই রাজ্জা 
কৃষ্ণরাম বালিয়া পরগনা বলপূর্বক অধিকার করেন। বিলুপ্ত রাজবংশের কুলদেবতা 
ছিলেন, বোধহয় “সিংহবাহিনী”- কৃষ্রাম নিজবালিয়ায় অর্থাৎ বালিয়া পরগনার 
MANS CHM অবস্থিত গবেষণীয়) ওই দেবতার নামে বৃহৎ দেবোত্তর 
দান করেন। (SR ৯৩৩৪ নং তায়দাদ-__তারিৰ ১৭ চৈত্র, ১০৯০ সন)। 
বর্ধনানাধিপতি Fea আধিপত্য বিস্তারের কাল হচ্ছে খ্রিস্টীয় ১৬৭৫-৯৬ আর 
বর্ধমানাধিপতি চিত্রসেনের কালসীমা হচ্ছে খ্রি: ১৭৪০ থেকে 7861 সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 
ওই কালেই দেবী সিংহবাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত 1 আর পূর্বোক্ত রাজা রণসিংহের আমলে দেবী 
সিংহবাহিনীর প্রতিষ্ঠাকাল ধরলে নিঃসন্দেহে বোড়শ শতক পর্যন্ত প্রাচীনত্বের সীমাকাল রূপে 
চিহ্নিত করা চলে। এখন পণ্ডিতেরা বিবাদ করুন লয়ে তারিখ সাল এবং রামনারায়ণ মল্লিকের 
পরিচয় নিয়ে। বিশেষন্তের দৃ্ধিতে সিংহবাহিনী মন্দিরের গঠন স্থাপত্য এইরকম 
দেওয়ালের ৩” (৯২ সে.মি.) উচ্চতা থেকেই লহরা নির্মাণ শুরু করে তার 
ওপর TT নির্ভর ছাদ স্থাপন করা হয়েছে। চারচালা দাল্যনটির ছাদ চার ধার 
থেকে উন্নীত Fees খিলান (сәтә ডোম) দ্বারা ARS গর্ভগৃহের দৈর্ঘ্য 


сее 


30-27 (৬.২ মি.) প্রস্থ ১৯-৯ (৬ মি.) এবং উচ্চতা во (уза নি.)। 
দালানের দৈর্ঘ্য ২০৩” (৬.২ মি.) প্রস্থ 207 (о> মি.) ও উচ্চতা প্রায় ২৫” 
(৭.৬ fa): 
(я. হাওড়া জেলার পুরাকীর্তি__তারাপদ সাঁতরা)। 
মূল দেবী মন্দিরটি আটচালা রীতির, তার সঙ্গে AAU অবস্থায় রয়েছে একটি 
চারচালা TO | ওই চারচালা মণ্ডপের সামনে দেড় মিটার পরিমিত আচ্হাদনহীন ফাকা 
জায়গা । তারপর রয়েছে আটটি Бәсеке থামের ওপর স্থাপিত একটি চাদনি-রীতির 
মণ্ডপ। শেষোক্ত টাদনি অণ্ডপের শিরোভাগে প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ চার পংক্ডির লিপির 
পাঠ পূর্বেই উল্লেখ করেছি। সমগ্র এলাকাটি প্রায় দু নিটার উঁচু পাকা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা । 
দক্ষিণমুখী মন্দিরের পিছনে পাকা পাকশাল৷ বর্তমান। পশ্চিনদিকে অবস্থিত “মায়ের 
পুকুর" নামক পুছরিণীর সঙ্গে পাকা ঘাট যুক্ত রয়েছে পাকশালা-অঙ্গনের সুবিধার্থে । 
প্রতিদিন ভোগ রান্না করা হয়। 
দেবী সিংহবাহিনী মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে দক্ষিণ-পূর্ব কোণ বরাবর পঞ্চাশ মিটারের 
মধ্যেই রয়েছে একটি পোড়ামাটির অলঙ্করণযুক্ত আটচালা শৈলীর শিবমন্দির । এই 
মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে এক পংক্তি লিপিটির পাঠ__"শ্রীশ্রীরাম gore 
FR ১৬৯৮ সক সন ১১৮৩ সাল তাং ১৫ শ্রাবণ”। লিপি অনুসারে প্রতিষ্ঠাকাল 
১৭৭৬ A: আলোচ্য মন্দিরের খিলানে নিবদ্ধ পোড়ামাটির অলক্করণের বিষয়বস্ত প্রধানত 
লক্ষাযুদ্ধ এবং ওই যুদ্ধে নিহত রাক্ষসদের শবদেহ ভক্ষণরত শকুনের দল। এ ছাড়া, 
পাদমূলে ও আনুভূমিক সারিতে রয়েছে ফুল-লতা-পাতা ও জ্যামিতিক অলক্ষরণ, সাহেব, 
মেম, নর্তকী, cree, কালী, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি। সংরক্ষণের অভাবে মন্দিরটি বর্তমানে 
тэта 
সিংহবাহিনী মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণ বরাবর দশ মিটারের মধ্যেই রয়েছে ГӘ 
শিব পিপুলেম্বর দেবের সপ্তরথপগবুক্ত অনুচ্চ শিখর দেউল । মন্দিরটি দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে 575077 
(аъ Ві), উচ্চতায় ২৫” (৭.৬ মি.)। মন্দিরের অভ্যন্তর অক্টকোণাকৃতি। গর্ভগৃহের ছাদ 
দেওয়ালের কোণে উদ্‌গত লহরার ওপর স্থাপিত TE দ্বারা নির্যিত। 
সিংহবাহিনী। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবর পঞ্চাশ-যাট মিটার দূরে একটি 
আটচালা, পোড়ামাটির অল্‌ক্করণযুক্ত মন্দিরের অভিত্ব ছিল সিকি শতক পূর্বেও__ 
বর্তমানে কেবল ভিত্তিভূমিটি অনুমান করা চলে। 
সিংহবাহিনী মন্দির চত্বরে বা প্রবেশপথের সংলগ্ন পূর্বদিকে রসুনচূড়াযুক্ত একটি 
দোল/ রাসমঞ্চ বর্তমান। পঁচিশ বছর আগেও তার কার্নিশে, খিলানে খুব সুন্দর Сын 
কারুকার্য দেখতে পাওয়া যেত- বর্তমানে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সেই TRA অলক্ষরণ। 


হাওড়া conte একটি зла 


ওই মঞ্চটির পাদদেশে (নিবদ্ধ) প্রত্তরলিপিটির পাঠ “ІШІ শ্যামসুন্দর জ্ঞয়তি / 
ain পূর্বপুরুষগণের / Ф231 / অধম শ্রী বিপিনবিহারী মাইতি / কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 
হইল। / সন ১৩২৪ সাল ২৩শে আশ্মিন। 


পুরাকীর্তি প্রাচীন eref 
নিজবালিরা গ্রামে প্রাচীন ভাস্কর্বের নিদর্শন আছে চারটি ৷ দুটি পাথরের, অপর দুটি 
কাঠের 

(>) পাল-সেন আমলের প্রস্তর খোদিত বিষুনূর্তি। 

(а) পাল-সেন আমলের প্রস্তর খোদিত সূর্যনূর্তি। 

(o) দেবী সিংহবাহিনীর দারুমূর্তি। 

(৪) শতাধিক বৎসর পূর্বে নির্মিত কাঠের রথ। 

Б 'হাই-রিলিফ', а-та" এবং 'স্তাল্পচার-ইন-দ্য রাউন্ড' তিনটি পদ্ধতি 
অনুসরণ করে খোদাই করা হয়েছে। মূর্তিটির কিরীটমুকুট, মন্তকদেশ, mrn যথাক্রমে 
লক্ষ্মী ও সরস্বতীর Wage খোদাই-এর ক্ষেত্রে “হাই-রিলিফ'' পদ্ধতি অনুসৃত। অপরদিকে 
বিষ্ণুর দেহকাণ্ড টেরসো) খোদাই করা হয়েছে “স্কাল্‌পচার-ইন-দা-রাউন্ড” পদ্ধতিতে। 
মূর্তিটির Gea পারবে দশাবতার মূর্তি সমূহের ক্ষেত্রে “বা-রিলিফ"' পদ্ধতি গৃহীত হয়েছে। 
এছাড়াও খিলানধর্মী চালচিত্রে খোদিত ог, পাদদেশে বাহন বিনতানন্দন গরুড় সহ 
ভক্ত পূজকবৃন্দের মূর্তিসমূহ “বা- " পদ্ধতিতে খোদিত | 

বিষ্ণুদেবের মূর্তিটি প্রস্ফুটিত পদ্ধের ওপর সমপদস্থানক ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান | SRT 
আনন, ওষ্ঠাধরে স্ফুরিত হাস্যরেখা, গলে বনমালা, পবিত্র উপবীত, শ্রীসমন্বিত দিব্য 
কৌত্তভমণি। বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন। পরিধেয় অতীব সুক্ষ্ম বসন 1 বাহু চতুষ্টয়ে SYR ও TF 1| 
কটিদেশে অলঙ্কার | চতুর্ভুজে ধৃত আয়ুধসমূহ যথাক্রমে (ডানে): গদা (উপরে) পদ্ম (নীচে), 
এবং (বামে) চক্র (উপরে) শম্ম (Atos) | আয়ুধ সজ্জা অনুসারে অগ্নি, স্বন্দ, গরুড় ও 
FERT _ 4 আলোচা মূর্তিটি Бабаға Rapa মূর্তিটি নিত্য পূজিত হয় সিংহবাহিনী অন্দির- 
অভ্যন্তরে | বিশেষজ্ঞের অভিমত-_“আনুমানিক এগারো শতকের এমন একটি সুগঠিত 
পূর্ণাবয়ব মূর্তির নিদর্শন হাওড়া জেলায় একান্তই বিরল।” হোওড়া জেলার পুরাকীর্তি) 

সমগ্র হাওড়া জেলা-মধ্যে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তির সংখ্যা অতি নগণ্য । একটি বাগনান থানাধীন 
বাইনান গ্রামে ও আরেকটি জগত্বল্লভপুর থানার চোঙঘুরালী মৌজায় পাওয়া গিয়েছে। 
এটি রক্ষিত আছে স্থানীয় “সবুজ গ্রন্থাগারে’ 

আলোচ্য সূর্যমূর্তিটি মন্তকবিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়। উচ্চতা ৫৮.৫ সে.মি., প্রস্থ 
въ সেমি, Сан গড়পড়তা оо সেমি. 1 পঞ্চরথপগ পাদপীঠের ওপর সমপদস্থানক ভঙ্গিমায় 


э কৌশিকী 


দণ্ডায়মান মূর্তি । মূর্তির বাম ও ভান EAT ধৃত সনাল পল্োর নিঙ্গাংশটুকু দৃশ্যমান і পাদদেশে 
সপ্তাস্ববাহিত রথ চালনারত সারথি অনরু বা অরুণ। ডানদিকে দণ্ডী এবং বাঁদিকে পিঙ্গল 
প্রস্ফুটিত পদ্বের উপর আভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান । এছাড়াও, উভয় পার্শ্বে উষা ও প্রত্যুষার 
সৃততিদ্বয়। ত্রিরথ মন্দিরস্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত সপ্তাম্ববাহিত яе সূর্য মূর্তিটির কটিদেশ 
TTF বা মেখলার দ্বারা এবং FET রণপাদুকা দ্বারা আবৃত । এই মূর্তির দেহকাণ্ড 
"স্তালপ্্‌চার-ইন-দা-রাউন্ড' পদ্ধতিতে খোদিত হলেও অন্যান্য অংশে সুবিধামতো “হাই-রিলিফ", 
"বা-রিলিফ' পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। একদা অবহেলিত অথচ মুল্যবান এই মূর্তিটির 
সন্ধান দিয়েছিলেন প্রবীণ শিক্ষক শ্রী বৃন্দাবন ঘোষ মহাশয় । আমি তারপর জনৈক সহকর্মীর 
প্রচেষ্টায় সবুজ গ্রন্থাগারে মূর্তিটি সংরক্ষণের জন্য নিয়ে আসি। কিন্তু অতি সম্প্রতি দেখলান, 
সুর্তিটিকে দেওয়ালে সিমেন্ট-বালি সহযোগে গেঁথে ফেলা হয়েছে। পুরাবন্ত্ সুরক্ষার জনা 
এর চেয়ে ভাল উপায় বর্তমানে আর কী হতে পারে! 

এই গ্রামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দারুমূর্তিটি হচ্ছে দেবী সিংহবাহিনীর। অতীব 
উচ্চাঙ্গের দারুতক্ষণ শিলের নিদর্শনি। উচ্চতা প্রায় দেড় মিটার। অষ্টভুজা দেবীর পদতলে 
বাহন সিংহের মূর্তিতে প্রাচীন পটচিত্রের আদল। দেবীর বাম হস্তে ধৃত প্রহরণ সমূহ হল 
অসি, বাণ, পাশ এবং ডান হস্তে ধৃত প্রহরণাদি হচ্ছে ঢাল, ধনূর্বাণ, শব্খ। অপর বাম ও 
ডান 50% বর ও অভয় মুদ্রা। আননে স্মিত হাস্যরেখা। 

দেবীনূর্তি নিতাপৃজ্িতা হন। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে সীতানবয়ী তিথিতে দেবীর 
বার্ষিক পূজা, হোমবন্ঞ এবং FT উৎসব মহা সমারোহে পালিত হয়ে থাকে। প্রচুর 
জনসমাগম হয়, দুদিন ব্যাপী একটি মেলা বসে। 

সিংহবাহিনী মন্দির প্রাঙ্গণের বহির্ভাগে রয়েছে একটি কাঠের রথ। প্রতিষ্ঠাতা হলেন 
নিজবালিয়ারই ধর্মপ্রাণ Ter ঘোষ। ১২৯৫ বঙ্গাব্দের ২৮ আবাঢ় তারিখে We 
ঘোষ এবং তার তিন জাই যথাক্রনে রাজ্যেম্বর, কেদারনাথ ও দুশ্বীরাম ঘোষের উদ্যোগে 
রথটিত্ প্রতিষ্ঠা হরেছিল। কাঠের রথটি আদ্রও অক্ষত! এখনও এলাকার রথবাত্রা উৎসবে 
ঘোষ মশায়দের রথ বিশেষ আকর্ষণ। কাঠের রথটির নির্মাণশিল্পী ছিলেন আমতার নিকটবর্তী 
বিলোলা গ্রামের দারুতক্ষণকার হীরালাল 24! প্রসঙ্গত উল্লেখ] নিজবালিয়ার সাত 
কিলোমিটার দক্ষিণবর্তী কুলডাডা апетита রথ এবং প্রায় Aral কিলোমিটার পূর্বে 
অবস্থিত মাকভদহ এলাকায় গৌর মহান্তের রামরাজ্জাঠাকুরের রথের নির্মাণশিল্পী ছিলেন 
এহ হীরালাল Fe এ থেকেই হীরালালের প্রসিদ্ধির ব্যাপ্তি বোঝা যায়। 

কাঠের রথটি AFI, শিখর দেউলাকৃতি, আনারসি খাঁজ কাটা । উচ্চতা প্রায় সাত 
নিটার। দৈর্ঘা-প্রস্থ আনুপাতিক হারে! কাঠের ঘোড়া ও সারথি ছাড়াও চূড়াশুলিতে 
রয়েছে আনান আকার আকুতি ও ভঙ্গিনার নারীনৃরভি, অধিকাংশই зач, পীনোঘত 


লিজবালিয়। হাওড়া জেলার একটি খান 


পয়োধরা। ভার বহনের জন্য চারিদিকে সংস্থাপিত থামশুলি “কলাগেছ্যা' আকৃতিযুক্ত। 
বাঁকানো কার্নিশে কাঠের জ্ালিক্যন্ছের ঝালর। 
দারু cred ছাড়াও রথের গায়ের আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য তেলরঙে আঁকা পৌরাণিক 
চিত্রাবলি। সিংহবাহিনী-দুর্গা, শিকবরণ, গোপিনীদের বস্ত্রহরণ রত শ্রীকৃষ্ণ, чета বধ, 
MAFA যুগল মুর্তি, গন্ধমাদন বহনরত হনুমান, পুতনা বধ, রামরাজ্ঞা ও সীতাদেবী, 
কালী, শিব ও গণেশ মূর্তি ইত্যাদি। 
রথের কোণগুলির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে সংহার-শৃন্খলগুলি, দারুভাস্করের দক্ষতার 
সংশয়াতীত প্রমাণ। 
রথের গায়ে রঙ-তুলির সাহায্যে লিখিত একটি চার লাইনের লিপি আছে 
corsa শিল্পী_ জয়ন্ত দাস ও THAN দাস) 
কান্ঠশিল্পী__হীরালাল কুণ্ডু, বিনলা, থলিয়া, হাওড়া। 
শ্রতিষ্ঠাতা__যন্ঞেম্বর ঘোব 
স্থাপিত ১২৯৫ / STAG" 
বৎসর কয়েক পূর্বে কাঠের চাকাগুলি কীটদষ্ট হওয়ার কারণে লোহার চাকা লাগানো 
ব্যতীত রথের আর কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়নি__সযত্ব পরিচর্যার 
ফলে এখনও GAR! 
প্রাচীন প্রস্তর মূর্তির ক্ষেত্রে একটি নিদর্শনের উল্লেখ কর! এখানে প্রয়োজন। সেটি 
হচ্ছে নিজবালিয়া ধর্মতলায় অবস্থিত ধর্মরাজ ঠাকুরের কুর্যাকৃতি মুর্তি। একটি বর্গাকার 
(১৮ সেমি. = ১৮ সেমি.) কালো রঙের কষ্টি জ্ঞাতীয় পাথরের Pica ওপর gefa 
দেহকাণ্ড খোদিত কিন্তু মুগু-অংশটি ওই (ъа থেকে পাঁচ সেমি. পরিমাণ বহির্গত হয়ে 
আছে। পূর্বোক্ত পিঁড়িটির তলদেশে দশ পাপড়িযুক্ত প্রস্ফুটিত পদ্ম খোদিত আছে, যার 
আকার-আকৃতি স্মরণ করার বিষুণ্পট্টে খোদিত দশাবতার মূর্তিসহ প্রস্ফুটিত পদ্ম-কে। 
ধর্মরাজের দক্ষিণনুবী দালান মন্দিরটি অবশ্য আধুনিক কালের। উক্ত দালান মন্দিরের 
গায়ে নিবন্ধ দশ লাইন লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ 
নমঃ ধর্মরাজায় নমঃ 
স্বীয় раа জ্যেষ্ঠ সহোদর Grea ঘোষ ও/ স্বীয় পুজ্ঞনীয় মধ্যম সহোদর 
রাজোম্বর ঘোষ ও/ স্বর্গীয় কল্যাণীয় কনিষ্ঠ সহোদর দুঃখীরাম ঘোষ/ সহোদরগণের/ 
চিরম্মরণার্থে এই দেবালয়৷ safes RAI 
দীন কেদারনাথ ঘোষ 
সাং-_নিজবালিয়া 
FA ১৩৩৯ সাল ৩০ THAI 
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পূর্বেই জানানো হয়েছে, এই ধর্মপ্রাণ ঘোষ ভ্রাত্যদের দ্বারাই নিজবালিয়ায় রথযাত্রা 
উৎসবের সূচনা হয়েছিল শতাধিক বৎসর পূর্বে॥ 

এখানে আরও একটি মূর্তির কথা উল্লেখ করা যায়। সেটি মাটির তৈরি, মাইতি 
পাড়ার মূল প্রবেশ পথের দক্ষিণে, উত্তরমুখী হয়ে чучэш শিবমূর্তি। উচ্চতা প্রায় 
আড়াই মিটার, প্রস্থ প্রায় দেড় মিটার, ব্যাঘ্রচর্মে সমাসীন। নির্যাণকাল প্রায় শত বৎসর 
অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। মাথার ওপর করোগেটের আচ্ছাদন থাকায় এবং মাইতিবাবুদের 
উদ্যোগে প্রতি বছর সুসংস্কৃত হবার কারণে এখনও Sawa) এত বড় 'শিবমূর্তি_ 
আলোচ্য এলাকায় দ্বিতীয়রহিত। 


ব্রত-পার্বণ ও মেলা-উৎসব 
নিজবালিয়া গ্রামে পাঁচটি প্রধান উৎসব হয়, তার মধ্যে চারটিকে কেন্দ্র করে মেলা বসে। 
প্রধান উৎসবানুষ্ঠানগুলি হল 

(১) বৈশাখ মাসে দেবী সিংহবাহিনীর বার্ষিক পূজা ও FT, 

(а) আষাঢ় মাসে রথযাত্রা, 

(৩) ভাদ্র মাসে বাদাই ও ате, 

(в) মাথী পূর্ণিমায় হরিসভা এবং 

(а) চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে গাজ্জন, চড়ক-উৎসব। 

১৩৪৭ বঙ্গাব্দে সারা বাংলায় E সঙ্কটের ও দুর্ভিক্ষের সৃচনাকালে, নিজবালিয়াও 
রেহাই পায়নি। আর ১৯৪৩-৪৪-খ্রি-তে পুরো দুর্ভিক্ষের সময় তো সকল শ্রেণীর 
নরনারীই দিশাহারা । এখানেও গ্রামের বুকে লঙ্গরখানা খুলতে হয়েছিল। বহু মানুষ অকালে 
মৃত্যুবরণে বাধ্য হয়েছিল। এই রকম এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের কালে আশপাশের গ্রামের 
জন্যকয়েক গণ্যমান্য ব্যক্তি মিলিত হয়ে দেবী সিংহবাহিনীর সর্বজনীন পৃজ্জার আয়োজন 
করেন। ফলে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দে সীতানবর্সী তিথিতে বিশেষ পুজা, হোম-যজ্ঞ, FD 
উৎসবের সূচনা । উদ্দেশ্য ছিল মহোপসর্গ নিবারণ ও বিশ্বশান্তি প্রার্থনা। আজও সেই 
পরম্পর। অনুসৃত হয়ে চলেছে। দেবী সিংহবাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রচুর জন সমাগম হয়, 
মেলা বসে। 

সম ১২৭১ বঙ্গাব্দে GR ১৮৬৪-৬৫) agua উৎসবের সূচনা করেন ধর্মপ্রাণ 
зач ঘোব। তার কয়েক বৎসর পরে, ১২৯৫ বঙ্গাব্দে একটি কাঠের রথ নির্মাণ করে 
এলাকার রথযাত্রা উৎসবকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেন Wes ঘোষ এবং তার অপর 
তিন ভাই। ঘোষ পরিবারের বর্তমান প্রজন্ম সেই EY এখনও বজ্ঞায় রেখে চলেছেন। 
রথযাত্রা উপলক্ষে একদিনের মেলা বসে-__উল্টোরথেও AA বেশির ভাগ দোকানই 


হাওড়া জেলার একটি ura 


তেলেভাজ্ঞা ও নিষ্টির, স্থানীয় শিল্পীদের তৈরি মাটির পুতুল, শোলার কাজও মেলে এই 
রথে। বাশের চুবড়ি, কুলো, ধুচুনি বিক্রি হয়। নানাপ্রকার ফল-ফুলের চারা গাছ বিক্রি হয় 
প্রায় মাসাধিক কাল ধরে ৷ 
জন্মাষ্টমী তিথিতে বাদাই উৎসব, বাদাই গান এক সময়ে এই এলাকায় অত্যন্ত 
জনপ্রিয় অনুষ্ঠান ছিল। বিগত একশো-সোয়াশো বছরের মধ্যে যারা 'বাদাই গীত" রচনা 
করে, সুরারেপ করে সুপরিচিত হয়ে উঠেছিলেন, তাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য 
হলেন বাদেবালিয়! নিবাসী নারারণ চক্রবর্তী এবং তার পুত্র নগেন Балет, নিনাবালিয়া 
নিবাসী কিশোরী সীতরা, বণমহল-ভূরশুট নিবাসী রাইচরণ трап, শিয়ালডাগডা Беті 
কুগ্রবিহারী জানা এবং arena জানা প্রমুখ। কথিত হয়, বাদেবালিয়া নিবাসী জনৈক 
গোরাটচাদ বেরা এই অঞ্চলে প্রথম বাদাই গীতকার ও সুরকার ছিলেন। 
বাদাই গানের আসর দীর্ঘস্থায়ী হলে কয়েকটি পর্বে বিভক্ত হয়। প্রস্তাবনা, নারদ 
উক্তি, নন্দ উক্তি, দেবকী উক্তি, যশোদা উক্তি, প্রতিবেশীদের উক্তি, প্রত্যুক্তিযুক্ত হয়ে 
এক নাটকীয়রূপ ধারণ করে থাকে। প্রতিটি গীতেরই শেষে থাকে গীতিকার তথা 
গায়কের STINT থেকে মুক্তিলাভের আকুতি । 
পাঠকের কৌতুহল নিবারণের জন্য একটি প্রস্তাবনা সহ বাদাই গানের নমুনা পেশ 
করছি। 
প্রস্তাবনা 
yema লীলা যত, এক মুখে আর বলব কত। 
অনন্ত যাঁর পায় না অন্ত, ভেবে আকুল) শ্মশানবাসী পঞ্চানন ॥ 
কয় অধম কুঞ্জবিহারী, গুরুপদ শিরে ধরি। 
কিঞ্চিৎ বর্ণনা করি, মুখে হরি হরি বল সর্বজন а 
নারদ-উক্তি 
কোথায় ও মা যশোদে তোমার নীলরতন। 
আমি ধ্যানেতে আজ দেখতে পেয়ে এলাম শ্রীধাম বৃন্দাবন 0 


ও মা 2 চরণ পাবার লাগি, কত অনশনে আছেল যোগী, 
(হায় হায় গো)। 

কেহ আবার সর্বত্যাগী, স্মশানবাসী (হোরেছেন) ভ্রিলোচন 1 

ওমা কি সৌভাগ্য করেছিলে, তাই সাধনার қы কোলে দোলে, 
হোয় হায় গো)। 

(তোমারি মতো ভুমণ্ডলে, (কেহ) পুণ্যবতী নাই এমন ॥ 


зь জৌশিকী 


গোপকুলে তুনিই সতী, তাই উদিত অগতির গতি, 
(হায় হায় গো)। 
বিশ্বরূপে বিস্বপতি, নররূপে নারায়ণ U 
ওমা তোমার এই কালো ছেলে, যারে দেখলে জগৎ আপনি ভুলে 
(Сата হায় গো)। 
সেই আকর্ষণ আছে বলে. নাম রাখিলাম কৃষ্ণধন ॥ 
অধম ভহরের বাণী, een বাক্য মানি। 
(হায় হায় গো)। 
অন্তিমেতে চক্ৰপাণি, দিও দাসে এ চরণ এ 
একটা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ স্বতন্রভাবে রচনা করা চলে বাদাই-গীত ও উৎসবকে নিয়ে। গীত 
রচনার উত্তরাধিকারী-ন! রেখে, মানব-জীবন সম্বরণ করেছেন এইসব পল্লিকবি ও গায়কের 
দল। ভক্তি বিনম্র চিন্তে পল্লিবাসীর! অতীতে যা শ্রবণ করতেন তা কেবল ভাষা-চিত্র দিয়ে 
বোঝানো 9271911 তাই বলি__“হরি তোমার লীলা বোঝে সাধ্য কার...কে বোঝে তোমার 
মর্ম, তুমি কোন ভাবে কি করাও কর্ম...”। বর্তমানে এ উৎসব 54, বুঝিবা অচিরেই লুপ্ত 
হয়ে যাবে। (দ্র. বাদাই গান শিবেন্দু মান্না। লোকক্রতি, ভাদ্র, ১৪০৬ সাল)। 
মাঘী পূর্ণিমায় নিজবালিয়া উৎসব মুখর হয়ে উঠত দু' দশক আগেও। বিশেষ 
আকর্ষণু,ছিল হরিসভা ও মেলা। দিকে দিকে 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। / 
স্থলৌ ATER নাত্ত্যেব ASA গতিরনাথা”-_লেখা পোস্টার। আর যেখানে যেখানে 
যেত কালো কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণ এবং অষ্টধাতুর শ্রীরাধিকার যুগল মিলন মূর্তি মঞ্যোপরি 
স্থাপিত, পত্রে পুম্পে সজ্দিত হয়ে, ধূপ-ধূনার গন্ধে আমোদিত পরিবেশে । 
শতবর্ষ পূর্বে "হরিসভা”' উৎসবের সূচনা হয়েছিল নিজবালিয়ার মাইতি পরিবারের 
ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি দীননাথ মাইতি, বিপিন বিহারী মাইতি প্রমুখ, তৎসহ গড়বালিয়ার রাখালদাস 
মান্না, চন্দ্ৰকান্ত TM ও বৃহত্তর মান্না গোষ্ঠীর অন্যান্য কর্তাব্যক্তির দ্বারায় এবং নিজবালিয়ার 
দ্বারিক ঘোষ (কলিকাতার অভিজাত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী) প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতা ও 
বদান্যতার ফলে। 
প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে উৎসবের সূচনা-_তারপর তৃতীয় দিবসে দ্বারিক 
ঘোষ পরিবারে, চতুর্থ দিবসে оға পরিবারে এবং পঞ্চম তথা শেষ দিবসে মাহতি 
পরিবারের অঙ্গনে 'ধূলোট’-এর দ্বারা উৎসবের পরিসমাপ্তি ঘটত। এই জনপ্রিয় উৎসব 
তার পূর্ব গৌরব ও Aiea কিছুকাল হল সম্পূর্ণ হারিরে ফেলেছে। এখন নিরম রক্ষাও 
আর হয় না বললেই চলে। 


নিদ্রবালিয়া হাওড়া জেলার একটি ma 


হরিসভা উৎসবকে কেন্দ্র করে পনেরো দিন ব্যাপী যে মেলা বসত মাইতি পরিবারের 
আঙ্গিলার সামনে әле THES হয়ে গেছে। একালে দেখছি, বৃদ্ধ বৃদ্ধার নিরামিব হবিষ্যযুক্ত 
“হরিসভা' অচল-_তৎপরিবর্তে স্পিরিট -কারণবারি পানকারী কালীদেবকদেরই প্রাধান্য। 
শ্যামাকালীর আরাধনা ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে এই এলাকায়। তাই শুনতে 
পাই__“হরে মুরারে মধুকৈটভারে, / UTA হরি саг আর কি হবে? / এসো এসো 
মা ব্রহ্ষানয়ী / ধানোন্দরীর রূপ ধরি, / ‘aR চিয়ার্স” বলো সবে মিলি-__/ আযাখন হরি 
ভজে আর কি omar” হরিসভা-উৎসবের অন্তর্জলী যাত্রা শুরু হয়ে গেছে। 

বর্ষশেষে গাক্রন উৎসবে মাতে গাঁয়ের জন-মনিষ্যি। দেবী সিংহবাহিনী মন্দিরের 
সামনের মুক্ত অঙ্গনে, আশপাশের কয়েকটি গ্রামের গাজ্ঞন-সন্ল্যাসীর দল একবার জমায়েত 
হয়ে কাটা ঝাপ, আগুন ঝাপ ইত্যাদিতে অংশ নেয়, পার্শ্ববর্তী পিপুলেশ্বর শিবতলায় 
“মাথা চালে'। বছর চল্লিশ আগে শোনা যেত গাজনে সঙের গান! কাপড়ের আক্রার দিনে 
একটা ছেঁড়া চট গায়ে দিয়ে গাইত__'এই আমার CGA শাড়ী,/ এই পরে আমি 
রীধতে বসি'। এমনিতর অনেক গান অঙ্গভঙ্গি সহকারে গাইত | এখন ব্রাহ্মাণত্ব, আভিজাত্য, 
কৌলীন্যের মূল হচ্ছে রাজনীতি ও অর্থনীতি__তাই গাজন চড়কগাছে ওঠার উপক্রম 
করছে__গাজন ক্রমশ ব্রাত্য হচ্ছে কি গাঁজনের কাছে? পূর্বেকার মাতোয়ারা ভাষ না 
থাকলেও, অনুষ্ঠান আজও হয়ে থাকে, একদিনের মেলাও বসে। 


জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদি 
নিজবালিয়া গ্রামের জনহিতকর প্রতিষ্ঠানাদিকে চার ভাগে ভাগ করা চলে। যথা + 
(১) সরকারি ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান (২) আর্থিক প্রতিষ্ঠান (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 
(а) সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। 

প্রথমোক্ত ভাগে রয়েছে নিজবালিয়া ডাকঘর এবং পাঁতিহাল গ্রাম পদ্ষায়েত 
কার্যালয় ইত্যাদি। 

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত প্রথার প্রথম ধাপ হচ্ছে গ্রাম পঞ্যায়েত। মৌজা নিজবালিয়া, পাঁতিহাল 
গ্রান পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। পাঁতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েত নয়টি মৌজা দেশটি গ্রাম) নিয়ে 
গঠিত ; মোট লোকসংখ্যা ২০,৮১৪ । (৯১-এর জনগণনানুযারী) যার মধ্যে ভোটার 
হচ্ছেন ১৫,৫৭১ ; গ্রাম পঞ্চায়েত ARS এলাকার আয়তন প্রায় চার বর্গমাইল। 

ধান উৎপাদনে হাওড়া জেলার সদর মহকুমাধীন জগত্বল্লেভপুর ব্লকে পাঁতিহাল গ্রাম 
পঞ্চায়েত প্রথম স্থান অধিকার করেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যৌথ উদ্যোগে নিবিড় 
ধান চাষ প্রকল্ে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হয়ে পাতিহাল গ্রাম পদ্ধায়েত পঁচিশ 'হাজ্জার টাকা 
আর্থিক পুরস্কার লাভের অধিকারী হয়েছে। (উৎস আনন্দবাস্তার পত্রিকা, ১৭-১২-৯৭) 


কৌশিকী 


নিজবালিয়া ডাকঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেড় দশকেরও আগে। ডাকঘর সেবিত গ্রাম 
হচ্ছে নিজবালিয়া, বাদেবালিয়া, যমুনাবালিয়!। পিন ৭১১৪০৪। 

fare আর্থিক প্রতিষ্ঠানটি হচ্ছে হাওড়া প্রামীণ ব্যাঙ্ক, নিজবালিয়া শাখা । এটির 
সুচনা হয় ২০ জুন, ১৯৮৩ তারিখে। বিগত ৯৭-৯৮ আর্থিক বছরের শেষে গ্রাহক সংখ্যা 
ছিল ছয় হাজারের অধিক, বাৎসরিক লেনদেনের পরিমাণ বর্তমানে তিন কোটি টাকা 
ছাড়িয়ে গেছে। প্রায় সকল প্রকার ব্যান্তিং ব্যবস্থা চালু রাখবার মূলে রয়েছে স্বল্প সংখ্যক 
কর্মীর আন্তরিকতা । বর্তমানে স্থানাভাব দূর করে, Siem বাড়িয়ে উন্নত ব্যাঞ্চিং ব্যবস্থার 
প্রবর্তন, চেক ক্রিয়ারেঙ্গ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ভীষণ প্রয়োজন 1 

তৃতীয়োক্ত স্থানে রয়েছে নিজবালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং নিজ্ঞবালিয়া ধর্মতলা 
প্রাথমিক বিদ্যালয় নামীয় দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। 

নিজবালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়টির অবস্থান হচ্ছে দেবী সিংহবাহিনীর মন্দিরের 
উত্তর-পশ্চিম কোণ বরাবরে, মায়ের পুকুরের উত্তর পাড়ে জ্ঞনাকয় স্থানীয় বিদ্যোৎসাহী 
৮৮০০৮ ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে “নিজবালিয়া 

келед 8 ` নামে প্রাথমিক বিদ্যালয়টির সূচনা হয়েছিল, বর্তমানে “নিজবালিয়া 
বিদ্যালয়” নামেই পরিচিতি লাভ করেছে। 

отат ১৯৮৯ নং দাগে দশ কাঠা পরিমিত স্থানে প্রাথমিক বিদ্যালয়টির 
দ্বিতল ভবন। বিগত ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রি: ১৯৪২) ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কালে 
বিদ্যালয় ভবনটির প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল; তখন বিদ্যালয় গৃহটি একতলা, টিনের চাল। 
তারপর নিজ্বালিয়াবাসী মন্ম্থনাথ ঘোষ, নিশিকান্ত ঘোষ, প্রসাদচন্দ্র হাইত, মদনমোহন 
চ্যাটার্জি, কিশোরীমোহন দাস প্রমুখের প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় গৃহের পুননির্মাণ সম্ভব হয়। 
১৯৫০ খ্রি: একতলার ছাদ পাকা করা হয়। বর্তমানে দ্বিতলে করোগেট ছাউনিযুক্ত 
ছয়খানি পাকা ঘর, দালান-বারান্দাযুস্ত হবার মূলে পাতিহাল গ্রাম পঞ্চায়েতের অবদান 
আছে। বর্তমানে এটি পঞ্চম শ্রেণীযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়। 

নিজবালিয়া ধর্মতলা প্রাথমিক বিদ্যালয়টি গ্রামের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। 
২১ জানুয়ারি, ১৯৮০ তারিখে সর্বশ্রী শঙ্করপ্রসাদ দে, শচীন্দ্রনাথ দে, সুচন্দ্র দে প্রদত্ত জমিতে 
বিদ্যালয়টির সূচল! হয়েছিল। বর্তমানে শ্রী নিখনচন্দ্র পণ্ডিত প্রদত্ত জমিতে পাকাপাকিভাবে 
স্থাপিত হয়েছে। তফশিলি জাতিভুক্ত বালক-বালিকারাই এখানে শিক্ষার্থী । আপাতত চতুর্থ 
শ্রেণী। পাকা দেওয়াল ও মেঝে, টালির চালঘুক্ত একখানি হল ঘরে ক্লাস বসে। এই 
বিদ্যালয়টির উন্লতির জন্য পাঁতিহাল am sess সচেষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে, পূর্বোক্ত 
নিধনচন্দ্র হচ্ছেন নিজবালিয়ার ধর্মরাজ ঠাকুরের পৃজ্জারী এবং তার কৌলিক বৃত্তি বাশের 
কারুকাজ । প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারে নিধনের এহেন অবদান এলাকা মধ্যে স্মরণবোগা SIA 
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লিজ্তবালিয়া nea জেলার একটি গ্রাম 


চতুর্থোক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে, সমগ্র জগত্বঙ্গতপুর পঞ্চায়েত সমিতিভুক্ত প্রায় 
পঞ্চাশ বর্গমাইল এলাকার মধ্য নিজ্রবালিয়া “age গ্রন্থাগার” একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান 

বর্তমান কালের ATF গ্রন্থাগার হচ্ছে পূর্বতনকালের সবুজ সঙঘ নামীয় প্রতিষ্ঠানটির 
গ্রন্থাগার বিভাগ ॥। ১৯৫৭ ব্রি: সবুজ্ঞ গ্রন্থাগার নামে প্রতিষ্ঠানটিকে রেজিস্ট্রি করা হয়, 
যদিও সবুজ Ae প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৪এ-এ, নিজবালিয়ার ера Б. অজিত 
কুমার মাইতি কর্তৃক। ১৩৫১ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ (৮ মে, ১৯৪৫) তারিখে মাইতি 
পরিবারের একটি এভ্রমালি সম্পন্ডিভুক্ত টালি ছাওয়া মাটির ঘরে (৮১১০) ATE 
সঙ্ঘের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন “ভারতবর্ষ পত্রিকার তদানীন্তন সম্পাদক 
সুধাংশুশেখর চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। সবুজ সডেঘর প্রাথমিক অবস্থায় সহযোগিতা ও 
উৎসাহ দান করেছিলেন কবিরাজ মানিকলাল মাইতি এবং ড. প্রফুল্রকৃমার বেরা 
নামীয় দুই হৃদয়বান মানুষ। নানিকলাল। প্রদত্ত একটি আলমারি আর প্রফুল্লকুমার 
প্রদত্ত খান পঁচিশ-ত্রিশ বইয়ের সাহায্যে সবুজ সভেঘর যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীকালে 
পর্যায়ক্রমে উৎসাহী কর্মীরূপে যোগ দেন গড়বালিয়ার নির্মলেন্দু TN, হারাধন সামন্ত, 
পরেশ মান্না, শিবেন্দু মান্না, দুলাল সামন্ত এবং নিজবালিয়ার সনৎকুমার মাইতি, 
শুরুদাস মুখোপাধ্যায়, যতীন্দট্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন 
মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন পাল, বাদেবালিয়া নিবাসী পপ্চানন সিংহ, ইছাপুর নিবাসী 
প্রসাদচন্দ্র ঘড়া, রণমহল-ছুরশুট নিবাসী প্রভাতকুমার ব্যানার্জি, চিত্তরঞ্জন মাইতি, 
ত্রিপুরাপুর নিবাসী বেচারাম ঘোষ, মনোরঞ্জন জানা শ্রমুখ। প্রকৃতপক্ষে একেবারে 
প্রথম পর্যায়ে ছিলেন নির্মলেন্দু মান্না, পঞ্চানন সিংহ, সনৎকুমার মাইতি, হারাধন 
সামন্ত, যতীন্দ্রমোহন ও ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (দুই ভাই), মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় 
প্রমুখের মতো! জনাকয় যুবকের দল, আজ তারা স্রৌঢ-বৃদ্ধ, কেউবা প্রয়াত। 

প্রকৃতপক্ষে সবুজ ASI তথা সবুজ গ্রন্থাগার-এর প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ ছিলেন ভ. 
অজিতকুমার মাইতি। তার উদ্যোগ, নেতৃত্ব ও বদান্যতা না থাকলে এই প্রতিষ্ঠানের 
অস্তিত্ব কবেই বিলুপ্ত হয়ে যেত। সে ইতিহাস একদিকে সংগ্রামের, অপরদিকে 
стасате বটে। তবে জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছে, সত্তরোধধ্ব বৃদ্ধ ভারত-বরেণ্য 
শারীর-বিজ্ঞানী, আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী জ্ঞানতাপস 15. অজিত কুমার মাইতি 
জীবনের চরম অপমান কুডিয়েছিলেন সবুজ প্রছাগার প্রাঙ্গণেই। সেই অন্ধকারাচ্ছন্র 
কুৎসিত ইতিহাস কেবল লজ্জা 41 পরিতাপের নয়, মর্মান্তিক বেদনারও। আন্তরিক 
কাজের পুরস্কার হিসাবে বিগত ২৮.১২.৯৭ তারিখে অনুষ্ঠিত নিজবালিয়া সবুজ 
গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতির নির্বাচনে (১৯৯৭-২০০০ খ্রি.) ড. অজিত কুমার মাইতি 
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কৌশিকী 


শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিরূপে পেয়েছিলেন মাত্র চোদ্দটি ভোট! যেখানে সর্বাধিক বৈধ ভোট 
প্রাপক পেয়েছিলেন ২৪৩টি ভোট! 

সবুজ গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠাতা, ‘ভাটনগর পুরস্কার" প্রাপ্ত সেই শারীর বিজ্ঞানী বিগত 
৬.১.৯৯ তারিখে চলে গেছেন жске পার্থিব বিতর্ক-বিবাদের ওপারে। 

সবুজ গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তরের লিপির পাঠ 

“পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভার অধাক্ষ 

মাননীয় শ্ৰীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায়/ কর্তৃক/ সবুজ গ্রন্থাগারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত 
za” 

২৪-২-৫৭ সবুজ গ্রন্থাগার 

নিজবালিয়া, পাঁতিহাল, হাওড়া। 

নিজবালিয়ার атар মাইতি পরিবারের কর্তাবযক্তিগণ সবুজ গ্রন্থাগারের অনুকূলে ওই 
মৌজায় ৬৩৮ নং খতিয়ানভুক্ত ১৯৪০ দাগে ২৬ শতক এবং ১৯৪১ দাগে ৭ শতক মোট 
৩৩ শতক পরিমাণ TIS! জমি দান করেন ২৭ মে, ১৯৫৭ তারিখে। ওই দানপত্রে সহি 
সাবুদ করেন পুলিন বিহারী মাইতি, কৃষ্ণধন মাইতি, নৃসিংহমুরারী মাইতি (সকলের পিতা 
"দীননাথ মাইতি) এবং ইন্দুমতী মাইতি স্বামী "যতীন্দ্রনাথ মাইতি)। সবুজ গ্রন্থাগারের পক্ষে 
দানপত্র গ্রহীতা ছিলেন ড. অজিতকুমার মাইতি। Se দানপত্রটির দলিল নং ২০৬৬, বুক 
নং ১, EDS নং ২৪, পৃষ্ঠা ১৫০-১৫৩, তারিখ ২৭.৫.১৯৫৭ ; দলিলের মোহর বড়গাছিয়া 
সাব রেজিস্ট্রি অফিসের। 

সবুজ গ্রন্থাগারের ইতিহাস অত্যন্ত বর্ণনয় ও Сабар অতান্ত সংক্ষেপে জানাই, 
ব্রি: ১৯৫৭-৫৮-তেই এটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার পোষিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার রূপে নির্বাচিত 
হয়। প্রাথমিক অবস্থায় গৃহাদি নির্মাণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছ' হাজার টাকা এবং 
হাওড়া জেলা সমাজ শিক্ষা wea তিন হাজার টাকা অনুদান দেয়। তার সাথে ছিল 
জনসাধারণ প্রদত্ত অর্থ এবং ©. অজিতকূমার মাইতি প্রদত্ত অর্থ ও স্বেচ্ছাসেবকদের 
শ্রমদানের দ্বার! প্রায় আড়াই হাজার বর্গফুট আচ্ছাদিত পাকা হলঘর নির্মিত হয়। এছাড়া, 
১৯৭০-৭১-এ স্বেচ্ছা PJE হয়ে গড়বালিয়ার সুশীলাবালা মান্রা যে অর্থ সাহায্য করেছিলেন 
তার দ্বারা আকর বা নির্দেশ omg বিভাগটির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল। 

ইংরাজি ছয়ের দশকের সৃচনাকাল থেকে সাতের দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত 
গড়বালিয়া নিবাসী (অধুনা কলিকাতা) প্রখ্যাত বক্ষচিকিৎসক ডা. বিভূতিভূষণ মান্না 
এফ. আর. সি. পি. (এডিনবরা) ; রণমহলবাসী (অধুনা কলিকাতা) চিত্তরঞ্জন মাইতি 
ও তদীয় পত্রী আরতি, নিনাবালিয়া নিবাসী ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, জিতেন্দ্রনাথ মণ্ডল, 
চেতলা কলিকাতা নিবাসী ডা. কানাইলাল সরকার, শিরালডাঙা নিবাসী দীননাথ 


Gear হাওড়া cana একটি গ্রাম 


$f, আঁদুল পূর্বপাড়া নিবাসী কৌশল্যাবালা পাল, ত্রিপুরাপুর নিবাসী বিনয়কৃষ্ণ 
মাশ্লা প্রমুখ স্বতঃপ্রবত্ত হয়ে অর্থ দান করে সবুজ গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। 
সাম্প্রতিক অতীতে পাতিহাল প্রান পঞ্চায়েত গ্রন্থাগার ভবন রক্ষার কারণে পনেরো 
হাজার টাকা অনুদান দিয়েছেল। 

পূর্বোক্তগণ বাতিরেকে সবুজ গ্রন্থাগারের ক্রমোন্নতির পিছনে যে সকল সরকারি 
অফিসার ও কর্মীদের তুলনাহীন প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতা যুক্ত ছিল তারা হলেন মম্মথনাথ 
রায়, তপতী রায় (বিনি শেষ জীবনে өр а: সরকার প্রকাশিত রবীন্দ্র রচনাবলির প্রকাশ 
আধিকারিক ছিলেন,) চারুশীলা বোলার, লক্ষ্মীনারায়ণ দে, এবং প্রণবকৃমার ভট্টাচার্য 
প্রমুখ। এঁদের কর্মতৎপরতার ফলে HE গ্রন্থাগার, হাওড়ার গ্রামীণ গ্রন্থাগার Gare 
একটা ছাপ রাখতে সমর্থ হয়েছিল। 

গ্রন্থাগার আন্দোলন ও সাক্ষরতা প্রসার কর্মসূচি মানুষের চিন্তা ও কর্মজগতে আমূল 
পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবে ভেবে সবুজ STI ১৯৬০ থেকে ১৯৭২ পর্যন্ত বারো 
বছর ধরে প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে। গ্রামে গঞ্জে তো বটেই, খোদ কলকাতা শহরেও 
করেছে, মার্কাস স্কোয়ারে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন কর্তৃপক্ষ পরিমল চন্দ্রের আহ্বানে এবং 
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রস্থাগারিক বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুরোধে। বক্ষ্যমান 
প্রবন্ধের লেখক ছিলেন সেদিনের প্রদর্শনীর প্রধান সংগঠক। শান্তিনিকেতন থেকে বীরেন্দ্রবাবু 
পত্রযোগে জানিয়েছিলেন, “...আপনাদের প্রদর্শনীর প্রশংসা নানান কাগজে দেখেছি? 
দেখেশুনে মলে হয়েছে আপনাদেরটাই এ বছরে বিশিষ্টগুলোর মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য | 
আপনারা যে এত চিন্তা করে জিনিসটি খাড়া করেছেন, তার জন্য সাধুবাদ পাবারই 
কথা ।...আশা করি ভবিষ্যতে আপনাদের আরো অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখবার সৌভাগ্য 
হবে।” শোন্তিনিকেতন, বীরভূম, পত্র তাং ১৭-৬-৬৭)। 

সেদিনের প্রদর্শনীর বিবরটি এমন কী ছিল, যার জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা প্রদর্শনী 
সংবাদ ছেপেছিল ? ওই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু ছিল, রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিখ্যাত প্রবন্ধ 'গ্রন্থাগার'- 
এর চিত্ররূপ তথা পোস্টার প্রদর্শনী । পোস্টারের দুটি ভাগ__উপরের ভাগে কোলাজ 
ধর্মী ছবি, নীচের অংশে উক্ত প্রবন্ধের উদ্ধৃতি। দর্শক-শ্রোতার কাছে তা ব্যাখ্যা করত 
সবুজ গ্রন্থাগারের কতিপয় eh) এইভাবেই প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু নির্বাচন করার পর 
প্রদর্শনী করা হত। 
চিত্রাদি সংগ্রহ করার কঠিন reb করতেন AGE গ্রন্থাগারের অন্যতম প্রধান 
প্রতিষ্ঠাতা-সহযোগী নির্মলেন্দু মান্না। সেদিন বক্ষ্যমান প্রবন্ধ লেখকটির কাজ ছিল গুটি 


তিন-চার কী নিয়ে সংগঠনটাকে সজীব রাখা, প্রদর্শনী করতে গ্রামে-গঞ্জে ঘোরা ইত্যাদি। 
একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা দিলে ব্যাপারটি বোধগম্য হতে পারে। 


প্রদর্শনীর বিষয়বস্তু স্থান T/A: 

আপনি ও আপনার গ্রদ্থাগার সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়, ১৯৬৫ 
শ্যামপুর, হাওড়া । 

সনাজ ও গ্রন্থাগার жезді, হুগলি 

রবীন্দ্রনাথের “লাইব্রেরি” 920 Axe, 
কাটোরা, аба 

অনুভূতির আলোকে গ্রন্থাগার বালুরঘাট, পশ্চিম দিনাজপুর 

সভ্যতা ও গ্রন্থাগার উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ পাবলিক 
লাইব্রেরি, হুগলি ı 

গ্রন্থাগার আপনার জন্য কী রবীন্দ্রভবন, পুরুলিয়া 

করতে পারে? 


উচ্চ প্রশংসিত হওয়া সত্বেও প্রদর্শনী চিরতরে বন্ধই করে দিতে হয় প্রধানত 
তিনটি কারণে__সরকারি অনুদানের অভাব, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এবং নিবেদিতপ্রাণ 
কর্মীর অভাব। “পকেট মানি'-র উপর নির্ভর করে প্রদর্শনীর আয়োজন করা ক্রমশ 
মধ্যেই বিভেদের প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন। ফলে সবুজ গ্রন্থাগারের সাথে আবাল্য 
যোগসূত্ৰ চিরতরে নষ্ট হয়ে যায় বহু স্বেচ্ছাসেবী কর্মীরই। সেদিনে সোৎসাহী মুষ্টিমেয় 
সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন শিল্পী বৈদ্যনাথ মাইতি, ©. রবীন্দ্রনাথ সামন্ত। গ্রদ্থাগারিক 
মনোরঞ্জন জানা এবং বিমল কুমার মাইতি, সাইকেল পিওন মানবমোহন মিশ্র প্রমুখ 
ছিলেন বেতনভুক কর্মী। 

১৯৭০-৭১-এ за TIA একটি প্রদর্শশালা বা মিউজিয়াম বিভাগ অতি ক্ষুদ্রাকারে 
চালু কর! হয়। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় এলাকা রেকে প্রাপ্ত প্রাচীন নথি, পুথি, পোড়ামাটির 
অন্দিরফলক ইত্যাদি সংস্রহ ও সংরক্ষণ করা। এ বিষয়ে উৎসাহ দিয়েছিলেন আনন্দ নিকেতন 
কীর্তিশালার তদানীন্তন অধ্যক্ষ ও পুরাতত্ববিদ তারাপদ সাঁতরা, কলকাতার আ্যাকাডেমি 
অব ফোকলোর-এর প্রতিষ্ঠাতা-নির্দেশক ভ. দুলাল চৌধুরী প্রমুখ। সবুজ প্রচ্থাগারের 
বেতনভুক কী) যানবমোহন মিশ্র এবং আমার ব্যক্তিগত তৎপরতার ফলে প্রাথমিকভাবে 
সংগ্রহের কাজ শুরু হয়ে যায়। সবুজ গ্রন্থাগারের সঙ্গে আমার সক সংস্রব দূর হয়ে যাওয়ার 


теъ জেলার একটি গ্রাম 


পরেও মানবম্যেহন মিশ্র হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার নানা স্থান থেকে বেশ কিছু হাতে 
লেখা পুথি, পত্রিকা, পোড়ামাটির মন্দির ফলকাদি সংগ্রহ করেছিলেন কিন্তু ত প্রয়োজনীয় 
বিদ্যার অভাবে সৃচিকরণ, সংরক্ষণ করা হয়নি। বর্তমানে পুথিশুলি ক্রমশই FOB, 

катле হচ্ছে মন্দির ফলকাদিও দেওয়ালে সিমেন্ট-বালি সহবোগে কুৎসিতভাবে গেঁথে 
রাখা হয়েছে। বহু প্রাচীন নথি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অথচ এখানেহ আছে হাওড়া জেলায় 
প্রাপ্ত অতি বিরল সূর্বসূর্তি, তালপাতায় ছাপা চণ্ডী ইত্যাদি | FF গ্রন্থাগারের Ferg প্রকাশন 
হস্তলিখিত পত্রিকা ‘সবুজের অভিযান’, সাহক্লো পত্রিকা 'অনুভব', মায় অতীব গুরুত্বপূর্ণ 
ভিজিটর্‌ বুক (পরিদর্শন বই), মূল্যবান আকর গ্রন্থাদি হয় নিখোজ্ঞ নতুবা ধ্বংসোন্মুখ। 
কেবলমাত্র নৃতন পুস্তক সংযোজন, বিপুল бө এবং পদাধিকার বলে সাংস্কৃতিক 2450 
বা পরম্পরা গড়ে তোলা যায় না, তার উদাহরণ আলোচ্য প্রতিষ্ঠানটি | সবচেয়ে আশ্চর্যের 
বিষয়, কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাহায্য নিয়ে সরকারি প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরে নথিবদ্ধ করা হয়নি 
পুরাবস্তুুলিকে। 


কুটির শিল্প 
ইংরাজি উনিশ শতকের চারের দশক থেকে বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত সময় সীমার 
মধ্যে নিজবালিয়া মৌজায় কুটির শিল্পরূপে রেশমের BT ও তাত চালু ছিল বলে জানা 
গেছে। সরকারি পরিদর্শক এন. fee. মুখার্জি, “Pre ফ্যাব্রিকস অব বেঙ্গল” (১৯০৩) নামীয় 
প্রতিবেদনে মন্তব্য করেছিলেন 
“The cocoons reared are mulberry silk cocoons. the mulberry 
tree being grown chiefly along the Damodar and Kana Nadi...it 
is only in the Jagatballabhpur thana that cocoon-rearing and silk 
spinning are carried to any considerable extent.” Е 
ওম্যালি এবং চক্রবর্তী সম্পাদিত জেল! গেজেটিয়ার (খ্রি: ১৯০৯) শ্রন্ছেও মন্তব্য 
করা হয়েছে: 
“The work is carried оп mostly by Kaibarttas, Bagdis and low 
class Musalmans. The Kaibarttas are known as Tutia Kaibarttas 
(from Tut, a mulberry). ...Тһе silk produced in Jagatballabhpur 
thana is largely exported to Phurphura...in the Serampore sub- 
division.” ইত্যাদি। 
শিল্প বেঁচে ছিল তার বিবরণ পাওয়া যাবে জর্জ টয়েনবির বক্তব্য ঘেকে_ 


২৬ কৌশিক 


“Тһе numerous private silk and indigo factories which erected 
all over the district іп 1838, after the close of East India 
Company's Commercial Residencies, gave more congenial and 
remunerative employment and nearer to the people's own homes.” 
(А Sketch of the Administration of the Hooghly district from 1795 
to 1845. Calcutta, 1888. chap. И. Р-61.] 

আজ ала %Гез কালগর্ভে নিমজ্গ্রিত__জনসাধারণের কাছে কল্পিত TENTS | 

প্রাচীনকাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত যে কুটির শিল্পটি বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে 
এখনও টিকে আছে সেটি হল কুম্তকারদের দ্বারা পরিচালিত মৃৎশিল্প। চিরাচরিত 
স্টিলের রমরমার যুগে, কুত্তকারদের জাতিগত বৃত্তি বদলানো সত্বেও নিজবালিয়া-য় 
মৃৎশিল্পীকুল এখনও সাবেক পদ্ধতিতেই মাটির হাঁড়ি, কলসি, ভাবা, মালসা, গেলাস, 
মৃংপ্রদীপ, প্রদীপদান, ঘর ছাইবার চোঙ খোলা ইত্যাদি তৈরির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে 
চলেছেন। 

নিজবালিয়ায় কয়েক ঘর মালাকার বা শোলাশিজী রয়েছেন, যাঁরা পূজার জন্য TW 
দামের টাদম্যলা, মালা, শোলার ফুল ইত্যাদি নিয়মিত তৈরি করে থাকেন, চিরাচরিত প্রথা 
অনুসরণ করে। 

নবোদিত কুটির শিল্প হচ্ছে নকল গহন৷ তৈরি। স্টেনলেস স্টিল, তামা, পিতলের তার, 
নানান রঙ ও আকৃতির পুতি সহযোগে এগুলি তৈরি করে থাকেন গ্রামের কিছু নারী- 
পুরুষ ও বালক-বালিকা। 

নিজবালিয়া মৌজায় কুটির শিল্পরূপে প্রচলিত হয়েছে লোহার তার দিয়ে তৈরি 
ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রাশ। এ জিনিসের চালান যায় অসম থেকে বাঙ্গালোর পর্যন্ত বিস্তৃত বিভিন্ন 
শিল্প শহরে | কিছুকাল যাবৎ শাড়িতে জরি-চুমকি, রঙিন সুতোর কলকা-কাজ চালু হয়েছে 
কুটির শিল্পরূপে। বহু নারী-পুরুষের জীবিকার সংস্থান হচ্ছে এসকল কুটির শিল্প থেকে। 

কুটির শিল্প অথবা লোকশিলের অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে রয়েছে নৃৎপ্রতিমা, চালচিত্র, 
বৃষকান্ঠ নির্মাণ জাতীয় শিল্প। মৌজা নিজবালিয়া অধীন একটি ক্ষুদ্র এলাকায় বসবাস করেন 
দু'চার ঘর প্রতিমা নির্মাণ শিল্পী । এঁদের মধ্যে বয়ঃজ্ঞেষ্ঠ হলেন যুগলচন্দ্র দাস। বয়স vor 
যুগলচম্দের সম্পর্কে কৌশিকীর পৃষ্ঠায় ইতিপূর্বে জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করেছেন অশোক 
কুমার 741 (কৌশিকী, ১৯৯৮, পূ ৩১৬-৩১৯) 

আর একটি শিল্পের ক্ষেত্রে নিজ্ঞবালিয়া-র নিজস্ব অবদান আছে, সেটি হচ্ছে মিষ্টান্ন 
শিল্প । শহর কলকাতার বুকে অভিজাত মিষ্টার শিল্পীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন যে 


Gaeaf হাওড়া জেলার একটি ura 


ছারিকনাথ com, তিনি সারা জীবনই কাটিয়েছেন নিজ্ঞবালিয়াতে। সাম্প্রতিককালেও 
কলকাতার Ген পল্লিতে ব্যবসারত রয়েছেন নিজ্রবালিয়া সহ পার্শ্ববর্তী গ্রাম aya 
অনেকানেক খ্যাত-অখ্যাত মিষ্টান্ন শিল্পী। স্বনামধন্য সাহিত্যিক 'শংকর'-এর FEISS, 
“যেখানেই সেরা মিস্টির দোকান সেখানেই ভিতরের দিকে খোজ করলে দেখতে পাবেন 
হাওড়ার শিল্পী বসে আছেন যাঁর জন্ম পাতিহাল অথবা বড়গাছিয়া।... অমন Са অমন দ্বারিক 
ঘোষ, লুচি কচুরিতে প্রচণ্ড নানভাক, খোজ করুন, বেরিয়ে পড়বে হাওড়ার ঠিকানা ৷.. 
টপ প্রি রাধাবল্লভী মেকার দেখতে চলে যান ল্যান্দডাউন রোডে মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ =т= 
WA, হাওড়া, পাতিহাল. নিজবেলিয়া গ্রাম এবং কচুরি MEETS HIER সুনাম!" 
са. কচুরি সিঙারার উৎসে শংকর। পত্রিকা, শারদীয়া, ১৪০৫) % ৩০৫)। 


বিনোদন যাত্রাপালা ও গান বাজনা 


নিজবালিরায় যাত্রাপালা অভিনয় ও গান বাজনার রেওয়াজ-চর্চা বহুকালের। যাত্রাপালা 
অভিনয়ের প্রধান স্থান হচ্ছে সিংহবাহিনী মন্দির অঙ্গন। হরিসভা-অস্তে মাইতি বাড়ির 
উন্মুক্ত প্রাঙ্গণেও যাত্রাগানের আসর বসত। 

সীতার বনবাস, নরকাসুর, নিয়তি, হরিশ্চন্দ্র, қарба, পরশুরাম, মহিযাসুর, «еб 
শীর্ষক পৌরাণিক পালার আকর্ষণ ছিল বেশি। কখনও অপেরাধর্মী নৃত্যগীত বহুল 
রাধাকৃষ্ণলীলাও অভিনীত হয়েছে। 

বছর ত্রিশ আগেও নিজবালিয়ার যাত্রানট নারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের নামে অনেকে মাথা 
নত করতেন, এমনি ছিল তার খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং কণ্ঠস্বর তার কন্মুকঠের দৌলতেই 
যাত্রার আসরে সৃচীপতন Rees নেমে আসত ॥ একই কণ্ঠে উল্লাস ও বেদনা, SEAS 
ও নৈরাশ্য, বিজয়ীর agit সব যেন জীবন্ত হয়ে উঠত। অনায়াসে নাভিদেশ থেকে 
স্বরক্ষেপণ করতে পারতেন। আজীবন অপেশাদার যাত্রাশিল্লীরূপেই স্বতন্ত্র মর্যাদা অনি 
করে গেছেল। 

নিজবালিয়ার ANY চক্রবর্তী ছিলেন একাধারে সুদক্ষ নট এবং অসাধারণ 
গাইয়ে-বাজিয়ে । আনদ্ধ-বাদ]) যথা, তবলা, পাখোয়াজ্জ, মৃদঙ্গ ছাড়াও প্রথম শ্রেণীর 
হারমোনিয়াম বাদক ছিলেন। আর তার বিস্ময়কর প্রতিভা ছিল স্বরক্ষেপণের ক্ষেত্রে 
€ভেনট্রিলোকুইজম)। একটা জায়গায় বসে কিম্বা দাঁড়িয়ে বিভিন্ন বয়সের নরনারীর কণ্ঠস্বর 
সংলাপ বলার দক্ষতা ছিল তার অনায়াসসিদ্ধ। নাটক পরিচালনা, নির্দেশনার ক্ষেত্রেও তার 
দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয় 

সেকালে খাত্রাপালায় প্রয়োজন হত 'সোলো ড্যান্সারে'র বা একক নৃত্যশিল্পীর। 
রাজসভায় নৃত্য পরিবেশনার দৃশ্য থেকে শুরু করে বাত্রাপালার ফাঁকফোকরে দর্শককুলের 


২৮ কৌশিকী 


মনোরঞ্জনে সিদ্ধ ছিলেন নিজবালিয়ার FTE আশুতোষ মল্লিক। যাত্রার আসরে নারীরূপী 
আশুতোষ মল্লিকের কটাক্ষ বাগে অনেক দর্শক কাহিল হয়ে পড়তেন। এই «ПӘЙ মানুষটি 
কোনও অজ্ঞাত কারণে আত্মহত্যা করেন। 

পুরনো দিনের যাত্রাপালা সম্পর্কে যিনি এলাকামধ্ো সর্বাধিক অভিজ্ঞ ভাণ্ডারী তিনি 
হলেন অধুনা প্রতাপপুর-কৃষ্ণবাটী মৌজা নিবাসী নির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় | তিনি প্রকৃতই 
শালপ্রাংশু মহাভুজ চেহারার অধিকারী এবং সুঅভিনেতা। 

বলা বাহুল্য, আজও স্থানীয় অভিনেতারা সুযোগ-সুবিধা মতো যাত্রাপালা মঞ্চস্থ করে 
থাকেন, কিন্ত যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানস-রুচির যে পরিবর্তন, তা অগ্রাহ্য করার মতো 
অভিজ্ঞ অভিনেতা আর নেই, তাই যাত্রাপালা দর্শকদের আর তেমন আকর্ষণ করতে পারে 
না। পরিবর্তে ইলেকট্রনিক জগৎ দুরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে চলেছে দূরদর্শন মাধ্যমে) 
ভিডিও-অডিও ছেড়ে কেউ আর সহজে যাত্রাগানে মজতে রাজি নয় আজকাল। 
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সবুজ жұтса রাক্ষত NS (ব্য দিকে)। কাঠের সিংহবাহিনী মূর্তি (ডান দিকে) 


যতদূর দৃষ্টি যায়, কল্পনার সলতের মৃদু আলোতে, কালপ্রদীপের নীচের 
অন্ধকার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে প্রশ্ন জাগে মনে, প্রণম্য শুধু কি aft 
একাই? নাকি অগ্নির আধার উনানটিও প্রণম্য! আধুনিক কবি যাকে 
“ও চিরপ্রণম্য অগ্নি' সন্বোধনে কাবাগ্রস্থের নামকরণ করে শ্রদ্ধা জানান, 





ДА সেই অগ্নির আধার-_উনান, খুঁজতে 4505 এত দূর ! হেঁটে, কাছে 
ae এসে, বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আগুনের কাছে হার মেনে মেনে, 
ЕЕ মানুষ যেদিন তার হাতের তালুতে বন্দি করতে চাইল অগ্নিকে এবং 
“> তাকে ব্যবহার উপযোগী করে তুলল, সেদিন সে অরণ্যের পথ পরিহার 





করে ধরল পাক্কি সড়ক। { 
এতই তুচ্ছ বিষয় অগ্নির এই г 
em?! এই Gam, বিশেষত 
মাটির Gan, তা বলার অপেক্ষা 
ama ші যদিও -i 
আধারাবস্থিত শক্তির, -- 
অর্থাৎ আমি আমাদের মূল 





afte Зиа efe উৎস ৩৫ 


বিষয় নয়। কিন্তু সে আধারটি__মূলত মাটির উনান : অগ্্যাধার, Fe, চুল্লি, চুলো, ভাটি, পুয়ান 
; যে নামেই ডাকা! হোক না কেন, আগুনের ব্যবহারিক আধারটি লোকভাবায় ‘Tar’ বা “উনুন' 
ছাড়া আর কী? কিন্তু উনানকে প্রস্তুত হতে হয় বা তৈরি করতে হয় আশুনের সঠিক ব্যবহারের 
জন্যই । আগুনের সঠিক ব্যবহার, তার শক্তির সামান্য অপচয় না করে, এই সর্বপ্রাসী দেবতাকে 
কীভাবে বাবহার করা যেতে পারে, তারই পরিকল্পনা করে গৃহস্থ । না হলে তো অরণ্যে, খোলা 
মাঠেই, মাটির নীচে ও ওপরে এর সৃষ্টি, তার প্রলয় কাণ্ড এবং নিভে যাবার কাহিনী! 
মানুষ যেদিন অরণ্যের দাবানল থেকে জ্বলন্ত কাঠ এনে গুহাদ্বারে রেখেছিল নিরাপত্তার 

সঠিক শর্তে, সেদিনই বোধহয় স্থাপিত হয়েছিল sea অগ্র্যাধার । নিশ্চিত হতে চেয়েছিল 
free আগুনে সমিধ- দাহ্য বস্তু দিয়ে। ওই অগ্যাধার থেকে তাপ ও আলোর ব্যবহারে 
সে জীবনকে করে তুলেছিল সভা। আমমাংস অর্থাৎ কাচা মাংস ছিল তার প্রাচীন 
খাদ্যবস্ত। অগ্নিতে দগ্ধ করেই কি সে পেয়েছিল, অধিকতর স্বাদ মাংসের অথবা জীবনের? 
কিন্তু এটা বোধহয় নিশ্চিত করে বলা যায়, গুহার আঁধার সে সরিয়েছিল ব্যবহৃত 
মাংসের চর্বি সংগ্রহ করে, তাতে দ্বিতীয়বার আগুন ভ্বেলে। সে ছিল আমাদের 
প্রপিতামহীদের দাদুর বাবার বাবা-মায়েদের প্রথম প্রদীপের আলোর কাহিনী । 

“AG মৃগ মাংস কার সাথে বসি করিনু ভক্ষণ? 

ars কান্ঠে অগ্নি জ্বালি কার হস্ত ধরি 

কুর্দন EAI” 

মানব-বন্দনা, অক্ষয়কুমার বড়াল 
আরও পরে, SUNN হল হোমকুণ্ড। হব্য হল শূলমাংস, যা বর্তমানে শিক-কাবাব। 

উক্ষমাংস (জলে ধুয়ে, জল ঝরিয়ে), বসাহোমে (চবি সহযোগে, পশু যাগের প্রথম 
হোষ-কৃত্য), পরে অবদান অর্থাৎ ৯ টি স্থলে খণ্ড খণ্ড মাংস দিয়ে হোম। এই হল 
বৈদিক যুগে যাগ-যজ্ঞের কথা। Te নিয়ে, হোম নিয়ে এত কথার কারণ, হোমকুণ্ডের 
গঠন সম্পর্কে যা বলা হয়, তা আসলে শাস্ত্র TTR অগ্যাধার এবং সেটি উনুন ছাড়া 
আর কী? যাগ ছিল নানা মাত্রিক। 'একাহ যাগ", অর্থাৎ, একই দিনে একা যে TE করা 
হত। সে অগ্যাধার নিশ্চিতই, আকারে ছিল ছোট, না হলে সামলানো যাবে কীভাবে? 
যতই তিনি নিষ্ঠাবান, সৎ ব্রান্মাণ হোন না কেন। অবিবেচক আগুনের ধর্মই, তো ধর্মাধর্মকে 
নিষ্ঠাভরে গ্রহণ এবং ভস্মীভূত করা। বহু দিবস সাধ্য যাগ ‘সত্র'। আর ছিল দু ধরনের 
“অহীন যাগ'। পাঁচ দিনের ‘পঞ্চাহ সাধ্য' এবং ন'দিনের 'নবাহ সাধ্য'। দীর্ঘ অথবা স্ব 
সময়ের জন্য এই অগ্নির আধারের গঠন নিশ্চিত ছিল fer মদ্য, মদ, ধেনো, বিলাতি, 
শুড়-জল, সবেই আছে হু হু দাহ্য বস্তুর শর্ত । সে যুগের সোমরস দিয়ে অনুষ্ঠিত যাগ 
ছিল চার রকমের быста, Cee, যোড়শী, এবং অতিরাত্র। 


жз опт 


কেমন এই হোমকুণ্ড? বড় যন্তের,বেদি তো বড়ই হবে। তা না হলে দীর্ঘ সময় 
ধরে “বড় Че” চলবে কেমন করে? এই যাগবেদি চৌকো অর্থাৎ CH এবং ATA সনান 
সমান; ৩৬ পদক্ষেপ করে। একটি পদক্ষেপের দূরত্ব 4 হাত (সাধারণ পদক্ষেপ) বা 
তিন ফুট। যাগবেদির মধাস্থলে থাকছে হোমের স্থল, অর্থাৎ যা 'অবাপস্থল”। এই হোমকুণ্ডের 
ата 'আহবনীয়'। এটিতে চারি অঙ্গুলি сан (উচ্চতা)-এর তিনটি wai অর্থাৎ দুটি 
জিনিস আমরা পাচ্ছি। 'হোসকুণ্ড যা যাগবেদি। তার মধাস্থলে অবস্থিত আবাপস্থলেরই 
আবার মধ্য বা কেন্দ্র বিন্দুটির স্থান অর্থাৎ rage বা গর্তটির মাপজোক এরকম। এক 
হাত লম্বা, এক হাত চওড়া এবং এক হাত গভীর। এখানেই হোম সম্পন্ন হয় 

হোমকুণ্ডে মোট উনান তিনটি। বেদি বা বড় চাতালটির মধ্যস্থলে আহবনীয়, তারই 
মধ্যবিন্দু আবাপস্থল॥ এখানেই দেওয়া হবে আহুতি। এই মধ্যবিন্দুতে 'এক' চিহ্নিত স্থানে 
প্রন্থলিত আগুন রাখা হবে। কিন্তু সেই чега আগুন বা কাঠটি আনা হবে অন্য একটি 
жан থেকে। সেই উনান যন্ঞবেদির 'দুই' চিহ্নিত স্থান। যা 'দক্ষিণাণ্ি' নামে খ্যাত। 
দক্ষিণাগি কুণ্ডে কাঠ মন্থন করে অগ্নি তৈরি হবে। এখান থেকে অগ্নি আনীত হবে 
আহবনীয়ের মধ্যবিন্দু আবাপন্থলে। FEA’ নং স্থানটি “গারপত্য'। এখানেও আগুন জ্বলবে। 
খাদ্যবস্তু তৈরি হবে যা অগ্নিকে নিবেদন করে ব্রাহ্মণের ভোজন করবেন। এখানে রান্না 
হবে চর, পায়স, দুধ গরম হবে, যবাণ্ড (সুজি জাতীয় পালো), আমিক্ষা (ছানা), অপৃপ 
পিঠে আস্কে পিঠে) তৈরি হবে। এরপাশে কপাল (মাটির পাত্র) রাখা হয়, তাতে 
নানাজ্ঞাতীয় পিঠে তৈরি হয়-__পঞ্ঘকপাল, সপ্তকপাল, পুরোডাশ। এখানেও অগ্নি স্থানান্তরিত 
হয় দক্ষিণান্নি থেকেই। 

WEAN ডানদিকের কোনে ব্রহ্মার আসন। একটি কুশাসন (কুশ একপ্রকার গাছ) 
থাকে। তার ওপর কুশের তৈরি একটি TN থাকে। কুশ দিয়ে তৈরি বলে, একে বলে 
দর্ভময় (TÉ শব্দের অর্থ কুশ) ব্রাহ্মণ। এই আসনে একজন ব্রাহ্মণ বসে থাকেন। 

ক, ч, গ. ঘ, ৩-_পীচজন ব্রাহ্মণ যার! 'হোতা' নামে পরিচিত। 

১৬ জন ব্রাহ্মাণের নির্দিষ্ট কাজ থাকে। 

১. প্রথম জনের নাম অধবর্যু- ইনি প্রধান। কে কী “কর্ম সম্পাদন করবেন তা স্থির 
করে দেন। 

২. প্রতিপ্রস্থাতা--যন্তের সহকারী । 

৩. ст АВ যজ্ঞের জিনিসপত্র অন্বেষণ করে তুলে দেন অন্যদের হাতে। 

в. উদ্দেতা_ যজ্ঞের TOR ofS, cafe ইত্যাদি করে দেন। 

৫. ব্রক্ষা-_একজন атал арра ү wa সৃচলায় যিনি, зия আহ্বান করলে যন্রবেদির 
কাছে ব্রহ্মার কুশের আসনে গিয়ে বসবেন। 


মাটির উনান fan উৎস ৩৭ 


৬. ব্রাঙ্ষাণাচ্ছংশী__ উপস্থিত ব্রাহ্মণদের যেল্রবেদির) দেখভালের wifey) 

а. «бин атэ অমি, ‘দুই’ নং দক্ষিণাগ্সি থেকে হাঁটু মুড়ে জ্বলন্ত কাঠ দুহাতে ধরে 
আনবেন অঞ্জলি সহকারে বিনয় ভঙ্গিতে 

৮. পোতা-__দ্রবা সংগ্রহকারী । 

৯. হোতা-_হোমের কাজ করবেন। 
১০. মৈত্রাবরুণ__বরুণের পুজ্ঞা করবেন। 
১১. আচ্ছাবাক-_ধর্মশ্রস্থ থেকে সুন্দর করে CET পাঠ করবেন। 
১২. শ্রাবস্তত-_পাঠক। 

মূলত ৯ নং থেকে ১২ নং পর্যন্ত এই চারজন ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠের ভূমিকা নেন। 

১৩. ১৪, ১৫, ১৬ এরা সংগীতভ্র-_মন্ত্রের সংগীত-রূপকার। MOR বিশেষ সুর 
করে পাঠ করেন। 

১৩-উদ্গাতা, ১৪-প্রস্তোতা, ১৫-প্রাতিহর্তা এবং ১৬ -সুরনহ্মাণ্য। 

তাহলে যন্ঞবেদিতে, পশ্চিমাংশে যল্রবেদির দিকে মুখ করে ১৬ জন ব্রাহ্মণ এবং যজমান 
ও যজমান পত্নী মোট ১৮ জন বেদির সীমানার মধোই থাকছেল। সমগ্র বেদির পরিখার বা 
চারদিকে সরপাতা, মুজো দড়ি (একপ্রকার গাছের পাতার তৈরি দড়ি, এর ব্যবহার প্রায় লুপ্ত 
নাইলনের দড়ির কারণে, তবে অবলুপ্ত নয়) দিয়ে চারদিক ঘিরে রাখা হয়। এই মূল বেদির 
ওপর ছাউনি থাকে। এই অঞ্চলে তিনটি চালা থাকে। একটি চালায় থাকেন TEI এবং 
তার rfı এর ভিতরে থাকে চুল্লি বা উনান। ঘর গরন এবং সাধারণ খাবার দ্রব্য তৈরি__ 
দুই কাজেই বাবহৃত হয়। দ্বিতীয় চালাটি সবথেকে বড় । এখানে ১৬ জন ব্রাহ্মণ এবং তাদের 
দেবকেরা উপস্থিত থাকেন রাত্রিবাসের Sy তৃতীয় চালায় নামেই একটি উনান থাকে! 
একবারমাত্র অগ্নি জ্বালানো হয়। পরে আর ওই lta কোনও ব্যবহার নেই | এটি 
“হবিধানশালা'। এখানে সোমলতা রাখা হয় । রাখা হয় অন্যান্য দ্রব্য । আসলে এটি ভাড়ার 
wa এই আমাদের লুপ্ত Tah এবং তার উনান বা CFO | 

আয়ুর্বেদে বহুপ্রকার উনানের নিদর্শন মেলে। তবে এ উনানগুলির বেশিটাই মাটির 
নীচে প্রোথিত। এগুলিকে পুট বা পুটপাক বলা হয়। লৌহভস্ম, UTE, স্বর্ণভন্ত্র 
ইত্যাদি তৈরির জন্য তৈরি উনান। খেয়াল রাখা FAS, ধাতুর গলনাক্কে পৌছে তারপর 
ভস্ম তৈরি- মানে প্রচুর তাপ লাগে। মাটির গর্ত, তারমধো পোড়ামাটির, বিশেষভাবে 
তৈরি সরু মুখের হাড়ি, হাঁড়ির ভিতর শুকনো গোবর (YÙ নয়) দিয়ে জ্বালানো হয় 
Фла । উনানটি নীচের দিকে বেশি চওড়া এবং ওপরের দিকে সরু। তারমধ্যে শুকনো 
গোবর এবং তার আশুনে বসানো আছে পাথরের লম্বা বোতল (এরকম পাথরের বোতল 
বছর ত্রিশ আগেও দেখা যেত CHS বাড়িতে ৷) ওই বোতলে ধাতুণ্ডড়ো-_লোহা, তামা, 


৩৮ কৌশিকী 


সোনা ইত্যাদি। ধাতুণ্ডড়ো পাথরের বোতলে একাধিক দিন ধরে গরম হয়ে গলবে। 
বোতলের মুখটি খোলা। ওপরে-নীচে শুকনো গোবর। গোবর ছাই হয়ে গেলে আবার 
গোবর দেওয়া হবে। এভাবে দাহ্যবস্তুর ছেদহীন জোগান। 

বৈদিক উনান, যজ্ঞবেদি, আয়ুর্বেদের উনানের বর্ণনা দিয়েছেন পণ্ডিত শ্যামনীরদ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, এম.এ. (সংস্কৃত ও বাংলা). নবতীর্থ, কৃতা, স্মৃতি, TEC, সানবেদ 
প্রভৃতি শাস্ত্রে পণ্ডিত মানুষ। আমার স্কুলশিক্ষক। হুগলির কোটা-পামা গ্রামের মানুষ। 
বর্তমান বাসস্থল হুগলির গোঘাট গ্রামে। বৃদ্ধ, অবসরপ্রাপ্ত স্কুলশিক্ষক এখনও বিদ্যা দান 
(বিদ্যা বিক্রয় নয়) করে থাকেন পরম নিষ্ঠায়। এই অংশের তথ্যে যদি কোনও Bf 
থেকে থাকে তা আমারই অজ্ঞতা বা শোনার ভুল। যে হেতু সংস্কৃত আমার আজ্ানা 
ভাবা, আনি এর পাঠ পাইনি, ফলে আমি পণ্তিতমশাইয়ের দেওয়া তথ্য লিখে দেখিয়ে 
আনার ভুনা. ছুটে গেছি বারেবারে গোঘাট গ্রামে! এই যল্ঞকুণ্ডের বর্ণনার ভাষা ‘OF 
ӨТЕЙ” দোষে অভিযুক্ত--আমি তা মান্য করি। এবং এ লেখাটি পণ্ডিত পাঠককুলের 
জন্যও নয়। ফলে সাধারণ পাঠকের জন্য আমি শৃন্খলিত শুরুভাযা বা দেবভাবার গণ্ডি 
টপকে পালিয়ে এসেছি। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর “যন্ঞকথা' গ্রন্থটি যুধাজিৎ দাশগুপ্ত আমাকে 
পাঠের জন্য দিয়ে সাহায্য করেছেন। মনে হয় ভাষার, দেবভাষার অহং-এর কারণে তার 
অনেক মূল্যবান সম্পদ ছুঁতে পারেনি আমার মতো শৃত্ররা। চিত্রগুলি পণ্ডিতমশাই বর্ণিত। 
উনি একটি ছবি একেছিলেন। মূল ছবির সূত্র ধরে শিল্পী রণজিৎ হীরা আঁকলেন чего 
এবং আর্মুবেদের উনানশুলি। 

“জীবন ঘবে আগুন" । কাঠের ওপর কাঠ মছন করে অগ্নি-অমৃত ও বিষ যুগপৎ 
উৎপাদন যেন জীবনের একই মুদ্রার দুটি পিঠ। অগ্নি অমৃত, সভ্যতার পদক্ষেপের 
নিরিখে । oft বিধ, সভ্যতা ধ্বংসের ঘটনায়। সেদিন তুমি тө, উনান ভ্ধেলেছিলে 
কেমন করে? অগ্নি মন্থন করে? কেন না, তোমার কাছে ছিল না দেশলাই বা ঢেকিকল 
বা গ্যাস লাইটার ॥ ফলে, কাঠের ওপর কাঠ ঘষে, মন্থন করে, সৃচনা-স্ফুলিঙ্গ থেকে 
জ্বালানো হয়েছিল উনান। কাঠ দুটির নাম ‘walt’ ও “মছন দণ্ড’ 1 অরণির মধ্যস্থলে 
সামান্য গর্ত বা গর্ভ। দু প্রান্ত দুটি হাটুতে চেপে ধরে অরণির বুকে একটি কাঠ, মন্থন 
দণ্ড AISNE বসিয়ে, হাতের তালুর মাঝে রেখে ঘোরানো BS) অনন্ত ঘর্বণে, উত্তপ্তাবস্থা 
থেকে আগুন, স্ফুলিঙ্গ থেকে অগ্নিশিখা, সেখান থেকে মানুষের বশীভূত শক্তি অগি। 
এই উৎপাদিত অগ্নি স্থানান্তরিত করা হত Fre, অগ্যাণারে, চুল্লিতে বা উনুনে। এবং 
নিভিয়ে রাখা হত ওই মন্থন দণ্ড ও অরণিকে পুনর্ব্যবহারের জন্য। এই কাঠ দুটি খুবই 
TARR কারণ, বিশেষ পদ্ধতিতে এই কাঠ নির্বাচিত হত। শমীবৃক্ষের পরগাছা রূপে যে 
অশ্বথ (GIST) গাছ জন্মে__-ওই কাঠ Wes, সহজেই আগুন জন্মে! তবে কি শুধু এই 
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কাঠেই অরণি ও ция দণ্ড তৈরি হত? তারপর দুটি কাঠকে__অরণি ও TEA দণ্ডের 
পরে, এই তো সেদিন, কৃষকদের ব্যবহার করতে দেখেছি পাথর ও লৌহখণ্ড। তালপাতার 
তৈরি ছোট্ট арта মতো ব্যাগে। দড়িতে বাধা, সে ব্যাগে থাকত একখশু সাদা পাথর 
এবং এক খণ্ড লৌহ। Veale’ পাথরে ওই লৌহখণ্ু দিয়ে ঘা মেরে বিশেষ পদ্ধতিতে 
чия তৈরি করা হত। বা হাতে ধরা হত পাথরের খণ্ডটি। ভান হাতে লৌহখণ্ড। 
লৌহখণ্ডটি পাথরের ওপর ঘা মেরে টেনে নেওয়া হত, পাথরের গা বেয়ে ফলে. 
প্রত্যহ ব্যবহারের কারণে পাথরের বুকে গর্ত হত যা চকমকির 'গর্ভ'। ওই গর্ভের নীচেই, 
প্রাস্ত বিন্দুতে, বা হাতেই ধরা থাকত শোলার একটি টুকরো । স্ফুলিঙ্গ শোলার বুকে 
পড়েই WET তৈরি হলে, ফু দিয়ে তার পরিধি বাড়িয়ে নিত। তা থেকে বিডি. চুটি, 
কোর কলকে ধরিয়ে নিয়ে ওই শোলাটিকে নিভিয়ে (শোলায় স্ফুলিঙ্গ পড়লে দ্রুত 
পুড়ে শেষ হয়) রেখে দেওয়া হত। এই সেদিন, মালে, বছর ত্রিশেক আগেও এই 
চকমকি পাথরের ব্যবহার দেখেছি এবং ব্যবহার করেছি। 

চকমকি পাথরের পরিপূরক ব্যবস্থা ছিল ‘বেনা'। খড় দিয়ে পাকানো বেনা মোটা দণ্ড, 
wars | ধিকি ধিকি আগুনে, কৃষকের Faw দিন চলে যেত মাঠে। ওই আগুনে সে 
তামাক খেত। বর্ষায় যাতে নিভে না যায়, সে জন্যে পরিত্যক্ত টিনের টুকরো জোড়া 
দিয়ে, তৈরি করে নিত сле বা চোগা। যার মধ্যে ‘বেনা' ঢুকিয়ে, টিনের слета 4” 
প্রান্তে দড়ি বেঁধে, কাধে ঝুলিয়ে মাঠে নিয়ে যেত কৃষক। যেখানে পাট БТ বেশি, 
সেখানে 'বেনা'-র পরিবর্তে 'পাট-বেনা' তৈরি হত। একগুছি পাটকাঠি একসঙ্গে বেঁধে 
চারদিকে মোটা গোবরের পুডিং। আকার নিত এক মোটা কাঠির। মুখটিতে আগুন দিয়ে 
সারাদিন জ্বলত। পাটকাঠি ধরে রাখত শুকিয়ে যাওয়া গোবর। Seats জ্ঞীবন দিত 
গোবর। যেমন আমরা শহরে সিগারেটের দোকানে ঝুলন্ত, WTS নারকেল দড়ি দেখি। 

এতো গেল সে যুগের উনান। এ আলোচনায় আমরা বেছে নেব গৃহস্থের খাবার 
তৈরির উনান। অর্থাৎ যে মাটির উনানে অসংখ্য মানুষের (এখন কিছু গ্রামে অবস্থাপল্ল 
সংসারে এইচ পি গ্যাস এসে গেছে) পেটের আগুন নেভানোর অল্য প্রস্তুত হয় ভাত- 
ডাল-রুটি-সন্ডি। উৎসবে বা অবরে-সবরে নানা কিসিমের পিঠে-পায়েস। যদি উলানের 
ব্যবহারিক দিকের কথা ভাবি (ব্যবহার ছাড়া উনানের Ses বা কী? বলা যায় না, 
ধনীর খেয়াল__এরপর ড্রয়িং রুমে কেউ অর্ডার দিয়ে, দামি মাটির উনান বানিয়ে, ঘরের 
শোভা, Боза কুচি বাড়াবেন)। তাহলে উনালের ভাগটা এমন করে নিলে, আলোচনাটা 
বুঝবার সুবিধা হতে পারে। না হলে জট পেকে যাবে। দেখুন না, TINS কত রকমের 
Gar পরিবার ছোট-_ ছোট উনান। তোলা উনান, “পোর্টেবল' 1 আকারে অবশ্যই ছোট। 
বৃহৎ পরিবারের রান্নার উনান বেশ বড়। অনেক পেট, অনেকের খাবার। অনুষ্ঠান বা 
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কাজের বাড়ি, wie বাড়ির উনান অস্থায়ী অথচ আকারে বড় অনুষ্ঠান শেষ হলে সে 
উনানের পরমায়ু শেষ। আকার বড় হলেও যেহেতু ওই উনান অস্থারী, তাই এর শিল্পকর্ম 
বিশেষ নেই! 

শ্রামে গ্রামে ধর্মীয় মেলায় আসেন দূর দূরান্ডের নানুষ 1 সমস্ত দিন, এমনকী, একাধিক 
দিন মেলায় থাকতেন ফলে, রান্নার উনান পেত অস্থায়ী আদল, অনেকটা প্রিনিটিভ 
আকারের। তিনদিকে থাকত তিনটি com ব্য ইট বা পাথর te— অঞ্চলে যা 
সহজলভা। উনানের মুখটি বাতাসের গতিপথকে বিপরীতে রেখে বসে যেত। না হলে, 
হু হু করে বাতাস উনানের মুখে ঢুকলে, কাঠ BS শেষ হবে, MEA আগেই 1 মজার দিক 
হল, এইসব মেলায় দোকানদাররা (ET, মনিহারি বা অন্য দোকানিরা) তাদের খাবার 
waa উনান তৈরি করত, ময়রারা ছাড়া। ময়রারা তো উনানেই তৈরি করত তাদের 
RET) সেই উনানেই রেঁধে নিত তাদের দুপুরের খাবার। কারণ, ওই সময়ে খদ্দেরের 
ভিড় থাকত wa) আরও মজার, মেলার যাত্রীদের জন্য নিকটবর্তী কুঘোরেরাই তৈরি 
করে আনত হাড়ি এবং কড়াই-_মাটির। সেগুলি কম দাসি। ফলে, ব্যবহারের পর 
পরিত্যাজ্য। 

উনানের রকমফের আছে কত! আসলে, Caran ভিতরের আশুনকে কী কাজে 
ঘাবহার করা হবে, সে কথা মাথায় রেখেই উনানের আকার-ভাবনা। রুটি তৈরি হয় কত 
রকমের Gara! তন্দুরীর উনান আলাদা । রুমালি রুটির উনানের গড়ন এক হলেও, কটি 
সেকবার সময় উনানের ওপর ভিন্ একটি পাত্র (কড়াই) বসিয়ে দিতে হয় উপ্টো করে। 
সরাসরি তাপ লাগবে না রুমালি রুটিতে। ও যে পাতলা কুটি__ক্ুমালের মতো হাওয়ায় 
ওড়ে 1 আবার শলাকা গাঁথা মাংসের জন) SAR চৌকো বা আয়তাকার-_শিক কাবাবের 
উলান। 

ভাটিই কত রকমের! “পুয়ান Sf হল মৃৎশিল্পী, কুমোরদের উনান। তার গঠন 
সম্পূর্ণ আলাদা! ধোবি, যারা কাপড় কাচে বা “ভাটিতে বসায়’ কাপড়, ся উনান 
আলাদা। কামারশালার উনান একদম আলাদা । স্বর্ণকারদের সোনা গলাবার উনান। মদ 
তৈরির Cam বা মদের ভাঁটি আছে। ছিল চুন তৈরির (শামুক, ঝিনুক পুড়িয়ে, সাদা 
পাথর বা ঘসিম পুড়িয়ে চুন) Cam বিহার থেকে পাথুরে চুনের আমদানির ফলে এই 
চুনের ভাটিতে জল ঢেলে দিয়েছে সময়। আগে খাবার’ চুন এবং পাকা বাড়ির জন্য 
(চুন-সুরকির কাজে) ইমারতি চুন, আলাদা করে তৈরি হত। শৃহস্থের আছে মুড়ি ভাজার 
উনান। ধান সিদ্ধ করার দু মুখো, তিন মুখো, চার মুখো উনান। এগুলি "পাখার 
সংখ্যাবাচক শব্দবন্ধে_-তিনপাখা. চারপাখা উনান। আখের OS আর খেজুর গুড তৈরির 
উনান আলাদা গড়নের। 


৪১ 


কৌশিকী 


কী? এবার মনে হচ্ছে তো, আমাদের আশপাশের গ্রামে-গঞ্জে, বস্তিতে, শহরতলিতে 
নানা প্রদেশে কত রকমেরই না মাটির উনান বসে আছে? যে কোনও তুচ্ছ বস্তু, গুনে- 
গেঁথে. কুডিয়ে-বাড়িয়ে, একটু সাজিয়ে ধরলে, তারও, এক সুন্দর সামগ্রিক রূপ ধরা 
পড়ে। প্রথম ভাবনায় মনে হয়েছিল মাটির উনান নিয়ে কত আর কী করা যাবে! কিন্তু 
কাজে নেনে দেখা গেল, অনেক দূরই যাওয়া যেতে পারে। মাটির উনান, কাঠের 
জ্বালানির দিন প্রায় শেষ। কাঠ, জ্বালানি হিসেব প্রথম যুগ। তারপর এল কয়লা। তার 
ব্যবহারের জন্যই মাটির উনানের পাঁজর তৈরি হল। এমাথা ওমাথা লৌহ শলাকা বা 
লোহার রড গেঁথে দেওয়া হয় সমান দূরত্বে । প্রথম প্রথম গ্রামে যখন কয়লার উনান.চালু 
হল, পাড়! প্রতিবেশীদের সে কী উত্তেজনা। কাঠ ছেড়ে কয়লা! তারপর এল গ্যাস। 
সেও তখন আবার দারুণ বিস্ময়ের! 

যদি উনানের ব্যবহারিক দিক গভীর ভাবে দেখি তবে, উনানের দু'টি ভাগ 1 লোক 544 
এবং শিল্পের-উনান। ইন্ডাস্ট্িয়ালের উনানে আমরা যাব না। অর্থাৎ বয়লার, বার্নার ইত্যাদিতে | 
কেন না, সেগুলি এঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের পাঠ্যবস্ত। তার লিখিত বিবরণ আছে। “লোক উনানে'র 
মধ্যে core’ বা কুটির শিল্পের উনানশুলি আমরা আলোচনা করব। কুটিরশিল্পের উনান বলতে 
আমরা কামারশালার উনান, কুমোরদের SAM, গুড় (খেজুর এবং আখের) তৈরির উনান 
সম্পর্কে খোঁজ-খবর নেব। কেন না, এগুলির ব্যবহার এখন পড়তির দিকে হলেও সমাজের 
একটি বিশেষ শ্রেণী এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত । এবং এর উৎপাদকের সঙ্গে গ্রাহকরা এখনও 
সজ্জীব। ব্যবহারিক কারণেই | গ্রাম-জ্ঞীবনে এখনও কামার-কুমোরদের সম্পর্ক শেষ হয়নি। 
তাদের তৈরি পোড়ামাটির পাত্র এখনও গঞ্জের সংসারে কাজে লাগে। ব্যবহৃত হয় হাড়ি- 
কুড়ি। 

উন্নানের ব্যবহারিক কারণে আমরা আবার উনান দুভাগে ভাগ করতে পারি। এক : স্থায়ী 
Gar অর্থাৎ উনানটি তৈরি হল। তারপর সেটি থেকে গেল যতক্ষণ না গৃহস্থটি বাস্তচ্যুত বা 
স্থানান্তরিত হয়। উনানের মালিকের অর্থাৎ যে উনান গেরস্থ্রা ব্যবহার করে, তা একই জায়গায় 
বসে রইল। এরকম উনান শুধু রান্নার উনানই aa | জীবিকাশ্রিত উনানগুলিও স্থায়ী । সে চা 
দোকানির উলান, ধাবার উনান, মিঠাই তৈরির ময়রার উনান অথবা কামারদের__কুমোরদের-__ 
স্বর্ণকারদের অর্থাৎ ধাতুশিল্পীদের (কামার, ডোকরা, পিতল কাসার বাসনপত্ত তৈরির অথবা 
স্ব্ণকারদের) উনানশুলি। অঞ্চলভেদে এইসব অশ্রি-আধারের সামান্য কিছু তফাত থাকলেও 
তা স্থায়ী উলান। কেন না, এ ধরনের কুটির শিল্পের কারিগররা বাসস্থল বা ভিটের কাছেই গড়ে 
তোলে ছোট চালাঘর যা তাদের কর্মস্থল ব্য ওয়ার্কশপ | কুটির শিল্পের উনানগুলির মধ্যে এক 
ধরনের উনান আছে যার উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিন্নবর্গের মানুষদের জীবিকাশ্রিত 
Фар ৷ ওই Фата সঙ্গে নিঙ্নবর্গের মানুষেরাই যুক্ত ।এ সমস্ত উনানগুলির ভাক-নাম “ভাঁটি'। 


মাটির Зла রহুলশক্তির উৎস 


মূল উৎপাদিত বস্তুর নান এই 'ভাটি' শব্দের আগে জুডে দিয়ে বিশেষণ এবং শেষ পর্যন্ত 
বিশেষা হিসাবেই ব্যবহৃত হয় । যেমন মদের ভাটি, অর্থাৎ এই উনানে বা ভীটিতে দেশি মদই 
তৈরি হয়। চুনের তাঁটিতে দেশজ প্রথায় তৈরি হত চুন, এই ধরনের উনান থেকে | নিনতলার 
চুনারুরা এই সেদিনও বিখ্যাত ছিল 1 হুগলির মায়াপুর থেকে খানাকুলের পথে, এইসব অঞ্চলে 
(পাথর পুড়িয়ে, সাদা বেলে পাথর, ঘসিম) চুনারুদের SS দেখা যেত! এখন তাদের দেখতে 
পাওয়া প্রায় অসম্ভব চুনারুরা অবশ্য জীবিকার জনে) স্থান বদলও করত, তাদের শিল্পের 
কাঁচামালের অভাব ঘটলে। 

আবার, আথ থেকে গুড় তৈরি- গ্রাম জীবনে এরকম বৃহৎ কুটিরশিল্প ছিল একদা । 
এখন, এ শিল্প ধাক্কা খেয়েছে চিনির কলের আগ্রাসী খিদের জন্যে । আখ থেকে গুড় তৈরি 
বিশাল ঝামেলার কুটিরশিল্প। কেমন তা? 

একবার আখের শাল তৈরি হয়ে চালু হয়ে গেলেই আখ মাড়াই, আখের রস ফোটানো, 
তা থেকে গুড় তৈরির TS উনান, AIST নিতবে, অন্যান্য কাজ, সব কাজ, একই সঙ্গে 
শেষ হাবে। কী রকম? ছবি আঁকা যাক। 

গ্রামের সকলেই কিছু করে আখ চাব করেছে। নিজের ব্যবহারের জন্য গুড় উৎপাদনই 
উদ্দেশ্য এবং বাড়তি হলে বিক্রি করা। OTE করে, পর পর এক এক কৃষক পরিবারের খেত 
থেকে গাড়ি বোঝাই আখ আসছে। তা থেকে রস বের করা হচ্ছে শেহরে যেমন করে আখের 
রস বের করে বিক্রি করে, সেটাই বৃহৎ আকারে ভাবা যাক) এবং তা বিশাল উনানে, বিরাট 
বিরাট কড়ায় চাপছে এবং গুড় তৈরি হয়ে হাড়িতে ভরা হচ্ছে যখন, তখন অন্য এক কৃষকের 
আখের রস উনানে ফুটছে। তখন হয়তো fea এক চাষির আখ মাড়াই হচ্ছে। আর ঠিক 
তখনই এক চাবির খেতে আখ কাটা হচ্ছে। এবং পথে অন্য এক কৃষকের আখ বোঝাই হয়ে, 
গোরুর গাড়িতে করে আসছে “আখশালের' দিকে 1 গোটা গ্রাম, গোটা জনজ্রীবন এসময় 
আন্দোলিত হয়। প্রত্যেকের গোরু আখ মাড়ার মেশিন ঘানির মতো ঘোরায় (ডিজেল বা 
পেট্রোল চালিত যন্ত্র তখনও ব্যবহৃত হয়নি), বাচ্চারাই গোরুদের তাড়ায়। প্রতি পরিবারের 
সমস্ত সদস্য এখানে কোনও না কোনও কাজ যুক্ত থাকে । এবং TT শেষ হলে (অর্থাৎ 
গ্রামের সকলের গুড় তৈরির পর্ব শেব হলে) গোটা গ্রাম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে, গা গতরে 
জমা ব্যথা মেরে নেয় কৃষির মধ্যে এই আখ উৎপাদন এবং আখ থেকে গুড় তৈরি, সব 
থেকে পরিশ্রমের কাজ । এর উৎপাদন পদ্ধতি ধান-পাট-আলুর চাব থেকে সম্পূর্ণ পৃথক । এ 
শিল্পে শুধুমাত্র রস জাল দিয়ে ফুটিয়ে শুড় তৈরি করার মিস্ত্ি বা কারিগররা ভিন্ন প্রাম থেকে 
SICA এটি তাদের বিশেষ জীবিকা । এখন আখ উৎপাদনের আগে-পরে পাইকাররা গ্রামে 
গ্রামে চলে আসে, উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেই, সুগার মিলের প্রতিনিধি হয়ে । গোটা গোটা আখ, 
লরি বোঝাই হয়ে চলে যায় চিনি কলে। 


৪৪ 


কোশিকী 


আখের উৎপাদন, গুড়-চিনি আমাদের বিষয়বস্তু নয় | আমাদের এক্ষেত্রে নিদিষ্ট বিষয়বস্তু 
হল, আখের রস থেকে OF তৈরির TAM বা শাল। তবে দু চার কথায়, আখশাল বোঝানো 
হলেও, সমাজ্ঞ-কর্ম-চিত্রটি খারাপ লাগবে না বলেই আমার বিশ্বাস। 

আখশালের জায়গা খুঁজে নেওয়া হয় লোকালয়ের প্রান্তে, কৃষি জমির লাগোয়া পুকুর 
পাড়ে। পুকুর কেন? জল লাগে প্রচুর । কৃষি জমির লাগোয়া কেন? আখ বোঝাই SEA গাড়ি 
না হলে কেমন করে আসবে? লোকালয়ের মধ্যস্থলে নয় কেন? আখশালে হু হু করে আখের 
শুকনো পাতার ফুয়েল পোড়ে, অর্থাৎ যা উনালে দেওয়া হচ্ছে। স্ফুলিঙ্গ ওড়ে খুব। যদিও 
আখশালায় যেখানে গুড় তৈরি হয় (সে স্থলটিতে এক-বুক মানুষ সমান লম্বা গর্ত) তার 
ওপর বসানো থাকে কড়া বা টিনের তৈরি গোলাকার বা লম্বা লম্বা ona বিভিন্ন মাপের 
পাত্র । একটিতে কাচা রস ফুটছে। পরের পাত্রটিতে "এক ফুট" বা “দু ফুটের” রস ঢালা হচ্ছে। 
পরেরটিতে আরও কড়া পাকের রস। তার পরের পাত্রটিতে মোটা, ঘন রস বা চূড়ান্ত পর্যায়ে 
OG । এখানে атата, শুরু থেকে প্রায় এক মাস জ্বলন্ত উনান__রাবণের চিতা বা দশাম্মমেধ 
ঘাট । মাঝে মধ্যে ওই স্ফুলিঙ্গ থেকে আশুন লাগে । তখন উনানের ওপর লম্বা শালের চালায় 
আগুন ছড়ায় । আর আগুন লাগলে, লোকালয় কাছে থাকলে আখশাল থেকে আগুন ম্যারাথন 
দৌড়ে যাবে গৃহস্থের খড়ের চালে । এই হল স্থান নির্বাচনের কারণ ও কাহানী। 

এখানের উনান লম্বা বা আয়তাকার | নিদিষ্ট জায়গা ঠিক করে একটা চালা গড়ে ফেলা 
হয়। তার নীচেই বুক সমান গর্ত। লম্বা বা আয়তাকার ওই গর্ত ফুট পাঁচেক । উনানে আখেরই 
শুকনো পাতা বা খড় বা শুকনো সহজ-দাহ্য ডালপালা (খেজুর পাতা, তাল পাতা) ব্যবহার 
করা হয় । উনানের মুখ থাকে পুকুর পাড়ের খুব কাছাকাছি। দুটি মুখ। এক দিকে জ্বাল দেওয়া 
হয়। অনা প্রান্তে একজন আগুন চারিয়ে দেওয়ার জন্য ফুয়েল টেনে নেয় এবং জমে যাওয়া 
ছাই-পাশ বের করে নেয়। 

প্রান্তের মুখটি জলাশয়ের (পুকুরের) দিকে হয়। এ উনান আকারে TY | এবং রসের 
পাত্রগুলি যাতে উনানে ঠিক মতো বসে যায় সে ব্যবস্থাও করা হয়। একাধিক পাত্র 
পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে থাকে। আখশালার কাজ শেষ হলে, সমস্ত স্থানটি পরিত্যক্ত 
হয়। তবুও এ উনান গ্রামের এক বড় কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত। সমস্ত কাজের মধ্যে 
নারীরা বর্জিত। খুব নিষ্ঠাভরে উনানশাল (গ্রামে অনেকাঞ্চলে উনুনশাল শব্দটি ব্যবহৃত 
হয়), আখশাল পরিচালনা করা হয়। ব্রাহ্মণ ডেকে শুরুর দিন পৃজ্জা করার প্রথাও আছে। 
তবে “Өтен এখানে পালিত হয়। কারিগররা উনানে প্রণাম করে কাজের শুরুতে ও 
অন্তিমে। প্রথম রস জ্বলন্ত উনানের অগ্নিতে কিছুটা নিক্ষেপ করা হয়। গৃহস্থের জীবনে 
যেষন গৃহিণীরাও বিশেষ কিছু ama আগে, পার্বণে বা লোক উৎসবে, প্রথম রাধা 
খান্যবস্তু উনানে দেন। 


মাটির Ea emen উৎস ва 


একে অনেক স্থানে “উনুন বুড়ির тата" বলে। দিন শুরু করার সময় তেলে ভাজার 
দোকানিরা এটি খুবই করেন। গরম তেল 245-404 এক ফৌটা বেসন দেয় কড়ায়। 
সেটি ভাজা হলে অর্থাৎ তেল কতটা 24% হল তা পরীক্ষা করে দেখে নেওয়া হয় এবং 
ওই ছোট আকারের বড়াটিকে উনানের, afta উদ্দেশে দেওয়া হয় আগুনে । আখশালের 
প্রথম অগ্নির উত্তাপ বা আচে হাত ছোওয়াবার (নিরাপদ দুরত্ব থেকে) GA অনেকে 
অপেক্ষা করেন। অথবা শেষ দিনের অগ্রিতেও এরকম হাত ছোয়ানোর আকাভক্ষা দেখা 
wa কারণ, ওই অগ্মিতে হাতশুদ্ধি হয় (রজঃস্বলা নারীরা বাদ ATF)! এবং ওই 
হাতে ফল-ফলারির গাছ লাগালে তা দ্রুত ফলবতী হবে, এরকনই বিন্বাস। 

আখশালে রস ফোটানোর জন্যে বহু আগে ব্যবহৃত হত নাটির বিশেষভাবে তৈরি 
কেমোরদের) পাত্র। পরে এল ঢালাই লোহার কড়াই। বর্তনানে আয়তাকার টিনের তৈরি 
পাত্র 

fA বা খেজুর শুড়ের ক্ষেত্রে একই ধরনেরই উনান। শুধু গভীরতা কম। আকারেও 
cab) খেজুর শুড় তৈরি হবার বা করার পদ্ধতি for) ফুটন্ত রসের পাত্রগুলি উনানের 
গায়ে বা উনানের উপরিতলে লেগে বা সেঁটে থাকে। কোনওভাবেই আগুনের শিখা 
পাত্রের গা দিয়ে (উনান ও পাত্রের স্পর্শ বিন্দু বা স্পর্শ রেখার) বের হতে পারে না। 
খেজুর গুড় তৈরির ব্যাপারটি আখের গুড়ের ছোটভাই, কুটিরশিল্পের বিবেচনায় । খেজুর 
গুড় তৈরি হয় কারিগরের উঠোনেরই একপাশে, Фата তৈরি করে। সমস্ত শীতকাল (বা 
যতদিন গাছ রস দেয়) ধরে চলে। 

আখের শালে গোটা শ্রামের উৎপাদিত আখ চলে আসে। আকারে-চরিত্রে, বস্তু ও 
মানুষের সমাগমে কুটির শিল্পের বিবেচনায় আখশাল বড়, খেজুরশাল ছোট। 

ধরা যাক একটি ময়রার (শহরে) উন্যন এ মুহূর্তে যতটা তাপ দিচ্ছে অতটা তাপ 
দরকার নেই। তখন ওই তাপকে কন্ট্রোল করার জন্য উনানের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হল 
সব থেকে বড় গোলাকার এক ধাতব চাকতি। আগুনের তাপ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে, বেরিয়ে 
আসবে ওই গোলাকার চাকতিরই মাঝখানের, গোল ‘কাটা’ অংশ দিয়ে। তাপ আরও কম 
দরকার। Sia বড় চাকতির ওপর মাঝারি চাকতি বসিয়ে দেওয়া হল) আরও কম তাপ 
DRI তাহলে মাঝারি চাকতির ওপর বসানো হবে ছোট্ট আরও একটি চাকতি। তাপ 
বাড়াতে চাই! ছোট চাকতি সরিয়ে দাও। আরও তাপ, মাঝারি চাকতি বের করে দাও 1 
এইভাবে মিষ্টান্ন কারিগর দক্ষতার সঙ্গে, AFM পাকের সময় “আঁচ'-এর. কয়লার উনানে 
তাপ কমান এবং বাড়ান। প্রামে-গঞ্জে কয়লার উনানে এরকম চাকতির ব্যবহার FRI 
তবে গৃহিণীর আছে লোক-বিজ্ঞানের বোধ-বুদ্ধি। আঁচ উঠে গেছে WAS! হঠাৎ দেখা 
গেল, অতটা আঁচ দরকার сіз! উনানের সুখে, রান্লারই জন্য ব্যবহৃত পরিত্যক্ত কাপড়ের 


вз оға 


жө বা চটের টুকরো, ўся দেওয়া হল। উনানের মুখ দিয়ে বাতাস ঢুকাতে পারবে না, 
বাধাপ্রাপ্ত হবে। আপনা আপনি She’ কমে যাবে। এটি কয়লার উনানের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য | 

আসলে, উনানের জ্বলন্ত অবস্থায় তার চারপাশে কী হয়? চারপাশে তাপ তৈরি 
হয়ে ওইখানের বাতাসকে Bel করে উপরে তুলে দেয়। ক্রমাগত চারপাশের বাতাস 
ওপরের দিকে পালায়। এবং নিকটবর্তী বাতাস ধেয়ে আসে, ক্রমান্বয়ে চলে এই 
স্রোত। উনানের সুখে (যেখান দিয়ে জ্বালানি দেওয়া হয় বা উনানের ছাই বের করে 
নেওয়া হয়) চাপা দিলে তার উত্তাপ কমবে__এই হল ব্যাপার। কিন্তু কাঠের উনানের 
ক্ষেত্রে এটা সম্ভব নয়। কয়লার উনানের ক্ষেত্রেই এটা সম্ভব_ মানে, “মুখে চাপা দিয়ে 
তার তাপ কমানো । কাঠের উনানের মুখেও ধেয়ে আসে আগুন, ফলে কোনও কিছু 
চাপা দিলে তা পুড়ে যাবে। কয়লার উনানের জ্বলন্ত কয়লা, উনানের মুখ থেকে কিছুটা 
উচ্চতায় আছে বলেই এটা সম্ভব। কাঠের উনানের মুখ ব্যবহৃত হচ্ছে ফুয়েল বা কাঠ 
যা (অনেকক্ষেত্রে পাতা, খড়, ডালপালা) প্রয়োজন মতো ঢোকানোর জন্য। কয়লার 
উনানের gata ব্যবহার, শুধুনাত্র কর্মশেষে, উনান নিভে গেলে, ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, 
নতুন একটা দিন শুরুর জন্য, কয়লা সাজিয়ে উনান ধরানোর জন্য অথবা ছাই বের 
করার Gy | এ জন্য কয়লার উনানের মুখ ছোট। কাঠের উনানের মুখ বড়। কাঠ বা 
জ্বালানি দিতে দিতে কাঠের উনানের মুখ-এর মাটি ভেঙে পড়ে, খাবলা হয়ে যায়। তা 
মেরামত করতে হয় মাঝে মাঝে। কয়লার উনানের মুখ ছোট, ওখানে তাপ কম 
লাগে। তাই ভাঙার সম্ভাবনা কম। 

এই দু ধরনের, কয়লা বা কাঠের উনান GTS শুরু করে কেমন করে? 4а 
সাজানো" এক শিল্পকর্ম। মাটির উনানের ক্ষেত্রে খড় বা সহজ দাহ্য বস্তু দিয়ে উনান 
WRIA শুরু হয়। খড়, পাটকাঠি, শুকনো পাতা, শুকনো বাশ। এক খণ্ড কাঠকে প্রথমে 
WTS করে তোলা। তারপর সেই সঙ্গে যতটা তাপ প্রয়োজনীয় তা বুঝে উনানের মধ্যে 
আরও কাঠ দেওয়া। একটি কাঠ জ্বলে গেলে আর সমস্যা থাকে না। প্রথম কাঠটিকেই 
জ্বালানো কষ্টের, পরিশ্রমের, বিশেষত বর্ধাকালে। সে সময় সমস্ত দাহ্য FR বাতাসের 
জলীয় বাষ্প টেনে নেয়। বর্ধাকালে গৃহিণীর ‘চোখে জল'__ভিজে কাঠের ধোঁয়ায়। 
mom কৃষি পরিবার, কৃকিশ্রমিক পরিবার, সকলেই দ্বালানি সংগ্রহ করেন নিজেদের 
আশেপাশের বনবাদাড় থেকে, কৃষিতে উৎপাদিত খড় থেকে এবং গৃহপালিত গবাদি 
পশুর গোবর থেকে। ধনী কৃষক পরিবার বছরের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করতেন সরকারি 
বন বিভাগের ETE" থেকে। অরণ্য পরিষ্কার করার জনা (শুকনো পাতা, অপ্রয়োজনীয় 
,ছোট গাছ) ইজারাদারর্য এভ;-; বন থেকে জ্বালানি বিক্রি করত। কাঠ চেরাই কল এসে 
যাওয়ার ফলে সেখানেই QUA কেনার ব্যবস্থা পাকা হল। 


মাটির উলান রক্ষনশঞির উৎস ва 


কয়লার উলানের ক্ষেত্রে উনান পরিষ্কার করে নেওয়া হল। অর্থাৎ উনানে উৎপন্ন 
ছাই বের করে নেওয়া হল। আধপোড়া কয়লা ভেঙে ভেঙে ছাই әла করে সেই 
কয়লার чебу পুনর্ব্যবহার করা হয়। কয়লার উনানের steam লোহার শিকের 
ওপরে চারিদিক থেকে খুঁটে সাজানো হয়। তার উপর পড়ে নতুন কয়লা। মাঝে 
(পুনর্বাবহারের জনা যে কয়লা পাওয়া গেহছ প্রথন ব্যবহারের পর) আধাপোড়া কয়লা 
তারপর আবার নতুন কয়লা। একদম নীচের OTS আগুন ধরানো হয়-_ কাঠের ছোট 
саб টুকরো, পাটকাঠি অথবা কাগজ দিয়ে। অনেক ক্ষেত্রে নীচের তলে থাকা খুঁটে 
ভিজিয়ে নেওয়া হয় কেরোসিন তেলে। তাতে BS উনান জ্বলে ওঠে সহজ্রে। এরপর 
উনানের তাপের প্রয়োজন বুঝে ওপরে আরও নতুন কয়লা দেওয়া হয়। 

উনানের শরীরে amo এরকম। মুখ, যেখান দিয়ে জ্বালানি দেওয়া হচ্ছে! 
ভিতরে গর্ভ বা উনানের себі এখান থেকে তাপ বা আশুনের শিখা বের হয়ে পাত্রের 
পেছনে লাগছে, সেটি উনানের মাথা। বাংলার মাটির উনানের নাথাটি ঠিক গোলাকার 
নয়। অনেকটা বস্তাকার-ত্রিভুজ মিশেল হয়ে এবং উনানের মাথায় থাকে তিনটি চূড়া, 
চুড়ো, ঝিক বা বৌটা। এই তিনটি ঝিকের ওপর বসে MEF পাত্র। যে কোনও দুটি 
ঝিকের দূরত্ব (উনানের পরিধি গোলাকার ধরলে) সমান। অর্থাৎ, গোলাকার উনানের 
মাথার পরিধি সমান তিনটি বিন্দুতে ভাগ করে নেওয়া হয়। দুটি ঝিকের মাঝের অংশ 
একটু aS, তৈরি হয় বৃত্তচাপ, উনানের গর্ভের দিকে অবতল থাকে। সমগ্র উনানটির 
আকার ঠিক গোলাকার নয়। মুখটি গোলাকার। মাথার গোলাকার পরিধিকে সমান 
তিনটি বিন্দুতে ভাগ করে নিয়ে বসানো হয় তিনটি ঝিক। তিনটি ছোট্র কাদার তাল 
বসিয়ে তারপর তা লেপে পুছে উনানের মূল শরীরের সঙ্গেই মেলানো হয়। আবার 
অনেক সময়. উনানের মূল মাথাটি (গোলাকার) তৈরি করে নেওয়া হল। এরপর 
ধারালো অস্ত্র (হেঁসো, কান্ডে) দিয়ে ferent কেটে-ঠেঁচে তিনটি কার্ত বা বৃত্তাংশ বা 
অবতল তৈরি করা হল। তিনটি কার্ভ এবং তাদের উঁচু তিনটি fas তৈরি হয়ে গেল। 
এই কাজটুকু খুব শিল্পসম্মত। এভাবে উনানের মাথা তৈরি করলে টেকসই বেশি হয়। 
কেন না আলাদা ভাবে তিনটি মাটির তাল দিয়ে তিনটি চূড়া বা কিক তৈরি করলে 
তা কিছুদিন পরে ভেঙে যেতে পারে। অবশ্য মাটির চিট” ভাল তৈরি হলে তাও টিকে 
যায় বহুদিন! 

প্রতিদিন উনান কাজ 'করে। রাতটুকু ছাড়া বিশ্রাম নেই) আগুনে পুড়তে পুড়তে 
উনানের গর্ভের চারপাশের মাটি ছড়ে যায়, মাটির গায়ের চাগুড় খসে পড়ে । অনেক 
সময় উনানের মাথার ঠিক নীচে, এবং তার আশপাশের মাটিও খসে) এক্ষেত্রে মেরামত 
করে লেন গৃহিশী। উনান একবার তৈরি হয়ে গেলে তা চলে যায় মহিলাদের আওতায় | 


৪৮ কৌশিকী 


সাধারণত উনান তৈরি করেন পুরুষেরাই। মহিলারা পুরো নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ 
মতোই তৈরি হয় উনান। তারপর দেটির চূড়ান্ত রূপ বা শিল্পসম্মত রূপ বা সানান্য 
অদল-বদল অথবা মেরামত করেন মহিলারাই। 

উনানের মাথায় যে ঝিক. ঝিকের মধ্যেকার কার্ড বা বৃস্তাংশশুলি উচ্চতায় এবং আয়তনে 
সনান। দু'টি কার্ভের সংযোগস্থলেই দাড়িয়ে থাকে ঝিক। গোটা উনানের মাথাটি যত কম 
উচু হবে ততই সে উনান সুন্দর ও ব্যবহারের সুউপযোগী। কেন না, পাত্রের তলদেশ 
থেকে জ্বলন্ত কাঠের দূরত্ব কম হবে। তাপ নষ্ট হবে না। পুরো তাপটাই কাজে লাগবে। 
এছাড়া সমগ্র রান্্রামেলার উপরিতলের সঙ্গে উনানটি প্রায় মিশে থাকবে। দেখতে লাগবে 
খাসা। উনান-এর মাথা যত উঁচু হবে, ততই দূরত্ব ঘটবে আগুনের সঙ্গে পাত্রের পেছন 
দিকের। এবং ঝিকের মধ্যেকার অবতল, জ্যা যত বেশি কার্ হবে ততই খারাপ সে উনান। 
কেন? ওই কার্ভের ফাকা অংশ দিয়ে আগুনের প্রস্থলিত শিখা বেরিয়ে উত্তাপ পালাবে। 
এবং পাত্রের AAS গায়ে কালি পড়বে। পাক্কা রাঁধুনি চাইবেন শুধুমাত্র পাত্রের তলদেশের 
গোলাকার অংশে আগুনের তাপ লাগুক-__এবং CAPS অংশেই কালি পড়ুক) পাত্র ধোয়ার 
পরিশ্রম কম হবে। এই হল আমাদের সাধারণ মাটির উনান তৈরির কারিগরি বিদ্যা। বলা 
হয়নি, উনানের মাটির চিট ভাল করে তৈরি করে নিতে হয়। এটেল কম, দো আশলা 
মাটি, মাটির উনান তৈরির ভাল উপাদান। এই মাটিতে অনেক সময় কুঁড়ো, фа এবং 
সামান্য বালি মিশিয়েও তৈরি করানো হয় 'উনুন-মাটি।' 

মালদার জগজীবনপুরে আমরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি উনান দেখেছি। উনান তৈরির 
ক্ষেত্রে এ আমাদের বিরল অভিজ্ঞতা | উনানের মাথা আগে তৈরি করে নেওয়া হয়। সাধারণত 
দুমুখো উনান এভাবে তৈরি হয়। ধরা যাক, একটি জ্রমানো কাদার সলিড আয়তক্ষেত্র | এবার 
গোল করে "মাথা" দুটি গর্ত কেটে নেওয়া হল। গোলাকার বৃত্তাংশে থাকল তিনটি ঝিক। 
অবতল করে কেটে নেওয়া তিনটি qam তৈরি হয়ে গেল তিনটি জ্যা-_অবতল on 
তিনটির স্পর্শ বিন্দুতে তিনটি ঝিক। এর মাটিতে থাকে প্রচুর ধানের খোসা বা কুঁড়ো। মাটি 
জমে একদম ঝনঝনে। এই উনানের মাথার বেধ বা উচ্চতা প্রায় ছ ইঞ্চি। 

এবার প্রয়োজন মতো ভূমিতে গর্ত করে নেওয়া হল উনানের জন্য। গর্তের ভিতরের 
গা ঘষে মেজে গোলাকার এবং মসৃণ করে নেওয়া হয়। গর্তের তিক ওপরেই ওই 
জমালো টপ বা মাথাটি বসিয়ে দেওয়া হল। তারপর মাটি দিয়ে লেপে-পুঁছে গর্ভের সঙ্গে 
উনানের মাথা মিশিয়ে, ভাল করে বসিয়ে দেওয়া হয়ে গেল। একমুখো বা দুমুখো 
উনানের মাথার অংশটুকু এভাবে এখানের বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হয়। এখানের বসতির 
অনেকটাই বিহার থেকে দু তিন পুরুষ আগে আসা, এরা সকলেই সাঁওতাল পরগনা, 
দুমকার আদিবাসী 1 এবং বাংলাদেশ থেকে আসা উদ্ধান্ত মানুষেরা । স্বল্প সময়ের অনুসন্ধানে 


মাটির উলান রক্ষলশক্তিন উৎস 


খুঁজে পাইনি এ শিল্পের সুচলা-সূত্র। অনেক আদিবাসী মানুষ প্রিস্সন। হতে পারে ধর্ম 
শ্রচারকদের কাছে পাওয়া এ শিল্প-সূত্র। তবে এই মাটির উনানগুলি যে সুন্দর এ ব্যাপারে 
কোনও তর্ক নেই। এখানে অবশ্য এভাবে একনুখো এবং দুমুখো উনান ঘরের, সংসারের 
রান্নার জনোই তৈরি হয়। 

সাধারণত গৃহস্থের TA অর্থাৎ খাবার তৈরির SA একনুবো হয়। অঞ্চলভেদে 
দুনুখোও হতে পারে। রান্না ঘরের AAU যে দুয়ার তার নান রাল্লানেলা। ওখানেই TT 
হয়। ASA রাখা হয় AN করা, তৈরি খাবার এবং বাসনপত্র। রাম্াঘরের যে দুয়ার, 
ওখানে বসেই পরিবারের সকলে খেয়ে নেন। রাম্নামেলায় উনান, মসলা বাটার জন্য 
জায়গা, বটি, পেতে (বাশের ছিলায় তৈরি ছোট ছোট পাত্র) এগুলি সব রাখা থাকে। 
এখানে একাধিক Фата থাকতে পারে। মূলত ধর্ম-বিন্যাসে সকড়ি, আমিষ এবং নিরামিষ 
উনান ‘ome হয়। সকড়ি-__ভাত. ভাল, মাছ ইত্যাদি ятата উনান। মুড়ি-চিড়ে-খই 
প্রস্তুতের Фат একটু দূরে বসানো হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে একটু বেশি দূরে মুড়ি 
ভাজার 'এক চালা” একটু স্থানও তৈরি করে নেন অনেকে। মুড়ি-চিডে-খই এগুলিকে 
সকড়ি (আমিষ বা নিরামিষ) থেকে দূরে রাখাই গৃহস্থের ধর্ম। 

রান্নামেলার একদিকে থাকে মসলা বাটার শিল-নোড়া। কাছেই থাকে বঁটি-ঝুড়ি-পেতে। 
একদিকে হ্যারিকেন লম্ফ । তারপর একধারে বসে উনান। মূলত যে উনানে ভাত রাধা হয় 
সেই উনানের পাশেই থাকে -উসারা'। উসারা মাটির এক ছোট্ট বেদি-_ গোলাকার | উসারার 
নীচে থাকে ছোট গর্ত । উসারা রাল্নামেলার তল থেকে যেহেতু উচ্চতায় বেশি, ফলে ওখানে 
ভাতের হাড়ি বসিয়ে ফ্যান গালা হয়। сря গর্ভে একটি পাত্র বসিয়ে রাখা হয়। কাছেই 
থাকে অন্য একটি উনান। সে Sara তৈরি হয় তরকারি। দুটি বা একাধিক উনান থাকতে 
পারে রান্নাশালায়। পরিবারের লোকসংখ্যা, কতজন রাঁধবেন, কতগুলি পদ AT হবে 
প্রতিদিন__এগুলির ওপর নির্ভর করে রান্রামেলার আয়তন এবং উনানের সংখ্যা। 

CAR সম্পর্কে লাখ কথা বলা হলেও, লাখ কথার এক কথা-__উনানের আগুন বা 
আঙরা। আঙরার আছে শৈশব-কৈশোর, CAT এবং অরা। “মরা উনুনের' তাপ 
ধিকি ধিকি। যা “ұс আগুন'-এর সঙ্গে তুলনীয় । এ দহন দীর্ঘলয়ে, ধীরে ধীরে 
পোড়ায়, ব্যর্থ প্রেম, আকস্রিক মৃত্যুতে যেমন পোড়ে। FT বা কুঁড়ো, ধানের খোসা, 
батса খুবই ব্যবহৃত হয় গল্জে । উনান, শৈশবকালে সে কাশুজ্ঞালহীন, জ্বলতে জ্বলতে 
সে জানান দেয় ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় । ধোয়া না থাকলে তো আগুনের অস্তিত্বই সন্দিহান । 
কৈশোরের আশুন-__উনান ক্রমশ SS হয়ে তাপ দিতে থাকে। দাহ্য বস্তুতে যৌবন এলে 
আশুন তখন বেপরোয়া । কোনও গৃহিণীই বেপরোয়া GOT রান্না করেন না। ওতে নাকি 
читачи স্বাদ হয় না। শুধু ভাতের “তাড়া” থাকলে. বেপরোয়া আগুন তৈরিতে উনালের 


কৌশিকী 


গর্ভে আরও একটি দুটি কাঠ দিয়ে দেন। না হলে ATS আগুন থাকে রাধুনির 0571 
আগুনের শিখা গৃহিণী নির্দেশিত লয়ে ওঠে-কমে. 4105-5041 

সব থেকে ভাল arm, টিমে তালের 'ঝিক'-এ বা আগুনে। কী রকম সেটা? সমস্ত 
আলোচনাটাই কিন্তু 'কাঠের-উনানের' ক্ষেত্রে। কয়লার উনানের ক্ষেত্রে গৃহিণী সমস্ত 
TER জোগাড় বা 'সাইত' করে রীধতে নামেন। কয়লার উনান ধোয়া সরিয়ে যখন 
জ্বলতে শুরু করে তখন তার গ্রাস বড় GAA! সে অপেক্ষা করে না। একটার পর একটা 
খাদাবস্ত তোয়ার করে নিতে হয়। মাঝপথে তাকে কমানো সম্ভব নয়। বরং উনানের 
আঁচ, বার্ধক্যের দিকে পৌছলে, উনানের গর্ভে কিছুটা কয়লা ফেলে দিয়ে, তাকে যৌবন 
দান কর! হয়-_তাপের প্রয়োজন বুঝে। 

কিন্তু কাঠের геге উনানের ক্ষেত্রে কাঠ বের করে দিয়ে বা অতিরিক্ত কাঠের че 
ভিতরে দিয়ে উত্তাপ বা আগুন কমানো যায়, বাড়ানোও যায়। কাঠের উনানে আছে 
mma এই বিশেষ সুবিধা। কিন্ত কাঠের উনানের “শিখা বের হয় উনানের চারধার 
থেকে । যেটি কয়লার উনানের ক্ষেত্রে হয় না। উনানের চারদিক থেকে যে শিখা বের 
হয় তা ‘ঝিক' নামে এ বঙ্গের নানান অঞ্চলে পরিচিত। 

মূল পদ রাশ্লার সময় সগহিণী উনান থেকে চাটু দিয়ে বেশ কিছুটা আঙরা বের করে, 
একটি আলাদা পাত্রে (মাটির সর: বা মালসা) বা কয়েকটি বড় খুঁটের ওপর সাজিয়ে রাখেন। 
তার ওপর আবাঞ MEN বা জলম্ত কাঠের টুকরো-_যা তাৎক্ষণিক উনান। এই আঙরায় 
বসিয়ে দেওয়া হয় ছোট্ট পাত্রে গরম STH, ডালের দানা। ওই তাৎক্ষণিক আঙুরা শেষ হবে, 
নিভে যাবে যখন, তখন ছোট্ট পাত্রের ডাল ধীরে ধীরে ফুটতে ফুটতে সিদ্ধ হয়ে মাখন। এবার 
ওই ভালে পরিমাণ মতো জ্বল দিয়ে বড় কড়াইয়ে সাঁতলে নিলেই হল। এই ডাল প্রস্তুতের 
জন্য আলাদা মনোযোগের প্রয়োজন নেই। অর্থাৎ ডাল তার নিজের মতো ধিকি ধিকি আঙরায় 
সিদ্ধ হচ্ছে। গৃহিণী তার অন্যান্য রান্না সেরে নিচ্ছেন ওই সময়ে। 

দুধ কখনও চড়া উনানে ফোটাতে নেই। দ্রুত বাস্পীভবনের ফলে দুধে সর পড়বে 
না। তাই মাঝারি তাপের ধিকি ধিকি আগুরায় দুধ ফোটে এবং মোটা সর পড়ে। শহরে 
যারা (মিষ্টির দোকানে) রাবড়ি তৈরি করেন, তারা দ্রুততার সঙ্গে আগুন বাড়িয়ে দেন। 
এবং সামান্য সর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটি শলাকা (সাইকেলের স্পোক) দিয়ে তুলে 
নেন সর। এবং ক্রমাগত কড়ার দুধের উপরিতলে পাখার হোতপাখা, তালপাতার) 
বাতাস লাগান। গৃহস্থ রাত্রে MER শেষে, “মরা উনানে’ (মৃদু তাপ) বসিয়ে দেন দুধের 
কড়া। সর পড়ে মোটা। তা থেকে ননী ও ঘি তৈরি। অর্থাৎ ধিকি ধিকি আগুনে, Yera 
আগুনে, মছর-অগ্িতে, মৃদু অপ্রিতে দহন, দাহ্য বস্তুকে, তার মর্ম-উপাদানকে ভিতর 
থেকে তৈরি করে। 


মাটিত উলান রঙ্কলশক্তির উৎস ৫১ 


রাজাবাজ্রারের খাবারের দোকানে HFM’ তৈরি করে বাঙালি মুসলমানেরা । বাঙালি 
মুসলঘানেরা যাকে সুরুয়া বলেন হিন্দুরা তাকেই TA, 'রসা' বা 'কাই' বলেন। এটি 
কেও খাবারের গাঢ় ‘ঝোল’ অংশ। রাত্রে, দোকান বন্ধের আগে. রাজাবাজারের দোকানিরা 
মাংসের যা কিছু পড়ে থাকে, অর্থাৎ রান্না মাংসের শুড়ো হাড়-মাংস তা চড়িয়ে দেন 
হাড়িতে। নরা উদানের শেষ আঁচে বা তাপে সমস্ত রাত ধরে ওই ят মাংস দ্বিতীয় 
বার ফুটতে ফুটতে সমস্ত গলে যায়। ওই খাবার খুব উপাদেয় এবং “ff | সকালে 
রাজ্ঞমিস্ত্রির দল, যাঁরা কায়িক শ্রমে বের হবেন. তারা এই সুরুয়া দিয়ে রুটি বা পাউরুটি 
খেয়ে নেন। অনেকটা সময় চলে এই খাবার | উনানের শেব আশুনকেও কত রকমভাবে 
ব্যবহার করা হয়! অর্থাৎ গৃহিণী, উনানের শেষ তাপ যা পড়ে থাকে, যা আপাতত 
অবাবহার্য তাকেও ব্যবহার করেন নানান কাজ্জে। রাত্রে ঘুমিয়ে পড়ার আগে উনানের 
চারপাশে fete কাঠ অথবা ভিজে খুঁটে অথবা কচি বাচ্চার ভিজে কাথা উনানের 
চারপাশে. উলানের কোলে মেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। 


ঢ স্থায়ী ও প্রতিদিনের নিত্য ব্যবহার্য মাটির Фата а 

ভাত রাধার__মুড়ি-চিড়ে-খই-_ কুটি-ক্ুমালি-তন্দুরি-শিককাবাব-বেকারি উলান 
গৃহস্থের নিত্য দিনের খাবার রাধার পর্বে, ভাত-মুড়ি-চিড়ে-রুটি তৈরির উনান আলোচনা 
করা যেতে পারে। খাবার আলাদা হলেও এক্ষেত্রে মূলত একই উনান। অর্থাৎ ভাত- 
মুড়ি-চিড়ে-খই-রুটি ইত্যাদি উনানের গঠন-গড়ন আলাদা কিছু নেই। তবে অঞ্চলভেদে 
সামানা HTT আছে বই কি। অবিভক্ত বাংলায় সবাই ছিলেন ভাতের মানুষ। ভাতের 
জন্য কাঠের Re বেশি শ্রচলিত। গমের চাব এবং GAA চাল বিতরণের ফলে 
বাডালি রুটি ধরল। তখন কয়লার চলন OF হয়েছে। দেখা গেল, রুটি তৈরিতে কাঠের 
উনানের থেকে SH উনানই শ্রেয় । আর একটি কারণে ভাতের উনানের থেকে ЗЕ 
চিড়ে-খই তৈরির (ভাজার) উনান আলাদা হল, সংস্কারের কারণে। ভাত সকড়ি, তার 
COM দেবতার কাজে লাগে না। অথচ চাল থেকে অল্রভোগ তৈরিতে সম্পূর্ণ অস্থারী 
tar তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে সমস্ত ‘ভোগ’ বা খাবার নিরামিষ এবং সকড়ি নয় বলেই 
Piet: অর্থাৎ, ә ভক্ষণের আচারে "ভাত-ভোগ', GE রীধা হলেও তা যন্িবাড়ির 
উনানের GU বা আকার পায়। এবং যেহেতু চিড়ে-খই-সুড়কি এগুলি এয়োতী বা 
বিধবাদের বিশেষ দিনের ফলাহার বলেই সে খাদ্যবস্ত তৈরি হয় একটু দূরে। নিত্য 
ব্যবহৃত রাল্লামেলার সকড়ি, আমিব-নিরামিষের বিভেদ রেখা থেকে সরিয়ে, অনাত্র। 
যোজন দূরে নয় রাল্লামেলারই সামান্য দূরে, মুড়ি теле চালা তৈরি হয়ে থাকে সম্পন্ন 
TUT বাড়িতে। 


কৌশ্রিকী 


মুড়ি ভাজা. চিড়ে ভাজা, খই ভাজার উনানের গঠন এমনিতে আলাদা কিছু নয় | আলাদা 
তার স্থান নির্বাচল। এই "ভাজা" পর্বের সমস্ত উনান কিন্তু কাঠের ভ্বালানিতে জ্বলে । কেন লা. 
কাঠের জ্বালানির ক্ষেত্রে তাপ কমানো বাড়ানোর ক্ষমতা হতে থাকে রীধুনির। দেড় থেকে 
দু ফুট গর্ত, প্রায় গোলাকার মাথা, যেখানে পাত্র বসানো থাকে, তার পরিধি পৌনে এক 
ফুট । গোলাকার মুখ, যেখানে হ্থালানি দেওয়া হয় তার পরিধি আধ ফুটেরও কম । উনানের 
মুখ বার বার বাবহারে ক্ষয়ে যায়, ভেঙে পড়ে বলেই ওই মুখে, SA তৈরির সময়েই বসিয়ে 
দেওয়া হয় ভাঙা, অব্যবহৃত মাটির হাঁড়ির মুখ। যা গোলাকার। উনান কাচা অবস্থায় ওই 
মাটির ভাঙা হাড়ির গোলাকার মুখ বসিয়ে উনানের শরীরে ফিট করা হয়। এ থেকে বোঝা 
যায় মানুষের শিল্পবোধের প্রয়োগ । এ ধরনের গোলাকার মুখে জ্বালানি দেওয়া সহজ 1 এবং 
ভেঙে পড়ে না। মুখটি সুগোল থেকে যায় а এখানেও উনানের মাথায় থাকে তিনটি পুরো 
বা বৌটা। যার ওপর পাত্রের তলদেশ ছুঁয়ে থাকে। 

সম্পন্ন কৃষক পরিবারের সারা বছরের চাল, সে পরিবারের উৎপাদিত ধান থেকেই 
তৈরি হয়। এবং এই বিপুল চাল পরিবারের মহিলারাই তৈরি করতেন। ধান ভিজিয়ে 
নেওয়া, তারপর তাকে সিদ্ধ করে নেওয়া এবং রোদে ঝনঝনে শুকনো করে নেওয়ার 
সমস্ত কাজটি বেশ শ্রমসাধ্য। এর জন্য উনান লাগে যা, তা ধানসেদ্ধর উন্যন নানেই 
পরিচিত। এখানে এই ধান fre এবং তার থেকে চাল তৈরি করার সামাজিক চিত্রটি 
বোঝার চেষ্টা করা যাক। 

চালের দুটি ভাগ। খাবার চাল এবং 'ভানাকুটার' চাল। খাবার চাল অর্থাৎ গৃহস্থের সারা 
বছর যতটা চাল সে ব্যবহার করবে তাই। ভানাকুটোর চাল অর্থাৎ বাড়িতেই বাড়তি ধান 
(ফেনজ্িউম করার হিসেব বাদ দিয়ে) সিদ্ধ করে চাল উৎপাদন। এটি বাণিজ্যিক কারণে। 
অর্থাৎ উদ্বৃত্ত ধান, ধান হিসেবে বিক্রি না করে, পারিবারিক শ্রমে তা থেকে চাল তৈরি করে 
বিক্রি করা লাভের। তাই এই ভানাকুটো নামক কুটিরশিল্পটির বেশ চল ছিল। প্রথমে গৃহস্থ 
শুধুমাত্র তার সংসারের ব্যবহারের অন্য ধান সিদ্ধ করে চাল তৈরি করত, ঢেঁকিতে ধান ভেঙে। 
পরে এল হাস্কিং মেশিন। ঢেঁকি স্বর্গে গেল। তখন শুরু হল ব্যবসা করার জন্য কুটির শিল্প। 
উদ্বৃত্ত ধান থেকে চাল তৈরি। এমনকী Әңе ধান না থাকলেও ক্ষতি নেই। শীতের সময় 
ধানের কম দাম, তাই কিনে স্টক করা এবং সিদ্ধ করে, চল তৈরি করে বিক্রি। পরে এসে 
গেল ধানের মিল বা রাইস মিল। এখন ওই কুটিরশিল্পটি ছোট পুঁজির বলেই হটে গেল। 
সম্পূর্ণ হটে গেল না। কৃষি পরিবারেরছ মাঝারি “|ә তৈরি করল মিনি রাইস মিল। 

ধান থেকে দু ধরনের চাল তৈরি হয়। ভাতের চাল এবং মুড়ির চাল। ভাতের চাল 
তৈরি হয় শুকনো ধান জলে না ভিজিয়ে একবারই মাত্র সিদ্ধ করে, শুকিয়ে নেওয়া হয় 
রোদে 1 এবং তা ঢেঁকি বা মেশিনে сәсе তাই থেকে ভাতের চাল তৈরি। মুড়ির ধানের 


аба Зян রক্ষনশক্তির উৎস 


ক্ষেত্রে কিন্তু প্রথমে, ধান জলে ভিজিয়ে নিয়ে তারপর তা ছেঁকে নিয়ে সিদ্ধ করার পর. 
তা আবার ভিজিয়ে দেওয়া হয়। একদিন পর সেই cool এবং 1га সিদ্ধ ধান আবার 
সিদ্ধ। অর্থাৎ দুবার সিদ্ধ । মনে হতে পারে, সিদ্ধ করার 54 Yas জলে ধান ফোটানো 1 
ব্যাপারটা তা নয়। পাত্রের তলদেশে (মাটির হাড়ি বা চৌকো টিনের পাত্র) কিছুটা জল 
থাকে। তার ওপরে ধান। তলদেশের জল সম্পূর্ণ বাষ্প আকার লেবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ধান ভেপে বা সিদ্ধ হয়ে যায়। তাই মুড়ির ধান যখন (тия শুকনো করা হয়, দেখতে 
পাওয়া যায় ধান ফেটে গিয়ে চাল প্রায় মুক্তি পাবার দশায়। 

এই ধান সিদ্ধ করার উনান আকারে বেশ TE 1 এখানে চারপাখা, দুপাধা উনান হয়। 
“পাখা” শব্দটি এক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক বিশেষণ। একপাখা অর্থাৎ যে উনানের একটি মাত্র 
মাথা । ধনে সিদ্ধ করার উনান সাধারণত yore, তিলপাথা এবং চারপাখা হয়। উনানে 
জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় খড়, 'পুয়াল' এবং গাছপালার ঝরা পাতা । খড় বা পুয়াল 
বলতে এমন খড় যা সাধারণত গোখাদোর উপযোগী নয়। বাড়ির আশপাশের বাশগাছ, 
জঙ্গল থেকে ঝাট দিয়ে সংগ্রহ করা ঝরা পাতা। 

যেহেতু এখানে উনানের চারটি বা দু'টি মাথা, তাই যিনি জ্বালানি দিচ্ছেন, তিনি 
জ্বালানি উনানের সুখ দিয়ে এমনভাবে চারিয়ে দেন, যাতে করে একাধিক পাত্রের সবগুলি 
যেন সমান তাপ পায়। হাতে থাকে একটি লাঠি। এই 'উনুন কাঠি" দিয়ে জ্বালানি ঠেলা 
হয়। সাধারণত এই বিশেষ таб বয়স্ক মহিলারাই করেন | উলানের মুখের কাছে চটের 
আসন পেতে বসে যান। এবং ক্রমাগত জ্বালানি ঠেলে দেন। ধান সিদ্ধ হলে নির্দেশ দেন 
তা নানিয়ে ফেলার জন্যে । এবং আবার দ্বিতীয় দফায় ধাল ভর্তি পাত্র বসে যায় উনানের 
মাথায়। এভাবে, ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে। 

এই উনানের যদি আয়তনের কথা বলা হয় তবে বলতে হয় যে, এক্ষেত্রে ভূমিটি কিছুটা 
চৌকো। এবং বাস প্রায় চারফুট। উনানটি যখন চতুক্ধোণ ভুমি থেকে ওপরে ওঠে, ধীরে 
ধীরে গোলাকার হতে থাকে। এর পর বড় একটি গোলাকার গর্তকে সমান চারটি ভাগে 
ভাগ করে নিয়ে, হয়ে যায় চারটি মাথা 1 কীভাবে? উনানের ‘টপে' দুদিকে দুটি খড়ের আঁটি 
এমন ভাবে রাখা হয়, তারা ছেদ করে পরস্পর 1 ফলে, উলানের চারটি মাথা হয়ে গেল। 
এর পর, উপরে নীচে কাদা দিয়ে সুন্দরভাবে প্রলেপ ET হলে, সামান্য উচ্চতাও বাড়িয়ে 
নেওয়া হয়। এবং মাথাগুলি গোলাকার আকৃতি নিয়ে একই ভূনির ওপর চারমুখো বা TNT 
উনুন হয়ে গেল। যা আসলে একটি বড় গর্ভেরই Sa মূল প্রকোষ্ঠ একটাই। একটিই 
গোলাকার পরিধিতে চারটি মাথা তৈরি হয়েছে চারপ্যখা উনানের। 

যে খড়ের আঁটি দুটি দেওয়া হয়েছিল তার কাজ প্রলেপ দেওয়া কাদাকে শক্ত করে 
চার মাথা তৈরি করে দেওয়া । অনেকটা আমাদের হাত ভেঙে গেলে জ্ঞোড়া দেওয়ার 
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জনা প্রাস্টারিং করে কিছুকাল একই অবস্থানে রেখে, হাড় জোড়া দেওয়ার মতন। পলে, 
প্লাস্টার কেটে ফেলে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে উনুন শুকিয়ে গেলে, চারটি মাপার জনে) দুটি 
খড়ের আটির ভূমিকা প্রায় থাকে না। এবং তারা আগুনের তাপে, উত্তপ্ত মাটির চাপে 
ও তাপে ছাইয়ে পরিণত হয়ে যায়। এই হল একই গর্তে বা গর্ভে, একই উনানের চারটি 
মাথা অথচ একটি নুখ। এই CAR এখন যথেষ্ট কম দেখা যায় শ্রামাঞ্চলে। 

TU বাড়িতে রুটি হয় সাধারণত কয়লার উনানেই। কাঠের উনানে রুটি বানানোর 
কাজটি একটু কতিন। কারণ কাঠের MATS আগুনের শিখা তৈরি হয়। কয়লার 
Sana আগুনের শিখা তৈরি হয় না। সেখানে সমানভাবে, গোলাকার তাপ ওঠে। তাতে 
রুটি সেঁকে নেওয়ার এবং পুড়িয়ে নেওয়ার কাজটি সহজে হয় । তবে কয়লার উনানের 
ভিতরে যে rez অর্থাৎ লোহার শিক থাকে। সাজানোর পদ্ধতি খুব সাদামাটা। উনান 
নিভে গেলে উন্দনের মাথায় খোঁচা দিয়ে পোড়া কয়লা নীচে ফেলা হয়। এবং এভাবে 
Фата পরিষ্কার করা হয়। এবং এই পদ্ধতিতে উনানের ক্ষতি হয়। 

হোটেল-ধাবার উলান (কয়লার) বেশ উঁচুতে অবস্থান WA একজন মানুষের কোমর 
সমান উচু এই উনানগুলি। এখানে দাঁড়িয়ে রান্নার জন্যই উনানের মাথা ছোট্ট এবং 
গোলাকার। কিন্তু ভিতরের পাঁজর বা লোহার শিকগুলির 4 একটি প্রান্তদেশ বাইরে 
বেরিয়ে থাকে। এখানে মাঝের দু-একটি শিক বাইরে টেনে বের করে আনলে পোড়া, 
নিভে যাওয়া কয়লা আপনা-আপনিই পড়ে যায়। গৃহস্থের কয়লার উনানে এ ব্যবস্থা করা 
সম্ভব নয়। কারণ রাশ্রাঘরের মেঝের তলের ভিতরেই উনানের গঠন। তার শরীরের 
অনেকটাই মাটির নীচে | রাঁধুনি বসে বসে রান্না করেন বলেই। ফলে তার শিক ভূমির 
তলের নীচে। লেশহ শলাকা বের করা যাবে না। 

কুমালি রুটি, নামেই বোঝা যায় সেটি ক্রমালের মতোই পাতলা। ফলে তা সরাসরি 
আগুনের ওপর CTE গেলে যাবে পুড়ে। এই রুটি তৈরির জন্যে আলাদা 'কোনও 
উলান চাই না। তবে উনানের মাথার পরিধি হওয়া চাই AG! এবং তার ওপর একটি 
কড়া উল্টো করে বসালো থাকে। কড়াই তাপ দেয় রুটিকে। অর্থাৎ রুটি পরোক্ষ তাপ, 
жам থেকে FE হয়ে পায়। না হলে, এত পাতলা রুটি, সরাসরি তাপে পুড়ে কালো 
হবে। 

তন্দুরির উনাল সম্পূর্ণ ভিন্ন গড়নের। বড় ড্রাম। সাধারণত শহর কলকাতায় খারা 
খাবার তৈরি করেন ফুটপাতে, তারাই এ ধরনের ড্রাম ব্যবহার করেন। কিন্তু স্থায়ী 
দোকানের ক্ষেত্রে এরকম নয়। 

ড্রামের কথা আগে বলে নেওয়া যাক। বড় ড্রামটিকে উনালের আকার দেওয়া হয়। 
যেখানে উনানের মাথাটি ড্রামের সুখের আকারের থেকে COE মাটি লেপে তা করা 
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হয়। ড্রামের ভিতরে মাটির মোটা প্রলেপ থাকে। কাঠ-কয়লার আগুন থাকে অনেক 
নীচে। Coes ভূমির সামান্য ওপরে থাকে ছোট্ট মুখ। যেখানে আগুল দিয়ে Фа 
ধরানো হয়। মনে রাখা দরকার, এ উনানে একবারই কয়লা দেওয়া যায়। দ্বিতীয়বার আর 
সম্ভব নয়। উনানের কয়লা ধরে গেলে উনানের মুখটি অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়। তাপে 
তাপে ড্রানের বা উনানের ভিতরের দেওয়ালের নাটি গরম হবে। তখন মোটা তন্দুরি, 
গোলকৃতি একটি পাগড়ির মতো কাপড়ের প্যাডিং-এর ওপর বসিয়ে ঝোকা নুটেরা 
মাথায় ঝুড়ির ভার রাখার জন্য গোলাকৃতি যে ছোট্ট গদি ব্যবহার করে), HS তা চালান 
করতে হয় ড্রামের তিতরে। এবং ড্রামের গায়ে ওই কাচা রুটি থাপ্পড় মেরে বসিয়ে দিতে 
হয়। কাচা রুটি কামড়ে ধরে উনানের উত্তপ্ত crema কিছু সময় পরে, ওই কুটি 
লোহার শলাকায় গেথে তুলে আনতে হয়। তখন রুটির গায়ে বড় বড় ফোস্কা। 

কিন্তু স্থায়ী cana তন্দুরির উনান স্থায়ী এবং তা মাটির। বড় গোলাকার মাটির 
Фата 1 উলানের চারদিকে বসার প্রাটফরম, চৌকে!। ফলে, রুটি তৈরির মানুষটি ওখানে 
বসেই রুটি তৈরি করেন এবং একই পদ্ধতিতে উনানের ভিতরে চালান করেন, উনানের 
গায়ে লাগিয়ে রাখেন। গরম উনানের গায়ের মাটি, কাচা কুটিকে ধরে নেয়। নির্দিষ্ট সময় 
পরে রুটি তৈরি হয়ে গেলে, লৌহ শলাকায় গেঁথে তুলে আনতে হয়। দুটি শলাকা 
এক্ষেত্রে পরিচালন করা এবং তৈরি রুটি গেঁথে বাইরে আনার কাজ দক্ষতার সঙ্গে করতে 
еі বলেদি কারিগরের ওই শলাকা দুটির মাথায় থাকে ঘুড়ুর। শ্রমের সঙ্গে, তাপের 
সঙ্গে, ঘুঙুরের মিস্টি শব্দ। 

শিককাবাব তৈর্রির Gar আয়তাকার | কয়লার উলান। কয়লার Gers শিখার ওপরে 
শিকগুলি (লৌহ শলাকা বা কাঠের শলাকা) বসানো হয়। প্রতিটি শিকে অসংখ্য মাংসের 
টুকরো গাঁথা থাকে। কয়লার তাপে শিকে গাঁথা মাংসথশুগুলি পুড়তে থাকে 1 সমানভাবে 
পোড়ান্যের জন্য হাঝে মাঝেই শ্িকগুলি ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে শিককাবাবের 
উনানগুলি স্থান পরিবর্তন করতে পারে । অর্থাৎ পোর্টেবল উনান। এই স্বয়ংসম্পূর্ণ উনানটি 
আকারে বড় অথবা ছোট হতে পারে 1 লম্বায় দেড় থেকে দু ফুট এবং চওড়ায় এক ফুট। 
শিককাবাবের লৌহ শলাকাগুলি দু থেকে আড়াই ফুট হয়। এক একবারে আট থেকে 
দশটি লৌহ MET মাংস গেঁথে পোড়ানো যেতে পারে। উনানের গভীরতা দশ ঘেকে 
বারো ইঞ্চি । মাংস গাথার জন্যে নিজামে তো দেখলাম লোহার বদলে বাশের শিক। 


п অস্থায়ী উলান 0 
যল্তিবাড়ি__মেলা_-উৎসব পরবের- রাজ্জার খাবার বিক্রেতাদের উনান। 
অস্থায়ী Gr নানা আকারের হতে পারে। গৃহস্থালির যে সব অস্থায়ী উনান হয় জর 
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মধো প্রয়োজন অনুযায়ী বাচ্চাদের দুধ গরম এবং রাম্রা খাবার গরম করে লেবার উনুন 
ধরা যেতে পারে | এক্ষেত্রে, এ উনানগুলিকে "তোলা উনান' বলি। অনেক ক্ষেত্রে, তোলা 
উনানে ছোট পরিবারের পুরো রাশ্লার কাজটাই হয়ে থাকে ' এ ধরনের উনান, সংসারের 
ব্যবহারের জন্য, অনেকে ঘরেই তৈরি করে নেন। আবার এ ধরনের “CORN Car” 
বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। গেরস্থ মানুষেরা ঘরে পরিত্যক্ত বালতি, ভাঙা পাত্র যেমন 
কড়া বা কানা Әр থালাতেও মাটি দিয়ে বানিয়ে নেন। TET যে তোলা উনান মেলে 
তা প্রধানত ধাতু (লৌহ) বালতিতে তৈরি। বালতির গায়ে একটু কেটে সেখানে 
উনানের মুখ তৈরি করে নেওয়া হয়। এবং বালতির ভিতরে এমাথা ওমাথা লোহার রড 
ঢোকানো থাকে। যার ওপর কয়লা সাজ্ঞানো হয়। উপরে, উনানের মাথা কাদা দিয়ে 
তৈরি। মাথাটি সাধারণ গোলাকার, উনানের মতোই। তিনটি খুরো বা বৌটা। যার ওপর 
রাল্লা করার পাত্রটি বসে থাকে। বালতি বলেই ধরার হ্যান্ডেল থাকে । ফলে এ উনানের 
স্থান পরিবর্তন সম্ভব। বড় সংসারে এ উনানে রাল্লা সম্ভব নয় বলেই, এ ধরনের উনানের 
ব্যবহার সেখানে নেই। কিন্তু ছোটখাটো রান্না বা A খাবার গরম করে নেওয়ার জন্য 
আছে ছোট্ট অস্থারী পোর্টেবল উনান। ভাঙা কড়াই বা উচু কানাওলা থালায় উনান। 
তাতে সামানা কাঠ ব৷ ঘুটে জ্বেলে বাচ্চাদের দুধ অথবা তৈরি খাবার গরম করে নেওয়া 
হয়। রাস্লামেলারই এক কোণে এগুলি থাকে। সব সময় এগুলি ব্যবহার করাও হয় না। 

MANA এখনও যে মেলা হয়, সেখানে এক ধরনের অস্থায়ী উনান দেখা যায়। 
মুলত গঞ্জের মেলায় দূর দূর থেকে যে সব দোকানিরা আসেন তাদের নিজেদের খাবার 
তৈরির জন্যই উনুন তৈরি হয় দোকানের পাশেই। পুরোটাই নাটির তৈরি। মিষ্টির দোকানি 
ছাড়া অন্যরা (মনিহারি, কামার, жола, কৃষিযন্ত্র বিক্রেতা. ডোম ; যাঁরা বাঁশের ছিলার 
পাত্র তৈরি করে বিক্রি করেন) সকলেই উনান ব্যবহার করেন নিজেদের খাবার তৈরির 
জন্য। ময়রারা অর্থাৎ মিষ্টান্নের কারিগররা উনান আলাদা করে তৈরি করেন না খাবারের 
জন্য। যে উনানে তারা মিষ্টি তৈরি করেন, সেখানেই তৈরি করে নেন নিজেদের খাবার। 
কখনও ভোরে অথবা দুপুরে । এই অস্থায়ী উনানগুলির শরীরে কখনও শুধু মাটি, কখনওবা 
ইট দিয়ে কাদা লেপে। বেশির ভাগই কাঠের FTA | re সামান্য উঁচুতে (চৌকির 
ওপর) অবস্থিত বলেই উনান একটু বেশি Ep অর্থাৎ ঠোঁকির প্রান্তে বসে মিষ্টান্লের 
fear’ করা হয়। অস্থায়ী উনান বলেই এগুলি তত সুন্দর নয়। দু'চার দিনের মেলা 
ভেঙে গেলে উনানের পরমায়ু শেষ। ইলাহাবাদের প্রয়াগে 41469 মেলায় দেখা গেল 
প্রচুর অস্থায়ী উনান। অর্ধ-বৃত্তাকার মাটির উনান। উচ্চতা ফুট দেড়। উনান এনে বালিয়াড়িতে 
বসিয়ে দেওয়া হল। বালিতে গেঁথে গেল। লক্ষ লক্ষ এরকম মাটির উনান বিক্রি হয়ে 
প্রয়াগে। 
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দীর্ঘকাল ধরে চলা নেলায়, যেমন FTI মেলায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অস্থায়ী 
বাসম্থলে উনানগুলি দেখা যায় বিশাল। প্রায় মানুষ সমান গর্ত। বিরাট বিরাট পাত্রে 
ATE কেন না এখানে খাবার দান করা মানে, পুণ্য অর্জন করা । কাঠ বা কয়লা দু 
রকমের জ্বালানির ব্যবহার দেখা যায়। ইদানীং "ছোটখাট নেলাতেও এসে গেছে শিষ্টান্নের 
wa, তেলেভাজ্ঞা, পাঁপড় ইত্যাদি তৈরির aa কেরোসিনের বা ডিজেলের উনান। ব্যয় 
বেশি হলেও মানুষের মেহনত কমেছে। কাঠ কেটে দ্বালানি তৈরির ঝামেলা অলেক। 
অবশ্য কাঠ জ্বালানি হিসেবে যত কম ব্যবহৃত হবে ততই বাঁচবে Gay! প্রসঙ্গত, 
“কাজবাড়ি' বা “ভ্ভিবাড়ি অর্থাৎ বড় অনুষ্ঠান বাড়ির উলান আকারে বড় এবং তা 
অস্থায়ী। 

few নগরে কেটারার দিয়ে খাবার তৈরি এবং পরিবেশনের ক্ষেত্রে যে উনান আসে 
তা স্থায়ী। জ্বালানি কয়লার এবং উনানশুলি তৈরি হয় মাঝারি মাপের ড্রাম কেটে। 
ড্রামের গায়ে থাকে কয়লা ধরাবার জন্য মুখ। ভিতরে কাদার প্রলেপ মোটা করে। 
দুদিকে গাথা থাকে লোহার মোটা শিক। যার ওপর কয়লা সাজানো হয়! উনানের 
মাথায় গোলাকার কোনও খুকো, বোঁটা বা ঝিক থাকে ari বরং তিনটি বড় কয়লা বা 
স্থায়ী পাথর খণ্ড দিয়ে yom বা বোঁটা তৈরি হয়। যার ওপর রান্নার পাত্র বসালো হয়। 
উনানের মাথা যদি পাত্রের পেছনে পুরো চাপা পড়ে যায়, তবে আগুন কিন্তু, উনানের 
আগুনের তাপ ক্রমশ FT হবে। ফলে, পাত্রের পেছন এবং উনানের মাথার মধ্যে 
সামান্য ফাঁক রাখা হয়। উনানের মাথায় খুরো বা তিনটি Sp ঝিক বা বৌটার সাহায্যে 
স্পেস রাখা হয়। বাইরের বাতাস যদি আশুল লা পায় তাহলে আগুন নিভে যাবে। 
মাটির Sica ক্ষেত্রে, ওই তিনটি ছুড়ো তৈরি হয় কালর ছোট্ট ছোট্ট তাল (খুরো- 
বোটা) বসিয়ে । 

কয়লার ড্রাম কেটে উনানের ক্ষেত্রে সচরাচর ওই উঁচু рсе তিনটির দেখা মেলে 
না। কারণ হিসাবে জানা যায় যে, পাত্রটি ধাতব অর্থাৎ লোহার ড্রাম । ড্রামের সুখে বা 
উননানের পরিধিতে চুড়ো তৈরি করলে ভেঙে যাবে। এছাড়া AEA পাত্র এত ভারী (এই 
যন্ঞিবাড়ি বা উৎসব বাড়িতে) যে সামান্য মাটির খুরো-্ুড়ো-বৌটা টিকবে লা। তাই 
রাল্লার эпа উনানের মুখে বসানোর সময়, উন্ানের গোলার পরিধিতে তিন বা চারটি 
পাথরের টুকরো (স্থায়ী ব্যবহারের জন্য) অথবা әш আকারের তিন বা চারটি কয়লার 
খণ্ড দিয়ে, তার উপরেই বসানো হয় EE হাড়ি-কড়াই-ডেক্চি। কেটারারদের উনানের 
গায়ে দুটি বড় আংটা থাকে। কান্ড শেষে, এই আংটা ধরেই উনান স্থানান্তরিত করা হয়। 
একজনে এই উনান বহুল করা খুবই কষ্টের । সুতরাং এই ধরনের Tam, চরিত্রে সচল 
অথচ স্থায়ী যা অন্য কোনও উনানের ক্ষেত্রে দেখা যাকে না। 


৫৮ MEA 


u স্থায়ী, সচল Фата অথচ am হয় না U 
নিত্যহোমের উগরিব-_কাশ্মীরিদের বুকে ঝুলন্ত পাত্রের অগ্নি-_চা, চানাচুর খাবার 
বিক্রেতাদের উলান। 
এগুলিকে কি উনান বলা যেতে পারে? তবে নিশ্চিত অগ্ল্যাধার। অগ্নির আধারই তো। পাত্রটি 
সাধারণত উনানের আকারের AH | কিন্তু তাতে আগুন রাখা হয়। জ্বলন্ত কাঠের অঙ্গার। সে 
অঙ্গারে রান্না হয় есі কোনও ক্ষেত্রে সে উত্তাপ দেবতাকে নিবেদন__ উগরিব। কোথাও 
শীত থেকে শরীর বাচাতে, শরীরেই ঝুলিয়ে রাখা হয় পিতলের বাটিতে বা তামার পাত্রে 
BCA | আবার কলকাতায় “চান চানা' করে হাক দেয় ভিনদেশিরা, সাদা টুপি, সাদা ধুতি- 
জামা, এমনকী চানাচুরের পাত্রটিও সাদা কাপড়ে ঢাকা 1 এদের চানাচুর পাত্রের (অনেক সময় 
কাঠের আয়তাকার পাত্র. কাঠের পায়ার ওপর দাড়িয়ে থাকে) মধ্যিখানে প্রায় ডোবানো থাকে 
একটি ছোট মাটির ভাড়। শুই ভীড়েই থাকে কাঠ কয়লার আশুন। অনেক সময় ঘুঁটের আগুন। 
পাত্রের উত্তাপ ALS খাবারকে গরম রাখে। আবার কিছু চানাওয়ালার ক্ষেত্রে দেখা যায়, 
চানাচুরের আধারেই (টিনের, কাঠের হলে আগুন লেগে যাবে) থাকে একটি বড় TE | খা 
মূলে পাত্রটিরই একটি অংশ। সেখানে থাকে কাঠের জ্বলন্ত আঙরা। 

কাম্মীরিরা গলায় চেন দিয়ে ঝুলিয়ে (প্রধানত পুরুষেরা) রাখেন একটি ছোট্ট উনান 
যার নাম খাংড়ি। না, উনান বলা ঠিক হল না। সুন্দর একটি ছোট্ট পাত্র, তাতে কাঠ 
কয়লার আগুন। ছোট ঢাকনাও আছে। ATS আধারটি শীতবস্ত্রের ভিতরেই থাকে | এবং 
সেটি ব্যবহার করতে করতে, পাত্রের উত্তাপ শরীরের নির্দিষ্ট স্থানে লাগাতে লাগাতে, 
কালো দাগ পড়ে যায়, এমনকি এ থেকে কঠিন চর্মরোগও হয়। আমি অনেক চেষ্টা 
করেও, দু চারক্ঞন শাল বিক্রেতাদের নোখোদা মসজিদের কাছে ওরা শীতে এসে কলকাতায় 
অস্থারী com বাঁধেন) ধরে শুধু তথা পেয়েছি core Sirs ওঁরা কলকাতার শীতে 
eof ব্যবহার করবেন কেন? এখানে আবার শীত কোথায়? কাশ্মীর যাইনি কখনও | 
তবে, শুনেছি এর ব্যবহার নতুন প্রজন্মে অচল। 

উগরিব হল ছোট মাটির মালসা বা পাত্র, অনেকটা বাটির আকারের | অনেক নিষ্ঠাচারী 
апта সন্ধ্যায় নিত হোম করেন গৃহে। কিন্তু প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে? ওই মাটির 
পাত্র অবশাই সঙ্গে নিতে ভোলেন না। যেখানেই যান না কেন, নিত্য পূজা-পাঠের সঙ্গে 
সন্ধ্যায় হোম করা চইই চাই। সন্ধ্যায় ওই পাত্রে কাঠের কয়লায় হোম করেন। মেদিনীপুরের 
করতেন আজীবন ৷ হাওড়ার রামগোপাল লেনের পশ্ডিতমশাই নিত্যদুলাল মুখোপাধ্যায়ও 
শ্যামনীরদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। সচল উনানের এ বৃত্তান্ত এখানেই ছেদ করা যাক। 


মাটির Заа fe উৎস а» 


п কুটির শিল্পের উনাল ॥ 
মিষ্টায__ কামারশালা__ কমোরদের ভাটি ধাতুশিল্প (ডোকরা-পিতল-কাসা), স্বর্ণকারদের 


উনান-_ আখ ও খেজুর өз তৈরির উনান-_ চুনের ভাটি, বদ তৈরির ভাটি. 
ধোপাদের ভাটি। - 


মিষ্টাল্লের উনান 2 BTA Фата আকারে গোলাকার, গভীর, প্রায় Ч Теа FD | গোলাকার 
উনানের মাথার ব্যান এক থেকে দেড় ফুট। গোলাকার কারণ, em তৈরির পাত্রটির 
আকার গোলাকার, সে তো কড়াই। মিষ্টাল্লের পাকের জন্য “ভিয়েন' অর্থাৎ চিনির রসের 
“চিট' অভিভ্রতালক এক শিল্প। মিষ্টির রস তৈরি করার কাজ্ঞটিই কঠিন। মিষ্টায় তৈরির 
উনানের GTA হিসেবে একদা ব্যবহৃত হত কাঠ। কয়লার উনানও হয়। সেক্ষেত্রে, তাপ 
কমাবার বা বাড়াবার পথ বা তাপকে সনঝোতাসুত্রে বন্দি বা আবদ্ধ করার করনা বিভিশ্র 
গোলাকার সলিড লোহার চাকতি থাকে নানা মাপের । শহরের অয়রানের উনানগুলির 
উচ্চতা বেশি। উনানের সামনে প্লাটফর্ম। যেখানে কারিগর বসে কাজ করেন। উনানের 
মাথাটির মূল ব্যাস পেটের দিক থেকে ক্রমশ কনে কনে আসে। গ্রামে ময়রাদের উলানও 
গোলাকার হয়। উলানের মাথায় তিনটি চূড়া বা 'কৌটা'। যার ওপর পাত্র বসানো হয়। 
এরকম উনানের উত্তাপ বেশি নষ্ট, বা অপচয় হয়ে থাকে । কারণ, আগুনের শিখা বের হয়ে 
পাত্রের চারিদিকে বেরিয়ে পড়ে। এখন অনেকেই ডিজেল চালিত উনানে fata তৈরি 
করেন। স্বাভাবিক কারণে, এ উনানের নব ঘুরিয়ে তাপ কন্ট্রোল করা সহজ 1 এছাড়া 
meres অর্থাৎ পাকশালা থাকে পরিদ্কার। та তৈরির উনানের men মেঝে থেকে 
প্রায় এক ফুট উঠে থাকে, সে উনান গোলাকার এবং ত্রিভুজ্ঞাকৃতি যাই হোক লা কেন। 

উনান নানক লোক-অগ্যাধারের তলায় জ্বালানি দেওয়ার পর, কয়লার ক্ষেত্রে হাত 
শাখার বাতাস দিয়ে She তোলার" ব্যবস্থা হত। এখন ওই মুখে ইলেকট্রিকের টেবিল 
ফ্যান বসিয়ে হাওয়া দেওয়া হয়। এ ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে সরে গেছে তালপাতার 
হাতপাখা। 

তেমনি করে কাঠ ও কয়লা WR হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে এখন। কিন্তু গ্যাস বা 
ডিজেলের উনান এসে ক্রমশ সরিয়ে দিচ্ছে প্রাচীন NECE | গ্যাস বা ডিজ্রেলের 
উলান অনেকটা AK উনান'। মিষ্টান্ন শিল্পের বড় উনানগুলি আকারে বৃহৎ fra মিষ্টান্রের 
পাশাপাশি একদা তৈরি হত মুড়কি ও বাতাসা, লবাত জ্ঞাতীয় fH সবগুলিই মিলত 
ময়রার দোকানে। প্রসঙ্গত, বাতাসা-লবাত-মাঠা বা মঠ তৈয়ারির উনান আকারে ছোট, 
অনেকটা গৃহস্থালির অস্থারী বা তোলা উনানের মতোই । তবে সবখানেই, বাড।সা-লবাত- 
মঠ-যুড়কি তৈরির Sara দ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় কাঠ। 


жо HEM 


কামারশালার Фата : মাটির নীচে খুউব সামানা গর্ত। ওই গর্ভের কিছুটা তফাতেই, 
প্রান্ত বিন্দুতে থাকে হাপরের মুখ। হাপরের বাতাস নল বেয়ে আসছে। উনানে প্রয়োজনের 
সময় হাপর ফু দিয়ে আগুনকে যৌবন দান করছে। হাপর চামড়ার তৈরি। বর্তমানে 
কমদামি হাপর রবারের, মোটরের টিউবের হয়। হাপরটিকে টানার Gay বিশেষ পদ্ধতিতে 
বাশের ডগা থেকে একটি দড়ি বা চেন ঝোলে, তা টানা হয়। ফলে হাপরের ভিতরের 
বাতাস নল বেয়ে আসে উনানের মুখে। প্রকৃতি থেকে বাতাস টানে হাপর। আর সেই 
বাতাস উগরে দেয়। তাই নলের ভিতর দিয়ে এসে ধাক্কা মারে আগুনকে। কামারশালার 
উনানে বর্তমানে হার্ডকোক কয়লা ব্যবহৃত হয়। আগে কাঠ কয়লা এবং তাল গাছের 
মোচা (পুরুষ গাছের) শুকিয়ে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হত। কামারশালার উনানের 
বৈচিত্রা বিশেষ কিছু নেই, অন্তত এ বাংলায়। তকে, পুলির সাহায্য বাতাস উৎপাদন 
বিশেষ বিজ্ঞান। ধাতুশিল্পী বা মেটালার্জিস্ট হিসেবে আমাদের কর্মকাররা বা কামারেরাই 
আদি পুরুষ । যারা নির্বাচন করতেন ধাতুকে এবং অগ্নির উত্তাপকে সঠিক সময়ে। ধাতুকে 
আকার দিতেন প্রথনে অন্নিতে পুড়িয়ে, তাকে নমনীয় করে । এবং সেখান থেকেই এমন 
উপদেশ 'লোহাকে খা মার যতক্ষণ সে Фа" অথবা পোড়া লোহাকে ঘা দাও 
যতক্ষণ সে তোমার কথা শ্েনে। কামারের কথা বা নির্দেশ মতোই ধাতু, কামার নির্দেশিত 
পথে আকার পায়, আঘাতে আঘাতে | 

সোনা পুড়ে পুড়ে খাঁটি হয়। মানুষের জীবনও কি এমনি করে সংসার-উনানে পুড়তে 
পুড়তে নিখাদ হয়? কিন্তু স্যাকরাদের মুখেই সোনার বচন, "পুরো খাটি সোনায় গয়না 
গড়া সম্ভব নয়া' তাই বোধকরি সোনা কেনার সময় খাদ সমেত কিনতে হয়। আর 
বেচার সময় দোকানি খাদ বাদ দিয়ে কেনে। জ্রীবনে, একই মানুষে কেলারাম আর 
বেচারাম। দু প্রান্তের টানাটানিতে তাপ-ভস্ম-শিখা-ধুস্র বাড়ে আর কমে। 

কুমোরদের রাল্লার উনানের কথা থাক। তাদের জরীবিকাশ্রিত উনান, যেখানে সে 
মাটির শিল্পকর্মগুলি পুড়িয়ে শক্ত করে নেয়__ তাই ভাঁটি। লোককণথায়, কূমোরদের 
ভাষায় পুয়োন বা পুয়ান নামে পরিচিত পুয়োন বা পুয়ান একটি বড় গর্ত। এই গর্ত 
ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার ভাটির গর্ভের আকার নির্ভর করছে একজন কুমোর কতগুলি 
মাটির সামগ্রী পুড়িয়ে নিতে চান। এই ভাঁটিতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয় 
সহজদাহ্য হালকা শুকনো কাঠ-ঘুটে। মাটির জ্রিনিসগুলি (হাড়ি-মালসা-সরা-গ্রাস-থালা- 
ডাবা-মেছলা-কলকে। শিল্পকর্ম মাটির হাতি-ঘোড়া-মনসার চালা বা চালিপুতুল)। ভাটি 
সাজানোর একটি বিশেষ পদ্ধতি আছে। ভাটি সাজানোর কাজটি অভিজ্ঞ কুমোর করে 
ae ধরা যাক হাড়ি পোড়াবেন। Sita তলা থেকে মাটির হাড়িগুলি উল্টো করে 
বসাবেন। ধরা যাক, চারটি হাড়ি উল্টো করে বসানো হল পাশাপাশি বা গোলাকার করে। 


মাটির Баа রক্ষনশক্তির উৎস ৬১ 


ফলে দুটি হাঁড়ির মাঝে থাকবে ফাক। এবার ওই ফাকে ফাকে দেওয়া হবে জ্বালানি । 
অনেক সময় ওই ফাকগুলি canta জন্য মাটির ছোটখাটো জিনিসও রাখা হয়। নাহলে 
যে হুড়ঘুড়িয়ে সব পড়ে যাবে। এমনভাবে পাত্রগুলি সাভানো হবে, যাতে করে পুড়বার 
সময় পাত্রগুলি স্থির থাকে অথচ সমগ্র ভাটির তাপ সনানভাবে চারদিকে লাগে । এই হল 
ভাটি সান্ডাবার শর্ত। 

শুকিয়ে নিয়ে রঙ করে তারপর পাত্রশুলি ভাটিতে E হয়। ATS ভাঁটিটি 
সাজানো হলে বাইরে থেকে দেখে মনে হবে ছোট্ট এক белі ভাটি সাজানো শেষ হলে 
তাটির ওপর খড় দিয়ে তার ওপরে পাতলা করে কাদামাটি লেপে দেওয়া হয়। কারণ, 
ভাটির আগুনের শিখা যেন খোলা আকাশের দিকে না পাল্যয়। বন্দি থাকে ভাটির 
ভেতরেই। 

এবার Sita তলায় যে গর্ত বা সুখ সেখানে আগুন দেওয়া হয়। গর্তের ভিতর 
থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়বে ভাটির চারদিকে । একটা বড় ভাটি পুড়তে চার পাচ দিন 
সময় নেয়। পুড়ে পুড়ে আগুন মরে গেলে. ভাটি ঠাণ্ডা হলে, তারপর ভাটি থেকে 
জিনিসগুলি বের করা হয়। ভাটি সাজানো ঠিক-ঠাক না হলে মাটির জিনিসগুলি বেশি 
cere যায়। 

ধাতু শিল্পীদের উনানের আলোচনায় আমরা বৃহৎ শিল্পের ফার্নেস-বয়লার ইত্যাদিতে 
যাব না। বরং লোকশিল্পীদের অর্থাৎ coma, পিতল কাসার অথবা যে মূর্তিশিল্পীরা মূর্তি 
ঢালাই করেন তাদের উনানগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। 

পিতল-কাসা-ডোকরা শিল্পীদের উনান বলতে উচ্চ তাপে ‘র-মেটিরিয়াল', এক্ষেত্রে 
পিতল-দক্ডা-তামা গলিয়ে নেন কোনও পাত্রে। এই গললের атаб যে উনানে হয় তা 
মাটির একটি গর্ত। কাঠ বা কয়লা জ্বালানি হিসেবে атаа করা হয়। ঢোকরা বা 
ডোকরা শিল্পীদের পিতল কম লাগে। কেন না মাটির মূর্তির ওপর পড়ে পাতলা ধাতুর 
чакат | কিন্তু পিতল কাসার পাত্র তৈরিতে ধাতু লাগে অনেক বেশি। কারণ পা্রগুলির 
আকার-আয়তন ও ওজ্ঞন। সে ক্ষেত্রে দেখা গেছে বড় উনানে কড়াইয়ে গলানো হয় 
ধাতু । Grea আকৃতি প্রায় তিন-চার ফুট ব্যাসের। উচ্চতা প্রায় দু ফুট। 

এসব শিল্প-কাজের উনানের থেকে শিল্পবস্তু তৈরির পন্ধতিটি বেশ জটিল। পিতলের 
কলসির তিনটি অংশ আলাদাভাবে তৈরি হয়। গলা-বুক-তলা। প্রতিটি অংশ মাটি দিয়ে 
তৈরি করা হয়। যা মুছি' নামে পরিচিত। একই ধরনের ছুটি মাটির পাত্র। একটির ওপর 
অন্যটি বসিয়ে 'সিল' করে দেওয়া হয়। মাটির ওই শিল্পকর্মটির ওপরে থাকে দু'টি ফুটো। 
ওই ফুটো দিয়ে ঢাল! হয় rE থাতু। দুটি মাটির পাত্রের মাঝে যে ফাক আছে 
সেখানেই FTE ধাতু আকার পায় জমে গিয়ে। যদিও এ প্রসঙ্গটি, উনানের ক্ষেত্রে আসে 


কৌশিকী 


না। কুটিরশিলের অন্য দু'ধরনের উনান সম্বন্ধে সৃচনা-পর্বে কিছুটা ধলা হয়েছে। এখন 
তুলনামূলক আলোচনায় বলা যেতে পারে। যেহেতু উৎপাদিত বস্তুটি একই জিনিস, 
স্বাদে Гні শুড়। আখের OG এবং খেজুর OU! 

১. আখের отра উনান আকারে অনেক বড়, গভীর এবং লম্বাটে অর্থাৎ আয়তাকার। 
খেজুর গুড়ের উনান ছোট, কম গভীর এবং প্রায় চৌকো। 

а আখের গুড় তৈরিতে অনেকগুলি পাত্রে রস ফোটানো হয়। অর্থাৎ লম্বা চুল্লিতে 
বিভিন্ন পাত্রে ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বের রস ফোটে। সেভাবেই তাপ বা জ্বালানি প্রয়োগ করা 
হয়। অর্থাৎ প্রথম কড়াটিতে যদি কাচা রস (সদ্য আখ মাড়াই করে যে রস) ফোটে, 
পরবর্তী পাত্রে তবে 'এক ফুটের (ফুট শব্দটি আগুনে ফোটা থেকে) রস, তার পরের 
পাত্রে দু ফুটের রস। শেষ পর্বে গাড় আঠালো. চূড়ান্ত রস। তাই মাটির Hives বা 
টিনের পাত্রে ঢেলে ঢেলে রাখা হয় যা দানাকৃতি শুড়। 

খেজুর রস আয়তনে বা উৎপাদনে কম। একটি পাত্রেই রস ফুটতে ফুটতে চুড়ান্ত 
'শুড়া-এর আকার পায়। 

ও. খেজুর গুড় ফোটানোর পাত্র (আজকাল পেটাই টিনের বর্গাকার পাত্র) কিনে 
এনে বা অর্ডার দিয়ে বানানোর পর সেই সাইজের উনান তৈরি হয়। শুড় তৈরির পাত্রের 
তলদেশ উনানের মাথা ছুঁয়ে থাকে। কোনও ক্ষেত্রে সেঁটে থাকে । আখের গুড় তৈরির 
উনানের ক্ষেত্রে পাত্রের তলদেশ থেকে উনানের মাথায় ফাক থাকে৷ 

в. খেজুর OF তৈরিতে, দুজন মানুষ OG তৈরি করে। কখনও একা মানুষও কাজটি 
করে। দুজ্জন থাকলে "একজন জ্বালানি দেয়, অন্য জন ‘রস’ পর্যবেক্ষণ করে। 

৫. আখশালে কিন্তু অন্তত দশ-পনেরোজন মানুষ একসঙ্গে Т করে। প্রত্যেকের 
Se’ এবং স্থান ঠিক করা থাকে। না হলে সমস্ত কর্ম-চক্রটি ভেঙে পড়বে। এ-ছাড়া 
এই উৎপাদনে যৌলিক তফাত এই যে, খেজুরগাছ মানুষকে সরাসরি রস উপহার দেয়। 
আখের ক্ষেত্রে মানুষকে আখশুলি যস্ত্রের সাহায্যে মাড়াই করে রস বের করে নিতে হয়। 

উনানের শেব আলোচনার বস্তু, চরিত্রে স্থায়ী এ উনান ভাঁটি। চুনারু (যারা চুন 
তৈরি করে)-দের চুনের ভাটি, ধোপাদের কাপড় ফোটানো বা সিদ্ধ করার ভাটি এবং 
ভারতবর্ষের সমস্ত গ্রামে গ্রামে যে দেশি মদ তৈরি হয় তা উনানেই ৷ বছর ত্রিশ আগে 
দেখেছিলাম বিষুল্পুরে FTF পাড়ায় চুলের ভাটি। শামুকের খোল বড় গর্তের ওপর খড় 
দিয়ে পোড়ানো। ধোপাদের উনান আকারে বড়। দেখতে কিছুটা যক্রিবাড়ির উনান। 
যেহেতু নিত্য ব্যবহার হয়, তাই এর শরীর স্থায়ী চরিত্রের | উনানের কড়াইয়ে বসানো 
থাকে অনেক কাপড়। কাপড়গুলি এরা (সোডা, ব্রিচিং, সাবান) মেখে নেয়। তারপর বড় 
কড়াইয়ে দীর্ঘক্ষণ ধরে মৃদু তাপে ফুটতে থাকে। পাশাপাশি একাধিক উনান থাকতে 


মাটির উলান mefa উৎস зо 


পারে বড় ভাঁটির ক্ষেত্রে। TTA, ওই শুকনো কাঠ-লতাপাতা। খরচ কম হবে বলে। 
তবে বেশ কিছুকাল কয়লার ব্যবস্থার করছেন অনেকে । 

মদ তৈরির উনানের আলাদা কোনও বৈশিষ্ট্য নেই। সাধারণ উনান। কিন্তু তাপের 
আছে নানান মান্তা। মদ তৈরি হয় দেশি “পাতন" ্রক্রিয়ায়। নীচের হাড়িতে থাকে মদের 
'পচান'। যা মূলত গুড় এবং তার সঙ্গে 'গুলি' (সাদা ট্যাবলেট যা ইস্ট, গাজ্ঞতে সাহায্য 
করে)। গুড় ও গুলি পচে সপ্তাহখানেক। বিশেষ দিনে ওই পচন ATS পাত্রটি, হাডিটি 
বসানো হয় উনানে। তার ওপরে থাকে একটি হাড়ি, তার ওপরে আর একটি হাড়ি। 
প্রথম হাঁড়ির তরল উনানের তাপে বাষ্প হয়ে সোজা তিন নম্বর পাত্রে ধাক্কা খাবে। 
ওখানে আছে ঠাণ্ডা ভ্রল। জল মাঝে মাঝেই বদলে দেওয়া হবে। নীচ থেকে উঠে আসা 
বাষ্প তিন নম্বর পাত্রের ঠাণ্ডা জলে শীতলীকরণ হয়ে মাঝের পাত্রে জমা হবে। এই 
মাঝের পাত্র থেকে নল বেয়ে পড়বে “কারণ-বারি”। মাঝের পাত্রের গায়ে লম্বা নল ফুটো 
করে লাগানো থাকে। এখন প্রাস্টিকের নল। আগে ব্যবহৃত হত বাঁশের চোঙা। দেশজ 
এ পাতন পদ্ধতির সরঞ্জাম মৌলিকত্বের দাবি রাখে। 


п অন্তিম উনান n 
TW নাই ভাণ্ডে/তা নাই এ ব্রন্মাণ্ডে অর্থাৎ এই শরীরে। বাউলের এই রূপক- 
রহস্য-বাক্যে, өле হল মানবের দেহখানি। এই নর-নারীর দেহ, যদিও তা স্থূল শরীর 
নামে বিশেষিত, তবুও তথায় আছে বিশ্বের সকল খানি, সব খনির উৎস। এর ভিতরেই 
আছে আডরা-অগ্নি-চুল্লি-খাদ্য-চুলোচুলি। প্রতিদিন পাক হতে থাকে সেথায় সকল খাদ্য। 
সুখ-দুঃখ-মৃত্যু-প্রেম-বিরহ। ধিকি ধিকি মন্দা আচে, তুষের আগুনে, মন্দাক্রান্ত ছন্দে 
পোড়ে হৃদয়। পাক হয় অভিজ্ঞতা। না-পাক হয় শরীর-ক্ষুধা। দুঃখে দুঃখে পুড়ে, 
শরীর-মন হয়ে ওঠে শুদ্ধ সোনা__ fre সমস্ত arm, পাক, ধিকি ধিকি, মন্দা আঁচে 
সর্বশ্রেষ্ঠ পরিপাক-_ অভিজ্ঞ রীধুনির এমনতর অভিভ্ঞতালব মন্তব্য স্মরণীয়। প্রতিদিন 
শরীর রক্ষার зач] বাইরের শাবার দিতে হয় শরীরকে। না হলে আত্মা বুঝি পরিত্যাগ 
করে শরীর। কিন্তু পওহারীবাবা বাইরের খাবার নিতেন না। হাওয়া থেকেই খাবার 
পেতেন। 

শুনেছি CBA বা খেচর মুদ্রার কথা । এই যোগ অভ্যাসে শরীরের জন্য বাইরের 
কোনও খাবারেরই নাকি প্রয়োজন নেই। সময় গোধুলিকাল। পম্মাসনে স্থিতাবস্থা। জিহ্তাকে 
আলজিভের গর্তে প্রবেশ করিয়ে, SUS অবস্থিত সহশ্বাধার বা Pineal gland-9 স্পর্শ 
করাতে হয়। সে বড় OF তত্ব। সে বড় কঠিন কাম। fas ওই স্থানে স্থাপনের জন্য, 


Ув 


сё 


ছেদন করিতে হয়। প্রত্যহ 'কেশ পরিমাণ'। এতাবে, জিত্বা একদিন AENEA পরশ 
পাইবে।” তখনই TOE থেকে “অমৃতক্ষরণ' বা “মধুক্ষরণ' ঘটবে। বিন্দু পরিনাণ। এক 
বিন্দুতে চলবে পর্ষকাল। আর কোনও খাবারের দরকার নেই। 

এমন যোগ" সকলে অভ্যাস করতে পারলে তো আগামী বিশ্বযুদ্ধ, বিশ্ব অর্থনৈতিক 
অবরোধ সব থেমে যেত। কিন্ত এসব রহস্যনুখী. oF যোগবিদ্যার শিক্ষাক্রম আমাদের 
নেই। নেই বলেই তো পেট বড় বালাই। পেট বড় শত্তুর। পেট মানে খিদে 1 পেট মানে 
খোদা | পেট মানে ঈশ্বর । পেটেই আছে স্বপ্ন-ক্ষুধা-সম্তান-মল। আছে বৃহৎ এক অগ্যাধার। 
ক্ষুধার TGA মেটানোর জন্যই তো এত প্রকারের মৃত্তিকার Gra উনান ধাতুতেও 
তৈরি হয়। সকল উনান নিভে যায় যখন, শুধু পড়ে থাকে ছাই। এমনকী ছাই চাপা 
কোনও আগুনও থাকে ন্য। পুড়ে শেষ হয় স্থূল শরীর, যায় কোথায়? শেষ, অবশেষে 
সমাপ্ত অধিতে নিভে, অন্তিনে, উনান যা পুড়িয়ে ছাই করে। বলে, রাম নাম সচ হ্যায় ॥ 
ওখানেই তৈরি হয় белі ম্মশানের চিতা একটি উনান ছাড়া আর কী? শুধু অম্পিতে 
পোড়ে না আত্মা। পুড়ে শেষ হয় শরীর, ওই উনানে। শ্বশানের চিতায়। 

এ উনানের কানুন আছে তোয়ের কালে। কেমন সে ধারা? চোদ্দ পোয়া TAT I 
"পোয়া" হল কথ্য ভাষায় ‘পো’। তবে ভাবগুণে ভাবা । কার পো তুমি__অর্থে কার সন্তান 
তুমি? এক্ষেত্রে পোরা হলো ভারের (weight = massxgravitation, w = mg) 
একক। চার পোয়া হল এক সের- বর্তমানে অপ্রচলিত। কথ্য হিসেবে রয়ে গেছে 
*পোয়া”। চার পো’ পাপ পূর্ণ হয়ে, তাই তো চোর ধরা পড়ল। আর চোদ্দ বা চৌদ্দ 
পোয়া হচ্ছে ১৪+৪- ৩১/, সের। কিন্তু দৈর্ঘ্য মাপার ক্ষেত্রেও. ‘পোয়া' একক! যেমন. 
কোনও saa অর্ধাংশ অবশিষ্ট অর্থাৎ দুপোয়া বাকি। তাই চোদ্দ পোয়া মানে সাড়ে 
তিন হাত) যে কোনও মানুষের উচ্চতা (লম্বা) তার rea হাতের “সাড়ে তিন হাত'- 
এর বেশি কিছুতেই হবে না। কীভাবে, বিদ্যালয়ে না যাওয়া মানুষ, এমন একটা “স্থির 
রাশি’ খুঁজে পেল- রহস্যময়। টলস্টয়ের সেই বিখ্যাত গল্প-__সাড়ে তিন হাত জমির 
কথা বিশ্বধ্যাত। 

মৃতদেহের জন্য অন্তিম উনান, শ্মশানের চিতা লম্বার ওই সাড়ে তিন হাত- বাউল 
গানে আছে, CT চোদ্দ পো/ আড়ে, সাড়ে সাত পে: (পৌনে দু হাত)। গভভীরতায় 
পুরো "চার পো”। তাহলে চিতার মাপ ১৪ পোয়া x ৭ পোয়া * 8 পোয়া। মানে, ৩১/, 
হাত * ১০, হাত * ১ হাত = প্রায় ৭ ফুট х প্রায় ৩ ফুট x প্রায় দেড় ফুট। এই উনালে, 
অস্তিমে, চিরনিদ্রায় শুয়ে থাকে সমস্ত হিসাব। পৃথিবীর সব শবের সমান্তি। ক্ষুধা-দ্বস্দ্ব- 
শান্তি-অশান্তি-প্রেম-বিরহ। সমাপ্ত ধোঁয়ায় জল ছিটিয়ে নেভায় শ্মশান-বন্ধুরা। পট্যকাশ- 
ঘটাকাশ-চিদাকাশ মিশে যায়। শীতল ভবঃ। চিতা অনেকাঞ্চলে লোকভাবায় 'শ'। 


মাটির блы тәме Eo 


কবরের মাপ অবশ্য আড়ে লম্বায় প্রায় একই। কিন্তু গভীরতা অনেক বেশি। কাঠের 
জ্বালানিতে দশাম্বমেধ ঘাটে জ্বলে (Белі পেট, চিতার গর্ভে আবার পোড়ে। হৃদয়ের সব 
তাপ-উত্তাপ পুনঃ পোড়ে চিতায় । তো শ্মশানের এই অন্তিম অগ্নির আধারকে আর কী 
বিশেষণ দেব? আমরা বলি, শেষ বেলার "অন্তিম উনান'। 


п মাটির Фата বৃত্তান্তে ব্যবহৃত লোকশব্দ U 


চুলো 


নুড়ো 


ধেলো 


উনান, সম্ভবত চুলো৷ থেকেই কি চুল্লি? চাল-চুলো' অর্থে বসত । কিন্তু 
বসত থাকে যদি, উনান তো থাকবেই 1 'চুলোচুলি'__ঝগড়াঝাটি। 
জ্বলন্ত খড়, কাঠ। “মুখে ЯСЫ “ia ad মৃত্যু কামনা নুড়ো খড়ের 
গুছি যা яте দেবার কাজেও ব্যবহৃত হয়। বাচ্চাদের মল, ঘরের বাইরে 
ফেলার জন্য খড়ের নুড়ো ব্যবহৃত হয়। 

পুয়েন_ কুমোরদের মাটির কাচা পাত্র পোড়ানোর জন্য বড় চুল্লি বা 
ভীটি। পুয়ানের সঙ্গে ভাটি শব্দটি গেঁথে 'পুয়ান ভাটি’ বলে। উচ্চারপভেদে 
পোয়ান। 

দেশি মদ। যা OG থেকে তৈরি তরল পদার্থ । দক্ষিণবঙ্গে একে ‘OTT 
বলে। 

শালপাতা পাকানো, ভিতরে কৌচা) শুকনো তামাক পাতা দিয়ে আধ 
হাত লম্বা ধূমপানের জন্য তৈরি। এখনও আদিবাসীরা ব্যবহার করেন। 
খড়ের পাকানো মোটা ere বাশের মতো,-প্রায় দু তিন হাত। তামাক 
খাবার জন্য, ধূমপানের জন্যই এগুলিতে প্রায় সমস্ত দিন অগ্নি “বন্দি” 
থাকে। এখন এর প্রচলন একেবারেই নেই 1 দেশলাই বা লাইটার এসে 
গেছে। পাবেনা তৈরি হয়, কয়েকটি পাটকাঠির offs গোবরের প্রলেপ 
দিয়ে রোদে শুকলো করে Gren হয়। মহিলারা এগুলি করে রাখেন। 
শীতন-শ্রীম্ম-বর্ধায় কৃষক মাঠে গেলে TTS কেনা অথবা পাবেনা মাঠে 
নিয়ে যায়। সমস্ত দিন আগুনের sae মেটায় এই an অথবা 
পাটবেনা। পাটবেনা তৈরি হয় যে অঞ্চলে পাটের চাষ প্রচলিত। বেনা 
ও পাটবেলা দুটিই অপ্রচলিত। 

উলানের মাথার ওপর প্রায় গোলাকার পরিধিতে তিনটি খুরো/ ঝিক/ 
চড়া/বেঁটা/ থাকে। আলাদা কাদার off বা তাল বসিয়ে তৈরি। এর 
কাজ রাছার পাত্রের তলদেশের সঙ্গে উনানের শিখার মাঝে সামান; 


৬৬ 


উনান পাতা 


IE 


মরা উনান 


সরা, মালসা 


ফাক প্রস্তুত রাখা । ঝিক অন্য অর্থে আগুনের শিখা বা fea আসলে 
শিখা এবং ওই কাদার তিনটি চূড়া/ বৌটা/ ঝিক/ খুরি বা খুরো শব্দ, 
ব্যবহারিক কারণে মিশে গেছে। ঝিক, coe 401 

উনান তৈরি করা। সূচনা বা 'জো"। ‘CT শব্দ কোনও কাজের মুখপাত 
বা মুখবন্ধ। জাল বোনা, চ্যাটাই বোনা, কাথা বোনা সকল ক্ষেত্রে ‘জো’ 
শব্দ ব্যবহৃত হয়। উনান তৈরির ক্ষেত্রে 'পাতা' শব্দ ব্যবহৃত হয়? 
রান্নামেলায় বা দুয়ারে, রান্নার মূল উনানের কাছেই থাকে একটি উচু 
টিপি। টিপির নীচে একটি ছোট্ট গর্ত। Әр ঢিপির ওপর ভাতের 
হাড়ি বসিয়ে ফ্যান গালা গেড়ানো) হয়। এই ফ্যান গালার কাজটি 
উসারার ওপর বসিয়ে, (কেন না উঁচু জায়গা বলেই) করা অনেক 
সহজ । কখনও নীচের ছোট্ট গর্তে কোনও একটি পাত্র রেখে তাতে 
ফ্যান ঝরানো হয়। অথবা গর্তেও ফ্যান ফেলা যেতে পারে। ফ্যান 
গোরুকে, মা মরা বাচ্চা গোরুকে. ছাগলকে খাওয়ানোর দরকার হলে, 
ফ্যানের গর্ভে একটি পাত্র রাখা হয়। উঁচু মাটির ওই টিপিকে বলে 
উসারা। 

জ্বলন্ত অথচ শিখাহীন কাঠের খণ্ড । শুকনো কাঠ কয়লাকে আগুন দিলে 
তা লাল WET পরিণত হয়। কয়লার ক্ষেত্রেও জ্বলন্ত কয়লার টুকরোকে 
TET বলে। 

নিভে যাওয়া অথচ ছাই চাপা আগুন আছে এমন উনান। এক্ষেত্রে 
আগুন সম্পূর্ণ নিভে গেলেই তবে তার মৃত্যু। কিন্তু, আগুন ক্ষীণতম 
অবস্থায় থাকা উনানকেই কেন মরা উনান বলে জানি না। 

প্রস্তুত বা তৈরি হওয়া। 

মাটির পাত্রবিশেব। সরার গভীরতা কম। মালসার গভীরতা বেশি। ২৪ 
প্রহর/ অষ্টম প্রহরে মালসা ভর্তি চিড়ে, ফল-ফলারির ভোগকে 'মালসা- 
ভোগ' বলে। 

অব্যবহৃত খড়। ধান ঝাড়ার সময় যে খড়ের গুছি, ধানের শিষসমেত 
পড়ে যায়, তা এক সঙ্গে জড়ো করে গোরু দিয়ে মাড়া হয়। তার নাম 
পুয়াল-মাড়া। ওই পুয়াল থেকে ধান বের করে নেওয়া হয়। ঘা পড়ে 
থাকে অবিন্যন্ত খড়ের অংশ, তাই পুয়াল। এই পুয়াল জ্বালানির re 
ব্যবহৃত হয়। 


উনান কাঠি 


তোলা উনান 


পোয়া 


মাটির উলান রক্ষলশক্তির উৎস ৬৭ 


উনুন কাঠি। খড়ের, পাতার জ্বালানির ক্ষেত্রে। কাঠি দিয়ে ওই জ্বালানি 
উনানের মুখ দিয়ে ঠেলে উনানের গর্ভে ঢোকানো হয়। ক্রমাগত ব্যবহারের 
ফলে উনান কাঠির মুখ পুড়ে পুড়ে সূচালো হয়ে যায়। এবং ওতে 
আশুন লাগে বলে, কাছেই থাকে ছোট্ট একটি জল পাত্র। ওই পাত্রে 
কাঠিটি ডুবিয়ে নিতে হয়। না হলে SAPS জ্বালানিতেই আগুন ধরে 
যাবে। 

যে উনান সহজেই স্থানাস্তরিত করা যায়। অব্যবহৃত বালতি, ভাঙা 
থালায় মাটি দিয়ে তৈরি করা ছোট্ট উনান। 

কলকাতায় বা চলন্ত ট্রেনে আমরা যে মাটির পাত্রে চা খাই তা ভীড় 
নয়। সেগুলি খুরি। কোটরা হল, গ্লাসের থেকে ছোট, ভাড় বা খুরির 
থেকে AS 1 কোটরাতে তরকারি অথবা দই বিতরিত হয় ভোজ বাড়িতে। 
ভীড় গোলাকার এবং হাঁড়ির ক্ষুদ্র সংস্করণ। কলু ঘোনিতে তেল তৈরি 
করতেন যে সম্প্রদায়) সম্প্রদায়ের মানুষেরা তেল রাবতেন যে ভীড়ে, 
তা 'কলুর ভাড়'। গোপাল তীড় ভিন্ন অর্থে 'ভাড়'। “চা খাও ভাঁড় 
প্রথম শুনি আমি। “তাড়ে মা ভবানী" আমাদের সকলেরই অবস্থা। 
পোয়া ওজনের একক | চার পোয়া সমান এক সের! আবার যে কোনও 
মাপের ক্ষেত্রে ‘comm শব্দার্থ পুরো ভ্রিনিসটির এক চতুর্থাংশ । অর্থাৎ, 
চার পোয়া тег শেব অর্থ, কাজটি ame! *পোয়া'-_তরল মাপার 
আধার ছিল, পিতল-কীসার পাত্র। 'পোয়া-ঘটি” “সের-ঘটি'। ওগুলি এখন 
আর দেখা যায় না। 








বৈদিক сафо এটি এবং পরবর্তী ৩ পৃষ্ঠার রেখাচিত্রশিপ্পী রণজিৎ Han 











উপরে চানাচূরওয়ালার অগ্ন্যাধার। মাঝে, চা-গয়ালাদের উলান। 
নীচে. শিককাবাব ও তন্দুরীর উনান। 





কবিরাজ্ঞদের উনান। 
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«бта ওবুধের sae পর্বে উনানের ভূমিকা অত্যন্ত শুরুত্বপূর্ণ। কবিরাজ্জ উপেন্দ্রনাথ 
সেন ও দেবেন্দ্রনাথ সেন রচিত 'আয়ুর্বেদ-সংগ্রহ' (শকাব্দ ১৮১৪/শ্রিস্টব্দ ১৮১২) গ্রন্থের 
পরিভাবা-প্রকরণম্‌ অধ্যায়ে নালা কবিরাজি waa সচিত্র বিবরণ ছিল (পৃঃ ৩২২-৩২৯) 
বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে যা বর্জিত হয়েছে। পুরনো সংস্করণ থেকে সেই ছবি এখানে হুবহু 
সংকলিত тә বইটি ব্যবহার করা সম্ভব হয়েছে স্বামী সন্তদাস ইন্সটিটিউটের সৌজন্যে। 








মাঝিদের উনান। বর্ধমানের কুতিরডাঙা গ্রামে। নীচে, fou 


গড়নের атата উনান। তালদি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা। 


উপরে, নদীর উপর নৌকায় 





Sora, কামারশালা হেগলি)। নীচে. কুমোরদেব উনান। পাভমুড়া, বাকুড়া। 





উপরে কমোবদের SI যাৰে. আগের 49 পেকে শুড় তৈরির উনান, ঘোষালডাজার পথে. 
Ям নীচে. қыза কার Gata, AAA. হণলি 





উপরে হলাহাশাদ পূর্ণকুষ্তে নদীতীরের aqare মাটির উনান। নীচে. লোহার Жам, যুস্টিয়াবি, 
PrP 






কু ২ 
ج‎ 





1225 









сана এসির তা 


উপরে, ধানসিদ্ধ করার উনান, Taga নীচে, খেজুরগুড় তৈরির উনান, হাঁসপুকুরিয়া, নদীয়া) 





উপরে, Боа ভাটি, মেদিনীপুর ৷ নীচে, চোলাই মদ তৈরির উনান. ধারেন্দা গ্রাম, adima, 
মালদ 51 
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উপরে, রাভা উপজাতির উনান. রাজ্ঞাভাতখ্যওয়া. জলপাইশুড়ি। মাঝে, অস্থায়ী উনান, সতীমা'র 
মেলা, জেলা,. নদীয়া Ae. দু'মুঝো উনানের মুখে Tia হাড়ির মুখ লাগানো । 


a 





উপরে, দু'তলা একমুষো Gam, দক্ষিণ ২৪ orn) নীচে, আলুখেতে কাজে আসা ভিনদেশিদের 
Ra ধারে অস্থায়ী উনান, কাবলের মোড়, হুগলি। 





ভপরে ӘҢ শ্রমিকদের অস্থায়ী Фата, চাপাডাঙা নারকেলতলা, হুগলি। নীচে. fate তৈরির 
Bara. কাঠেল জ্বালানি । মায়াবতীর পথে? 





নীচে. হাওয়া ঠেকাতে উনানের দু'দিকেই মাটির নিচু দেওয়াল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা I 












ee Oe 
= ES БІ ২১ 


2) ТЕ 5% : 





উপরে, রাভাদের উনান, ব্রাজ্রাভাতখাওয়া, জলপাইশুডি। 


নীচে, হরিদ্বার পূর্ণকুত্তে অস্থায়ী বৃহৎ উনান। 
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উপরে, যক্তিবাড়ির অস্থায়ী উনান। মাঝে, চারমুখো/চারপাখা SAA. মূলত ধান সিদ্ধ করার 
জন্য। ওমরপুর, হুগলি। নীচে. গৃহস্থের জন্য ধোৌয়াহীন উনান. সরকারি উদ্যোগে তৈরি। 
বলরামপুর, হুগলি। 





উপরে রাভাদের কাঠের ঘরে, সিমেন্টের মেঝের উপর Фата | রাজাভাতখাওয়া, জলপাইগুড়ি। 
নীচে, শিল্পী অলোক সোম-এর মুর্তি পোড়ানোর Sam, কলাপুকুরডাজ, বীরভূম ) 














উপরে, ঢা তৈরির জন্য বহনযোগ। বা তোলা উনান। тэт. বর্ধমান। নীচে. নবান্ন 
উৎসবে যষ্ছ্িবাড়ির উনান, কেরোসিনের পাম্প স্টোত ও তোলা উনান পাশাপাশি) কুলতলি. 
হাওড়া। 
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= THA 
কুমোরের ভাটি, উপরে, পোড়ানোর আগে মাটির সামগ্রী সাজানো হচ্ছে। মাঝে, মাটি 
চাপা দিয়ে পোড়ানো চলছে। নীচে, পোড়ানোর পর মাটি সরিয়ে সেগুলি বার করা 
হচ্ছে। পাঁচমুড়া, বাকুড়া। 





উপরে, গর্ভ না কেটে তৈরি উনান। নীচে. তোলা Sua, মুরগির আশ্রয় চাপাই-লবাবগঞ্ত, 
রাজশাহি. বাংলাদেশ। 














উপরে, শ্মশানের Белі কেন্দপুকুর. কুলডাজ, মালদহ ॥ শ্রীচে, অস্থায়ী উনান। 


че স্বীকার: ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান 


মালদহের জগজ্জীবনপুর এবং তার আশপাশের গ্রামগুলিতে ঘুরতে ঘুরতে যত বার 
ক্লান্ত হয়ে পড়েছি তত বারই আমাকে উৎসাহিত করেছে দুই শিশু, গোগোল (TIF 
মুখার্জি) এবং টুবাই (চন্দ্রনাথ রায়)। এরা দু'জনে দু'টি ফিল্ড-ডায়েরিতে লিখে নিচ্ছিল 
প্রতিটি উনানের বর্ণনা, জায়গার নাম; লেখা ста হলেই শিশুদুটি আরও উনান 
দেখতে চাই বলে, গেরস্তর বাড়িতে ঢুকে পড়ছিল স্বচ্ছন্দে। 

সমগ্র অঞ্চলের সমীক্ষার কাজে গৌতম সেনগুপ্ত, অধিকর্তা, এবং অমল রায়, 
অধীক্ষক, পশ্টিমবঙ্গ প্রত্তত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার, আমার খাদ্য-বাসস্থ্ান ও 
পরিবহণের ব্যবস্থা করেছিলেন। 

হুগলি জেলা পরিক্রমা: আবদুস সেলিম, বিশ্বনাথ গরাই, তরুণ বসু, নিশীথ দে 
রোজবলহাট), শ্যামনীরদ বন্দ্যোপাধ্যায় (গোঘাট)। 
পুরুলিয়া: সুভাষ রায় (চেলিয়ামা)। 

মেদিনীপুর: অধ্যাপক বিশ্বরঞ্জন ঘোতুই। 

বাকুড়া: কাশীনাথ বেজ (ইন্দাস), বিশ্বনাথ কুত্ভকার (পাঁচমুড়া)। 

নদীয়া: হরিচরণ দত্ত হাঁসপুকুরিয়া)। 


লেখার সঙ্গে যে রেখাচিত্রগুলি ব্যবহার করা! হয়েছে তা মূল আলোকচিত্র থেকে 
পুনরক্ষিত। আলোকচিত্রগুলি অভিজ্ডিৎ রায়, সোমনাথ cars, রণজিৎ হীরা এবং 
লেখকের তোলা। সরকারি উদ্যোগে তৈরি ধৃমহীন চুলা এবং মাঠে aT উৎসবের 
ছবি তুলেছেন বাদল পাল, হুগলির বলরামপুর গ্রাম থেকে; মেদিনীপুরের গ্রামে 
শামুকের খোল পুড়িয়ে চুন তৈরি করার উনানের ছবি তুলেছেন অজয় দাস। 
কলকাতার এক কর্মশালায় ডোকরা শিল্পীদের উনানের ছবি তুলেছেন অসীম পাল। 
আলোকচিত্র অনুসরণে রেখাচিত্র এঁকেছেন গোপী দে সরকার ও রণজিৎ হীরা। 

4 স্বীকারে আরও অনেকের নাম উল্লেখ করা হল না, সে ক্রটি একান্তই আমার! 


ИА বাংলায় 


~ 


ADTA 





পায় CEFR: AG 


с 
a 





বাংলার ঘর-গৃহস্থালিতে একসময়ে যে কাসা-পিতল শিল্পদ্রব্যের রমরমা 
ছিল, আজ তা প্রায় অস্তহিতি। বিবাহাদির মতো আচার-অনুষ্ঠান বা 
কোনও ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে কিছু কিছু কসা-পিতলের দ্রব্য যে নিযমরক্ষার 
জন্য আজও ব্যবহৃত হয় না এমন নয়। তবে একসময়ে গোটা 
অবিভক্ত বাংলা জুড়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে কাসা-পিতল তৈজসপত্র 
ব্যবহারের দরুন যে কীসা-পিতল ধাতুশিল্প গড়ে 

উঠেছিল, তা ছিল একান্তই অভাবনীয়। < 0 

বাংলার তাত শিল্পের গৌরবময় এ 
এ্রতিহ্যের পাশাপাশি কাসা-পিতল শিল্পের 
নাম করা যেতে পারে। বংশপরম্পরায় 
শিল্পে নিযুক্ত থেকে শহর ও শ্রামাঞ্চলের 
ধনী বা গৃহস্থের ব্যবহারের জন্য পিতল- 
কাসার নানাবিধ তৈজ্সপত্র সরবরাহ 
করে এসেছেন। 





বাংলার তৈজসপত্র দৈনন্দিনতার ধাতুশিল্প ৯৫ 


বাংলার কাস্য-পিতল শিল্পের এ্তিহ্য নিয়ে একদা কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন 
যে. "মুসলমান অধিকারে মালদহে ও ঢাকায়, পরে মুর্শিদাবাদে ও বর্ধনানের দীইহাটে 
কাসা-পিতলের বাসন নির্মাণের উন্নতি হইয়াছিল г প্রসঙ্গত তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন. 
‘Tee STE কাসার বাসন তখন জন্মগ্রহণ করে নাই। বিদরির কাজ মুর্শিদাবাদে এক 
яар жән হয়ে বেশ প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।' 

শুন্য জার একজন বিশিষ্ট শিল্পরসিক সুধাংশুকুমার রায় বাংলার থালা বাদন্রে গৌরব 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, কাংস্যকারদের ধাতুপাত্রগুলি নির্মাণের মধ্যে সে সময় 
বাংলায় অতি অনুপম ও স্বতন্ত্র বৃত্তিধারী এক শিলগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। তার ফলে 
বাংলায় See হয়েছিল ages নির্মাণের এক উচ্চাঙ্গ শিল্পীসম্প্রদায়। সে সময়ের 
তমলুকের বিখ্যাত চকাই বাটি, খাগড়ার oy গ্লাস (come oy ও ফেরে! ঘটি. 
বিঝুল্পুরের ছড়া বা কলসি এবং ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত নানান দ্রব্য প্রভৃতি ছিল 
বাংলার ধাতুশিজীদের উজ্জ্বল কর্মধারার নিদর্শন। 

কিন্তু এ শিল্পের পতন শুরু হল সন্তায় আযালুমিনিয়াম ও এনামেল পাত্র বাজারে আমদানি 
হওয়ার দরুন। বর্তমানে স্টেললেস স্টিলের বাসনপত্র আমদানি হওয়ায় কাসা-পিতলের 
তৈজ্সপাত্রের ব্যবহার প্রায় উঠে গেছে বললেই হয়। এছাড়াও বহু ক্ষেত্রে ছিল কাচামাল 
পরিবর্তে দিতে হত নিখুঁতভাবে সম্পাদিত মালপত্র, যার দরুন কারিগর কেবলমাত্র লাভ 
করত জুরি, বাকে বলা হত “বাণি'। এক্ষেত্রে মহাজন তাদের তৈরি জিনিসপত্র বিক্রি করে 
& পরিমল লাভ করত, তা দরিদ্র ও wa কারিগরদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না এবং 
.. এইভাবেই তারা কোনও প্রতিবাদ না জানিয়ে দিনের পর দিন শোবিত হয়েছে। 

এইসব নানা কারণে আজ কীসা-পিতলের তৈজসপত্র যেন দেশ থেকে উধাও হয়ে 
গিয়েছে: পশ্চিমবঙ্গে আজও কোনওমতে টিকে আছে গোটা তিন-চার উল্লেখযোগা কাসা- 
পিতল শিল্পকেন্দ্র, কিন্ত কাসা-পিতলের ব্যবহার সীমাবদ্ধ হওয়ায় সেগুলিও কোনও ক্রমে 
টিকে আছে মাত্র। একদিন গোটা বাংলা জুড়ে যে অনুপম শিল্পকর্মটির ব্যাপ্তি ঘটেছিল, ся 
বিষয়টি সম্পর্কে অবগতি ও দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য, সে সব উৎ্পাদনস্থলের নাম ও 
toes зар নির্মাণের এক তালিকা লেখ্য-শ্রমাণ হিসাবে তুলে ধরা হল, যয থেকে 
বাংলার ধাতুশিল্পের ইতিহাস ও প্রতিহ্য বিষয়ে সম্যক অবহিত হওয়া যায়। 


Фтят теа তৈজসপত্রের উদ্ভব ও কিকাশ 


অভ্রীতকনল থেকে গ্রাম-জীবলে ঘর-গৃহস্থালির প্রয়োজনে যে সব পাত্র গ্রাম্য কারিগররা নির্মল 
করেছিলেন, তার উপাদান ছিল মাটি ও কাঠ। তামা আবিষ্কারের পর সেসব TEI দ্রব্য 





аз কৌশিকী 


তামা এবং পরে পিতল-কাসা প্রভৃতি ধাতুতে রূপান্তরিত করা হয়। পদ্ঘপাতার অনুকরণ 
করেই তৈরি করা হয়েছে থালা, সে মাটির বা ধাতুর যাই হোক না কেন। আদিম সমাজে 
লাউ-কুমড়োর খোলা দিয়ে যেসব জলপাত্র Баса করা হয়েছিল, সেগুলির গড়ন পরে 
কুম্তকারের চাকে একটা বিশেষ রূপ গ্রহণ করেছিল এবং এরই অনুকৃতি করে ধাতুশিল্পীরা 
তামা ও পিতল-কাসায় গড়ে তুললেন Sane оо ঘটি 1 সেইভাবে একদা খোদাই করে 
তৈরি কাঠের পিপের অনুকরণে са its কলনি WSS করা হল, তারই ধরনে সেটি ধাতু 
নির্মিত কলসিতে রূপান্তরিত করে দিলেন ধাতুশিজীরা। অন্যদিকে কাঠের কেঠো থেকে 
মাটির গামলার যে চল হল, তাই থেকে আবার তৈরি হল পিতলের গামলা ইত্যাদি । দীর্ঘদিন 
হাড়ি, তেমনি আবার ডোম শিল্পীদের তৈরি বাসদের চাল ধোয়ার ধুচুনির অনুকরণে শিল্পীরা 
পিতলের পাত দিয়ে তৈরি করলেন পিতলের ধূড়দ সেইভাবে পোড়ামাটির ধুনুচি রূপান্তরিত 
হয়েছে পিতলের ধুনুচিতে। সুতরাং একদিন GRATER প্রয়োজনে কাঠ, বাশ ও মাটির 
উপাদানে যেসব ঘর গৃহস্থালির তৈজসপত্র নির্মিত হয়েছিল. তারই অবয়ব অনুসরণে ধাতুতে 
রূপান্তর ঘটল প্রাম-বাংলার পিতল-কাসার কারিগরদের হাতে। শিল্প রসিক সুধাংশুকুমার 
রায় তাই যথার্থই উল্লেখ করেছেন যে, বাংলার ধাতু নির্মিত পাত্রে অবয়ব ও নকশার 
বিযয়বত্তগুলি হল, মৃৎপাত্রের এক সার্থক অনুকৃতি। 

সভ্যতার উষালগ্রে যখন তামা আবিদ্ধৃত হল. পরবর্তী সময় থেকে নানা টানাপোড়েনের 
মধ্য দিয়েই নির্মিত হতে শুরু হল তানার ব্যসনভ্েসন। এরপর উত্তাবনী শক্তির cana 
কালে কালে এল পিতল, তথা Фе নানা তৈজ্রসপত্র। কিন্ত তা হলেও ঝাসা- 
পিতলের দ্রব্য ব্যবহারের সঙ্গে পাশাপাশি চালু SEA তামার তৈরি ধাতুপাত্র। অপরদিকে 
দেখা গেল, মুসলিন সমাজে তামার বর্তন ব্যবহারের দিকেই যেন বেশি আগ্রহ । 


ধাতুপাত্রের শ্রেণীবিভাগ 

বাংলার ধাতু নির্মিত তৈজসপত্রগুলিকে মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এর মধ্যে 
একটি হল, ধৰ্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক, যার বেশ কিছু তামার তৈরি এবং সেই সঙ্গে 
দেব-দেবীর ঢালাই "ұн বৃহৎ মূর্তি প্রকৃতি । 3 হল পিতল কাসা ভরন নির্মিত রান্না 
ও আহারের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বাসনপত্র। আলোচ্য এইসব তৈজসপত্রের দফাওয়ারি 
শ্রেণীবিভাগযুক্ত এক তালিকা করলে যা দীড়ার-_ 


ক. ঘর-গ্রহস্থালির বাদনপত্র 
১. থালা 
২. বাটি 


বাংলার তৈজসপত দৈনন্দিনতার тұма эа 


৩. ছাকাই বাটি__ অর্থাৎ খুরো দেওয়া বাটি 
৪. খুরি বা গ্রাস 
. ফেরো “54 ঘটি 


১১. হাতা ও ҮЗ 

ъа. ঝাঝরি বা Ия 

১৩. কলসি অথবা ঘড়া 

১৪. পানের ডাবর 

১৫. গামলা 

১৬. ডিবে বা মুখ ডিবে, যা পান রাখার জন্য ব্যবহৃত 
১৭. বৈঠক_- সুঁকো রাখার জ্বন্য 


: কুণ্ড বা হোম কুণ্ড, যা হোমের জন্য ব্যবহৃত 

. সিংহাসন, দেবতার অধিষ্ঠানের জন্য 

১০. দেবদেবীর ұя বৃহৎ মূর্তি 
গ. মাদুলি-তাবিজ্ঞ-কবজ 
ধাতুশিল্পের কারিগর 
এইসব ধাতুশিল্পের যাঁরা কারিগর তাঁদের মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে 


өтте 


পারে। এদের মধ্যে এক শ্রেণী হল, যারা সোনা-রূপোর а করে থাকেন ; অর্থাৎ, 
খাদের বলা হয় স্বর্ণকার। দ্বিতীয় শ্রেণী হল, খারা কাসা-পিতলের কাজ করে থাকেন, 
অর্থাৎ যাঁদের কীসারি বা কাংস্যকার নামে অভিহিত করা হয় এবং এদের মধ্যে অনেকেই 
আবার নিজেদের কাংসাবণিক (বৈশ্য) বলে পরিচয় প্রদান করে থাকেন। 
মুকুদ্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কাসারি সম্প্রদায় সম্পর্কে উল্লিখিত হয়েছে £ 
বাটী খোর! বড় হাণ্ডী সীপ। 
সাপুড়া চুনা-বাটা নুপুর ঘাঘর ঘটা 
সিংহাসন গড়ে পঞ্চদীপ u” 
এছাড়া, তৃতীয় শ্রেণী হল, লোহা ও ইস্পাত শিল্পের সুদক্ষ কারিগর; অর্থাৎ কর্মকার 
সম্প্রদায় ; যদিও তারা পিতল-কাসার দ্রব্য তৈরির কাজে সমান দক্ষতা দেখিয়েছেন। 
বিশেষ করে Sere শ্রেণীর লোকজনও এই শিল্পের প্রয়োজনে সহযোগীর ভূমিকায় যুক্ত 
ছিলেন? এইসব সহযোগীকে বিভিন্ন тә অনুযায়ী বলা হত, আউটদার, গড়নদার, 
পিটনদার, আাঠিয়ে, ббс, কুঁদিয়ে, টানিয়ে, মাজিয়ে ও ঝালাইদার প্রভৃতি। প্রধানত 
মাটির মুচি ও to তৈরি করা, ঢালাই-এর কাজে সহায়তা করা, নোয়ালি ও উকো দিয়ে 
ঢালাই বস্তুকে চেঁছে পরিষ্কার করা, фи টানা-পোড়েন করার কাজে, কাসার ঢালাই পাত 
তৈরিতে, ভারী ধরনের হাতুড়ি পেটানো প্রভৃতি কাজে এই সহযোগীরা হাত লাগাতেন 
এবং পরে পরে কার্যক্ষেত্রে এরাও একসময়ে সুদক্ষ ধাতুশিল্পীতে পরিণত হতেন। 
কাসা-পিতল শিল্পের কাজে নিযুক্ত কর্মকার ও কাসারি সম্প্রদায় ছাড়াও, আর যে 
সম্প্রদায় এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের বলা হত টেঠারি। এই সম্প্রদায় নিজস্ব 
দক্ষতা অনুযারী পিতল-কীসার দ্রব্য যেমন গড়তেন, তেমনি নির্মিত দ্রব্যগুলি মাথায় 
মোট করে গ্রামে গ্রামে ফিরি করে বেড়াতেন এবং সেইসঙ্গে অব্যবহৃত বা St কাসা- 
পিতল দ্রব্যাদি গৃহস্থদের কাছ থেকে যথাযোগ্য মূল্যে সংগ্রহ করতেন। দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা ও মেদিনীপুর জেলায় সাধারণত এই সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল বলে জানা যায়। 
অন্যদিকে এইসব পিতল-কীসা শিল্পের কাজে স্থানীয় মহিলারাও যে অংশগ্রহণ করতেন 
না, এমন নয়। বিশেষ করে এই শিল্পে তাদের ভূমিকা ছিল মাটির ছাচ নির্মাণে, যা ছিল 
খুবই জটিল ধরনের কাজ। এক্ষেত্রে মহিলারা কিন্তু খুবই কৃতিত্বের সঙ্গে এসব কাজ 
সম্পাদন করতেন। জটিল বলার কারণ এই যে, পিতলের ঘটি, বাটি বা গেলাস তৈরির 
কাজে মাটির BOR হত দু'খোল এবং সেক্ষেত্রে ভিতর ও বাইরের лра মধ্যবর্তী 
স্থানটি এমনভাবে ফাকা রাখা হত যার মধ্যে স্থান করে নিত গলানো পিতল বা কীসা। 


বাংলার তৈজ্ঞসপত্র দৈনন্দিনতার ধাতুশিত ৯৯ 


এসব কাজ্জ প্রাম্য মহিলারা কম পয়সার মজুরিতে বেশ মুন্সিয়ানার সঙ্গে সম্পাদন করতেন। 

ছাচ তৈরি ছাড়া, গ্রাম্য মহিলারা বিশেষ করে কাসার থালা নির্মাণের পর সেগুলিকে 
সরষের তেল ও ছেঁড়া চুলের সাহায্যে বিশেষ করে Ч" পায়ের ঘসা দিয়ে পরিদ্ধার করার 
কাজেও নিযুক্ত হতেন। 

সেকালে উল্লেখযোগ্য কাসা-পিতল কারিগরদের নাম বিস্মৃতির অন্ধকারে আজ হারিয়ে 
গেলেও, মেদিনীপুর শহর থেকে প্রকাশিত ‘মেদিনী বান্ধব’ পত্রিকায় উল্লিখিত হয়েছে এমন 
কয়েকজন কৃতী ধাতুশিল্পীর নাম। ১৯০৪ ও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে মেদিনীপুর শহরে সরকারি 
পৃষ্ঠপোষকতায় যে কৃষিশিল্প প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে এইসব কারিগর TE শিল্পকর্মের 
দরুন যাঁরা পুরস্কৃত হন সেইসব শিল্পীর নাম প্রকাশিত হয়েছিল স্থানীয় “মেদিনী বান্ধব’ 
পত্রিকার vb খণ্ড, ৪৫ ও ৪৬ সংখ্যায়, যথাক্রমে ১০ই WHA, ১৩১১ ও ৯ই চৈত্র, ১৩১১ 
তারিখে এবং ৭ম খণ্ড, ২৪শ সংখ্যা, ১৪ই ভাদ্র ১৩১২ তারিখে। উপরি- উক্ত পত্রিকায় 
মুদ্রিত এই বিবরণ থেকে জানা যায়, তানার তৈরি শিঙ্গা শিল্পী হিসাবে যে দুজন পুরস্কৃত 
হয়েছিলেন, তারা হলেন ঘাটালের শ্রীবাস কীর্তন্যা ও চন্দ্রকোণার রামচন্দ্র কীর্তন্যা। বৃহদাকার 
থালা তৈরির শিল্পী হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছিলেন খড়ারের Bua কর্মকার ও পূর্ণ কাসারি। 
পিতলের ঘটি তৈরির কারিগর হিসাবে রঘুনাথপুরের (চন্দ্রকোণা) বসম্তকুমার দাস মহ্াপাত্র, 
বৃহৎ Penge নির্মাণের কারিগর হিসাবে চন্দ্রকোণার পরাণ কর্মকার, dora বৈঠক ও 
হয়েছিলেন। এছাড়া, সনাতন মল্লিক পিতলের হ্যারিকেন aba নির্মাণের জন্যও পুরস্কার 
পেয়েছিলেন। পিতলের পেয়ালা ও পিতলের সাঁওতালি яра নির্দাণের জন্য পুরস্কৃত 
হয়েছিলেন, যথাক্রমে চন্দ্রকোণার শিবু ভাব এবং কৃষ্ণদাস প্রহরাজ | 


ধাতব দ্রব্যের কাচা মাল 
তামা : তামা পাওয়া যায় তামার খনি থেকে এবং প্রাম-গ্রামান্তর থেকে সংগৃহীত অব্যবহৃত 
বাজে তামা প্রভৃতি দিয়েই তৈরি হত তামার নানান পাত্র। 
পিতল : তামার সঙ্গে পরিমাণ মতো দস্তা মিশিয়ে তৈরি করা হয় পিতল ; অর্থাৎ ভাল 
পিতল পেতে হলে ১৭ ভাগ তামা ও ১৫ ভাগ wera মিশ্রণ লাগে। পিতলের চাদর 
বা শিট পিতল তৈরি করতে হলে লাগে ১৮ ভাগ তামা ও в ভাগ দস্তা । 
Жж এক্ষেত্রে ৭ ভাগ তামা ও ২ ভাগ রাং বা টিন মিশিয়ে তৈরি хеб কাসায় 
পরিণত হয়। কারিগররা এই মিশ্রণ সম্পর্কে যে আর্ধাটি বলতেন : 

“সাতে দুইয়ে করো জড়ো 

তাতে আনো তাতে গড়ো।” 


১০৩ 


কৌশিকী 


অর্থাৎ ৭ ভাগ তামা আর ২ ভাগ টিন মিশিয়ে গরম কর আর তা পিটিয়ে পাতলা কর। 
আসলে অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, এই মিশ্রণের ফলে তৈরি কাসার তালটিকে পিটিয়ে তবেই 
কাসার থালা প্রস্তুত করা হয়। 
чета : কাসার মতো দেখতে, অথচ AS ঢালাই করা আর এক ধাতুর মিশ্রণ হল ভরন। 
কাস! তৈরির সময় রাং কম দিয়ে তামা ও দজ্ঞা বেশি দিলে যে মিশ্রণটি পাওয়া যায় সেটিই 
হল ভরন, যা একটু সাদাটে ধরনের দেখতে হয় বলে সেটিকে буча শ্রেণীর কাসা নামে 
অভিহিত করা হয়। এর ফলে ভরন ঢালাই FOR সস্তায় বিক্রি হয়। 


মিশ্র ধাতু প্রস্তুত প্রণালী 
ধাতুশিল্লের বিশিষ্ট কারিগররা এই ধাতুমিশ্রণ করার জন্য তাঁদের দোকান বা কারখানার 
মেঝেতে ২ ফুট ব্যাস অনুযায়ী ফুট তিনেক গভীর করে একটি গোলাকার গর্ত খুঁড়ে 
নেন, যা হল ফার্নেস তৈরির প্রথম ধাপ। এবার ওই ফার্নেসের উপর মাপমতো পাতলা 
করে মাটি লেপা একটি লোহার ঝাঝরি বা জাল বসানো হয়, যার উপর সম-দূরত্বে 
নিয়মমাফিক বেশ কিছু গর্ত রাখা হয়। ওই গর্ভশুলির উপর তিন ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট 
মাটির গোলাকার নল জুড়ে দেওয়া হয়, যাতে ওই নল দিয়ে ফার্নেসের জ্বালানির ছাই 
ইত্যাদি সহজেই বেরিয়ে যেতে এবং হাওয়া প্রবেশ করতে পারে। এইভাবেই যে 
ফার্নেসটি তৈরি হল ধাতুশিল্পীরা তাকে বলে থাকেন “শাল'। 

পরবর্তী ধাপে ওই গোলাকার ফার্নেসটি বোঝাই করা হয় কাঠ-কয়লা দিয়ে, 
কোথাও বা উন্নতমানের কয়লা দিয়ে। অন্যদিকে ধাতু মিশ্রণ বা গলাবার জন্য যে 
বিশেষ পাত্রটি পূর্বেই তৈরি করে রাখা হয় তাকে দেশি কথায় বলা হয়ে থাকে 
“মুচি'। এসব মুচি মাটি দিয়ে তৈরি করা হলেও সেটি প্রস্তুতের সময় পরিমাণ মতো 
বালি, ধানের তৃষ ও পাট কুচি মেশাতে হয়। আসলে মুচিগুলি তৈরিতে বেশ 
সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, যাতে ধাতু মিশ্রণের সময় কোনওক্রমে ফাট না 
ধরে। এবার পিতল, কাসা বা ভরন জাতীয় মিশ্র ধাতু তৈরিতে হিস্যবমতো যে সব 
ধাতু লাগে তার পরিমাণ অনুযায়ী ধাতুর টুকরো ওই মুচিতে রেখে ওই іся 
বসিয়ে দেওয়া হয়। ফার্নেসে যতগুলো ধরে তত পরিমাণ “মুচি' সংস্থাপন করে কাঠ 
কয়লা বা কয়লায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় এবং পূর্বে উল্লিখিত ওই নলযুক্ত 
FR ফার্নেসের উপর চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। কোনও কোনও কারিগর হাপরের 
সাহায্যে ফার্নেসে হাওয়া দেবার ব্যবস্থা করে। তবে বহক্ষেত্রে ফার্নেসের গায়ে হাওয়া 
যাবার যে নল রাখা হয়, তাতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। এইভাবে ঘণ্টা তিনেক লাগে 
সেগুলি তাপে মিশ্র ages পরিণত হতে এবং তার জন্য মাঝে মধ্যে নুনের বা 
সোহাগার ছিটে দেওয়া হয় যথাযথ প্রবণের জন্য। 


বাংলার তৈজসপত্র দৈনন্দিনতার ধাতুশিল্প 


কাসার তৈজসপত্র প্রস্তুত প্রণালী 

ক. ঢালাই ও পেটাই ছারা কাসার দ্রব্য 

কাসার থালা-বাটি ও রেকাব তৈরিতে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় তা হল 
ফাৰ্লেদ come গলিত ধাতুপূর্ণ মুচিটিকে দীর্ঘ হাতলযুক্ত সাঁড়াশি দিয়ে বের করে 
এনে ছোট্ট বড় Prea আকারে ঢালাই করা হয়। এবার যে মাপের থালা বা বান্টি 
তৈরি হবে, সেই পরিমাণমতো কোনও একটি ঢালাই পিশুকে হাপরের আগুনে 
পোড়ানো হয়। সেটি পুড়ে লালবর্ণ হয়ে গেলে তা জলে ডুবিয়ে আবার তাকে 
পোড়ানো হয় যথাযথ পান দেওয়ার জন্য। পরবর্তী ধাপে পুনরায় সেই ете 
পোড়ানোর পর সেটিকে সীড়াশি দিয়ে হাপর থেকে বের করে এনে নেহাইয়ের 
উপর ধরা হয় এবং এক বা একাধিক ব্যক্তি ভারী ধরনের হাতুড়ি নিয়ে ওহ 
পোড়ানো পিশুটির উপর ক্রমাগত ঘা মেরে পাতলা পাতে পরিণত করতে থাকে 
এইভাবে 6% ঢালাই পিশুটি FRE পাতে পরিণত হলে, ইচ্ছামতো সেটাকে পুনরায় 
পুড়িয়ে নিয়ে এক খণ্ড কাঠের clea উপর গোলাকার গর্তের মধ্যে রেখে হাতুড়ির 
"ঘা নেরে মেরে যথাযথ আকারে থালা, রেক্যব বা বাটির আকার দেওয়া হয়। 
তারপর চেঁছে-ছুলে পরিষ্কারের ате করা হয়। 


ч. পিতলের চাদর থেকে তৈরি ধাতুপাত্র প্রস্তুত প্রণালী 

উপরিউক্ত পদ্ধতিতে কাসার থালা-বাটি প্রস্তুত ছাড়াও পিতলের শিট বা চাদর থেকেই 
নানাবিধ বস্তু. যথা পিতলের ঘড়া, জলের জালা, হাঁড়ি, ঘটি, meq ও লৈবেদ্যর 
থালা TEE প্রস্তুত করা হয়। এক সময় এই পিতলের চাদর এদেশের কারিগরর, 
তৈরি করলেও, বিদেশ থেকেও এই পিতলের চাদর আমদানি করা হত। সাধারণত 
এই পিতলের চাদর দৈর্ঘ্য প্রস্থে হত চার ফুট আকারের এবং এগুলি থেকে কারিগর 
তার উদ্দিষ্ট জিনিস তৈরির জন্য মাপমতো অংশ কাটা-কম্পাসের সাহায্যে দাগ দিয়ে, 
তা এক ধরনের লোহার কাচি দিয়ে কেটে নিত। কাটার এই যন্ত্রটকে কারিগররা 
বলতে কাটারি', যা থেকে পরবর্তী সময়ে চলতি কথায় তার নামকরণ হয়েছে 
“কাতুতি' বা কাতারি'। এবার কাতুড়ি দিয়ে কেটে নেওয়া অংশ, যাকে কারিগররা 
বলেন ডাকি, তা হাপরে গরম করে নেহাইয়ের উপর রেখে উদ্দিষ্ট বস্তুটি তৈরির 
প্রয়োজনে সেইভাবে পিটিয়ে নিদিষ্ট অংশশুলি তৈরি করা হয়। তারপর সেইসব খণ্ডাংশকে 
CON হয় ঝালাই করে। জোড়মুখে সোহাগা লাগিয়ে তামা ও দজ্ভার মিশ্রণে তৈরি 
ঝালাই দিয়ে জোড়া লাগালো হয়। এবার পরিপূর্ণ অবয়ব প্রাপ্ত বন্তগুলিকে фи WE 
বসিয়ে চাছা ও পালিশ করা হয়। 


спе 


গ. We ঢালাই পিতল ও ভরনের থাতুপাত্র প্রস্তুত প্রণালী 
উপরি-বর্ণিত প্রণালী ছাড়াও গ্রাস. ঘটি. বাটি. কলসি. বোকনো প্রভৃতি পিতল বা ভরনের 
বাসনপত্র এবং পিতলের আচার-অনুষ্ঠানকেন্ড্রিক দ্রব্য, যথা পিলসুজ, প্রদীপ. оазе 
ও ঘণ্টা প্রভৃতি নির্মাণে ঢালাই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। তবে পঞ্চপ্রদীপ বা পিলসুজের 
ক্ষেত্রে সেগুলিকে কয়েকটি অংশে ঢালাই করে পরে প্যাচ কেটে জোড়া লাগাবার 
ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে এসব দ্রব্যগুলি নির্মাণের জন্য প্রয়োজন হয় যথাযথ ছাচের, 
যা মিহি কাদার সঙ্গে পাটের কুচি মিশিয়ে তৈরি করা হয়। এই 45 তৈরি পর্যায়ের 
কাজটিকে কারিগররা বলে থাকেন ছাঁচ গড়া, যা চলিত কথায় দাঁড়িয়েছে ছাচ কাড়া। 
বলা বাহুল্য, এই Hors কাজটি যথেষ্ট মুন্দিরানার কাজ এবং বিশেষ করে ঘটি তৈরির 
ছাচগুলি করার ae একসময় গ্রাম্য মহিলার" নিবুক্ত থেকে নিপুণভাবে তা সম্পাদন 
করতেন। 

অনেক সময় কাঠ ও পোড়ামাটির মডেল ব্যবহার করেও ছাঁচ প্রস্তুত করা হত। 
একসময়ে রাণাঘাট এলাকার কাসারি কারিগরর; CTS ব্যবহার করতেন বলে জানা 
যায়। এছাড়াও ছিল বালি দিয়ে তৈরি 51 

We তৈরির কাজ সমাধা হয়ে গেলে, ফার্নেসের মধ্যে রাখা মুচিতে গলানো পিতল 
বা ভরনের গলিত অংশ প্রয়োজনমতো অতি দক্ষতার সঙ্গে প্রস্তুত করে রাখা ওই ছাচের 
মধ্যে ঢালা হয় এবং Фла মধ্যেকার ফাকা অংশে যথাযথ গলানো ধাতুটি স্থান করে 
নেয়। পরে ঠাণ্ডা হবার পর ছাচটিকে শাবল নিয়ে ভেঙে প্রার্থিত ঢালাই বস্তুটি বের করে 
নেওয়া হয়। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তামার দ্রব্য বা পাত্রাদি কিন্ত ঢালাই করে প্রস্তুত হয় না-_ তৈরি 
হয় তামার চাদর থেকে । সেদিক থেকে তামার ঘব্যাদি হিন্দুরা পৃজার্চনার ক্ষেত্রে ব্যবহার 
করেন, কিন্তু মুসলিমরা ঘর-গৃহস্থালিতে বা ভোরের জন্য তামার তৈরি বাসনকোসনই 
বেশি পছন্দ করে থাকেন। 


ধাতুশিল্পের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি 
পিতল-কাসার ধাতুপাত্র বা তৈজ্ঞসপত্র প্রভৃতি ess কারিগররা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার 
করে থাকেন সেগুলি হল £ 

বিভিন্ন আকারের লোহার নেহাই ও ছোটবড় লোহার হাতুড়ি, ছেনি, লোহার সাঁড়াশি, 
লোহার Sen, фи чоя বসিয়ে পাত্রাদি tree কাজে লোহার চাচনি, যাকে বলা হয় 
নোয়ানি, বিভিন্ন আকারের লোহার te বা শাবল, তিনকোণা লোহার চাচনি যাকে বলা 
হয় ছুরি__-ঘেটি কাদার তৈরি ছাচকে প্রয়োজনে াছার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়, লোহার 


বাংলার তৈজ্ঞসপত্র দৈনন্দিলতার тұта 


কাচি__যাকে বলা হয় কাতুড়ি, কাঠের হাতুড়ি, фи যন্ত্র হাপর, দু'পায়া কাঠ__ যাকে 
বলা হয় 'দোঠেঙ্গা", অর্থাৎ যেটি দিয়ে শাবল ধরা হয়, ইত্যাদি যন্ত্রপাতি 1 এছাড়াও আছে 
ঝাটা-কম্পাস ও ঝালাই করার যন্ত্র তাতাল। 


বিভিন্ন ধাতুনির্মিত দ্রব্যের শ্রেণী বিভাগ ও প্রাপ্তিস্থান 

তামা, পিতল, কাসা ও ভরনের তৈরি ধাতুপাত্র প্রভৃতির শ্রেণীবিভাগ পূর্বক প্রান্তিস্থানের এক 
বিবরণ প্রদান করেছিলেন শ্রদ্ধেয় ত্রৈল্যেক্যনাথ হুযোপাধ্যায়, এস. সি. মিত্র ও সুধাংশুকুনার 
রায়। তাদের সেই বিবরণ অনুসরণে একটি পূর্ণাঙ্গ তালিক! নিঙ্গে উল্লিখিত হল। 


ক. পান-ভোজলের তৈজসপত্র 
থালা : বড় আকারের কানা নিচু কাসার ঘালাকে বলা হয় বগি থালা । কানা উঁচু খালাকে 
ধলা হত ‘কটকী’ থালা এবং সেইসঙ্গে থালার শুর এক রকমফের ছিল ‘কটকী বগি 
«тегі হয়ত ওড়িশার কটকে নির্মিত থালার তলুকরণে তৈরি করা হত বলেই এই 
নানকরণ। এছাড়া, তৈরি হত ‘বেলেঞ্চি wen’, যেটির কানা সমানভাবে উঁচু হয়ে শেব 
প্রান্ত একটু বাইরের দিকে ছড়ানো আকৃতির হত। কটকী ও বেলেছিও থালা প্রস্তুত হত 
নদীয়া জেলার শান্তিপুরে। কাসার থালা ছাড়া তামা ও পেতলের থালাও তৈরি হয়। 
তামার থালাকে বলা হয় ASF, যা বিশেষ করে মুসলিমরা ব্যবহার করে থাকেন। 
পেতলের থালা সাধারণত পেতলের চাদর থেকে তৈরি করা হয়। কাসার থালার ক্ষেত্রে 
অবশ্য ঢালাই ও পেটাই এই দু'ভাবে নির্নিত হয়। 

পিতলের যে সমস্ত থালা প্রস্তুত হ'ত সেশুলির মধ্যে একটি হল সাধারণ বড় থালা, 
যা কলকাতায় প্রাপ্ত পিতলের চাদর থেকে নির্ষিত। অন্য আর তিনটি হ'ল টাচ. বেলি 
ও সাগরি নামের থালা, যার প্রাপ্তিস্থান ছিল বাঁশবেড়িয়া হেগলি)। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 
মেদিনীপুর জেলার সুন্দরনগরে কাশীজ্জোড়া রাজ্রবাড়িতে ash উপলক্ষে ব্যবহৃত 
এমন তিনটি বড় ধরনের থালা দেখা যায়, যার ব্যাস ১-৭১/২ ; থালা তিনটির মধ্যে 
দুটি wena একটির উল্টো পিঠে লিপি খোদাই আছে, যথা ‘রাধাস্তমি ওঃ" ৬ সের ৩ 
পোয়া' এবং অন্যটিতে BR ওঃ с সের ৬ টাক! 

কাসার থালা যা তৈরি হত, তার মধ্যে হল. SR Sen, অশ্রিথালা, কাঞ্চনথালা, 
সনকথালা, গয়েম্বরী ও বালেশ্বরী (যা ওড়িশার বালেশ্বরের নকল বলেই নামকরণ) বগি 
থালা গে ভূষিত, নির্মাণস্থল ছিল খড়ার (নেদিনীপুর)। 

এছাড়া কাসার তৈরি “পেটা কাঞ্চন’ নামের থালা, যার নির্মাণস্থল ছিল বহরমপুর 
(মুর্শিদাবাদ) এবং সেইসঙ্গে чр পিঠ ছোলা বগি থালা" নামের ঘালাও তৈরি হত 
মুর্শিদাবাদ জ্রেলার বহরমপুর, খাগড়া ও সেখানকার অন্যান্য স্থানে । 


১০৪ কৌশিক 


পলওয়ারি থালা তৈরি হত বাঁশবেড়িয়াতে (হুগলি), ঢালাই পদ্ধতিতে 'ভুবনেশ্বরী' ও 
'ধলা-কাদ্চন" ও গৌরীকাটা নামের থাল! তৈরি হত বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়রে এবং 
গয়েম্বরী থালা প্রস্তুত হত বাঁকুড়া জেলার ya! 

উল্লেখ্য যে, ছোট Spa থালাকে বলা হয় কাসি। 

একদ্য বাংলার জেলাওয়ারি উল্লেখবোগ্য থালা নির্মাণস্থল বা মোকামণ্ডলি হল ২ 

জেলা বীরভূম 

কবিলাসপুর (থানা রাজনগর), পাথরকুচি ও লোকপুর (থানা খয়রাশ্যেল), 

দুবরাজ্তপুর (থানা দুবরাজপুর), নলহাটি (থানা নলহাটি) 
জেলা বীকুড়া 
মদনদোহনপুর (থানা সোনামুখী), পাত্রসায়ের (থানা পাত্রসায়ের), Rays 
(থালা বিষ্ণুপুর), বেলিয়াতোড় (থানা বেলিয়াতোড়) 

জেলা মালদহ 

কাসারিপাড়া, কুতুবপুর, শঙ্করবাটি (থানা মালদহ), ইংলিশবাজার ও আরাপুর 
(থানা ইংলিশবাজার) 

জেলা নদিয়া 

ফরিদপুর (থানা কালীগঞ্জ), শাস্তিপুর (থানা শান্তিপুর) 

জেলা বর্ধমান 

বনপাশ (থানা ভাতার), করমপুর (থানা মন্তেম্বর), কৈতড়া (থানা গললী), 

সেহারাবাজ্ঞার (থানা : রায়না), পূর্বস্থলী। ও চুপি (থানা পূর্বস্থলী), জাবুই (থানা 
মেনারি), কাঞ্চননগর (থানা বর্ধমান) দীইহাট (থানা কাটোয়া) 

জেলা মেদিনীপুর 

সাহেবগঞ্জ (থানা ঘাটাল), খড়ার (থানা ঘাটাল), চন্দ্রকোণা (থান! : চত্্রকোণা), 

রামজীবনপুর (থানা চন্দ্রকোণা) 

can মুর্শিদাবাদ 

কাদি থানা কাঁদি), বহরমপুর (থানা বহরমপুর), খাগড়া (থানা বহরমপুর) 

cm হুগলি 

বাঁশবেড়িয়া (থানা মগরা) 
বাটি : থালার সঙ্গে চাই বাটি। ভোজনকালে থালায় যেমন বিশেষ করে অন্ন পরিবেশন 
করা হয়, তেমনি তার সঙ্গে ব্যক্তনের প্রয়োজনে বাটি। বাটিও আবার নানা ধরনের প্রস্তুত 
হত, তবে অধিকাংশই হত কাসার। কিন্ত পিতল বা ভরনের যে তৈরি হত না এমন নয়। 
বাটি যে কত রকমের এবং কত ধরনের তৈরি হত, তার এক তালিকা করলে দেখা যায়, 


বাংলার তৈছসপত্র দৈনন্দিনতার ধাতুশিল 


>. দীইহাটে (বর্ধমান) পাওয়া যেত “মালা বাটি" মিহি বাটি' ও 'বোকলা বাটি" নামের 
নানাবিধ বাটি। 

а. নআচকা FR’ ও “জীবন তারা’ নামের বাটি তৈরি হত মেদিনীপুর জেলার 
চন্দ্রকোণা. Же জেলার পাত্রসায়ের এবং বর্ধমান জেলার FRR ও অন্যান্য স্থানে। 
৩. এছাড়া চল্রকোণা', ফুলপোশাকি", FT খানক্রাই' ও "তলা পালিশ", ‘চিন পেয়ালা", 
“বিট খানক্রাই. দনসা-পিয়ালি', freer নামের বাটি তৈরি হত মেদিনীপুরের চত্দ্রকোণা, 
বর্ধমানের দাহহাট ও বাকুড়া জেলার পাত্রসায়রে। উল্লিখিত স্থানগুলিতে -সরপোষদার' 
নামের যে বাটি তৈরি হত তার উপরে থাকত ঢাকনা । 

a атаб. রেলবাটি, (পলতোলা), কামরক্ষিবাটি, বড় fe বাটি, (খুরো দেওয়া) 
মাঝারি টিকা বাটি. ছোট টিকা বাটি তৈরি হত চন্দ্রকোণায়। 

৫. "গয়ার বটি, ше নকল করা হয়েছিল গরার তৈরি বাটি থেকে। 

৬ 'এলোকেশী বাতি'__ তারকেম্বরের মোহস্তের সঙ্গে এলোকেশীর সম্পর্ক নিয়ে তার 
স্বামী তাকে হত্যা করায় কাসা-পিতলের কারিগররা হতভাগিনী এলোকেশীর স্মৃতি রক্ষার্থে 
তার নামে এই বাটির প্রচলন করে। 

৭. 'রানিগঞ্জের বাটি', যা তৈরি হত রানিগঞ্জে (জেলা বর্ধমান)। 

৮. "চিড়িয়াখানার বাটি'__ যা সর্বত্র কাসা-পিতলের কেন্দ্রণগুলিতে তৈরি হত। 

a ‘Fours বাটি', “বিরহিনী বাটি”, 'মনমোহিনী বাটি", “তলাপালিশ বাটি’ ও tm 
পেয়ালা” বাটি শ্রত্ৃতির প্রান্তিস্থান ছিল বাকুড়া জেলার পাত্রসায়রে | 

১০. DET নামে তামার এক ধরনের বাটি তৈরি হত, যা সাধারণত মুসলমান পরিবারই 
ব্যবহার করতেন। : 

১১. তমলুকে (মেদিনীপুর) তৈরি হত 'চকাই' নামের বিখ্যাত বাটি। 

ъа. «пера (নদিয়া) তৈরি হত “চিন পেয়ালা বাটি, “দুধ খাওয়া বাটি" এবং "গ্যাস 
বাটি'__যার মাথার দিকটা হত ঢেউ খেলানো ॥ 

১৩. খাগড়ায় (মুর্শিদাবাদ) তৈরি হত সরফুলি বাটি, বড়পোষ বাটি। 

১৪. FEE বিষুল্পুরে তৈরি হত পোশাকি বাটি। 

ъв. নবদ্বীপে (নদিয়া) পাওয়া যেত সাদা বাটি। 

আঞ্চলিকভাবে নির্মিত ওইসব নামের বাটি ছাড়া, অন্য স্থান থেকে চালান আসা যেসব 
বাটি বাংলার কাসা-পিতলের ব্যবসা কেন্দ্রে পাওয়া যেত, সেগুলি হল 

>. বালেশ্বরী at— ওড়িশার TENT প্রস্তুত 5 

= “ক্ষেতুরি বাটি" ап “পুরী বাটি'-_ ওড়িশ্বার জগন্রাথদেবের স্বৃতিস্বরূপ নির্মিত বাটি ; 
a 'গদাদ্দির বাটি'__ যা ওই নামের কোনও এক স্থানে প্রস্তুত হত। 


১০৬ কৌশিকী 


একদা জেলাওয়ারি বাটি তৈরির উল্লেখযোগ্য স্থানশুলি হল 

am নদিয়া 

বাহিরগাছি (থানা নাকাশিপাড়), সাধনপাড়া (থানা কৃষ্ণনগর), নবদ্বীপ (থানা 
নবদ্বীপ), যুড়াগাছা (থানা নাকাশিপাড়া) 

জেলা উত্তর ২৪ পরগনা 3 

বাদুড়িয়া (থানা : বসিরহাট), নাটাগড় (থানা : পানিহাটি), বসিরহাট (থানা : বসিরহাট) 

От দক্ষিণ ২৪ পরগনা 

জয়নগর-মজ্বিলপুর (থানা জয়নগর) 

জেলা বীরভূম 

টিকরবেতা (থানা ইলামবাজ্ার), লোকপুর (থালা খয়রাশোল), পাথরকুচি (থানা 

খয়রাশোল), হায়াৎপুর (থানা খররাশোল), লাউবেড়ে (থানা খয়রাশোল), 

কবিলাসপুর (থানা রাজনগর)। 

জেলা মেদিনীপুর 

তমলুক (থানা তমলুক), সাহেবগঞ্জ (থান৷ ঘাটাল), রাধানগর (থানা ঘাটাল), 
ক্ষীরপাই (থানা চন্দ্রকোণায), খড়ার (থানা ছাটাল) ও চত্দ্রকোণা (খানা 
চন্দ্রকোণা) 

জেলা হাওড়া 

কল্যাণপুর (থানা বাগনান) 

জেলা বর্ধমান 

রানিগঞ্জ (থানা রানিগঞ্জ), পূর্বস্থলী থোনা : পূর্বস্থলী), দিগনগর (থানা : আউশগ্রাম), 
কাঞ্চননগর (থানা বর্ধমান) 

জেলা বাঁকুড়া 

পাত্রসাযের থোনা পাত্রসায়ের), নতুনবাজার (থানা বাঁকুড়া), বিষ্ণুপুর (থানা 
Rea), লক্ষ্মীসাগর (থানা সিমলাপাল), ময়নাগড় (থানা সিমলাপাল), 
মলিয়ান-লালবাজার (থানা : খাতড়া). গোদারডিহি (থানা : বড়জোড়া), শুশুনিয়া 


কাদি (থানা কাঁদি), বালুচর (থানা জিয়াগণ্ড), খাগড়া (থানা বহরমপুর) 


জেলা মালদহ 
নবাবগঞ্জ (থানা : মালদহ), আরাপুর (থান! : ইংলিশবাক্তার), কাসারিপাড়া, শঙ্করবাটী, 
কুতুবপুর (থানা মালদহ), ইংলিশবাজার (থানা ইংলিশবাজার) 


বাংলার tweety দৈনন্দিনতার ogi 


জেলা হুগলি 
খামারপাড়া (থানা চুঁচুড়া), খন্যান (থানা পাতুয়া), শিয়াখালা (থানা চণ্ডীতলা), 
চন্দননগর (থানা চন্দননগর) 
জামবাটি বাটির এক বড় সংস্করণ হল эта. ә: বিশেষভাবে tr তৈরি হয়। 
জামবাটি তৈরির উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল 


মুড়াগাছা (থানা নাকাশিপাড়া), মেটেরি (থানা কালীগঞ্জ), দেবগ্রাম (থানা 

কালীগঞ্জ) সারক-ফরিদপুর (থানা কালীগঞ্ত) 

জেলা বাঁকুড়া 

পুখুরিয়া লল্ম্লীসাগর ও ময়নাগড় (থানা সিমলাপাল), অলিয়ান-লালবাজ্জার (থানা 

খাতড়া) পুখুরিয়ায় ১-৫ কেজির জ্রামবাটি তৈরি হয়। শ' তিনেক পরিবার এ কাজে 

যুক্ত । নেপাল, অষ্ট্রেলিয়া, জাপানে রফতানি হয় বাটি 1 লালমোহন, ভান্কর, তরণী, বিশ্বনাথ 

কর্মকার বিশিষ্ট কারিগর। শ্রমিকরা ৫০ টাকা, গড়নদার ১০০ টাকা দৈনিক পায়। 
পাওলি পাওলি হল ঘটির আকারে জ্রলখাবার পাত্র। এগুলি আবার নানান ধরনে ও 
নানান লামে প্রচলিত ছিল এবং অধিকাংশই তৈরি হত কাসা ও ভরন ধাতুতে। এগুলি 
যেখানে তৈরি হত সেখানকার নামকে CFE করে নানকরণও সেভাবে করা হয়েছিল, 
যথা মোহনপুরি, বিষুঃপুরী, খাগড়াই, শান্তিপুরী, কলাগেছে ইত্যাদি। বালি-দেওয়ানগঞ্জে 
তৈরি হত ঝালা পাউলি ও মোহনপুরিয়া পাউলি। 
আবখোরা বিশেষ আকার ও ধরনের এই জলপানের পাত্রটি বিশেষ করে মুসলমান 
সম্প্রদায়ই ব্যবহার করতেন। সাধারণত এই পাত্রটি waa ধাতুতেই নির্মিত হত এবং এর 
প্রাপ্তিস্থান ছিল বর্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার নানা স্থানে। একটি বিশেষ গড়নের 
এই আবখোরা কলকাতায় পাওয়া যেত, যার নাম ছিল 'জ্ঞাহানা'। 
বিদরি মুর্শিদাবাদে একসময় বিদরিও নির্মিত যে হত, সে সম্পর্কে ত্রৈলোক্যনাথ 
মুখোপাধ্যায় তার লেখা “আর্ট ম্যানুফ্যাকচার্স অব ইন্ডিয়া sce উল্লেখ করেছেল। 
থেকে | যদিও এর ব্যবহার খুবই কম হত, তাহলেও অনেক স্থানে গৃহস্থেরা এই চুমকি 
দিয়েই দুধের পরিমাপ করতেন। তাছাড়া, এটি বিশেষভাবে আলতো করে জ্বল পান 
করার জন্যেও ব্যবহৃত হত! 


১০৮ HER 


গেলাস গেলাস কথাটির উৎপত্তি বিদেশি পানপাত্র ‘A থেকে। গেলান তৈরি হত 
বাংলার নানা স্থানে কাসা, পিতল ও ভরন ধাতুতে। একদা বলা হত মুর্শিদাবাদের 
খাগড়ায় তৈরি গেলাসই সর্বোৎকৃষ্ট । বাংলার বিভিন্ন স্থানের কাসা-পিতল শিল্পকেন্দ্রগুলিতে 
যেসব নমমের ও ধরনের গেলাস তৈরি হত তার দফাওয়ারি বিবরণ হল 
১. চিড়িয়াখানা গেলাস : যা ছিল পলতোলা এবং তৈরি হত মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণায়। 
২ সরপোষদার গেলাস এ গেলাসে ঢাকনা দেওয়া হত এবং তৈরি হত মুর্শিদাবাদের 
খাগড়া এবং ঝাকুড়ার পাত্রসায়েরে। 
a ct চোঙ গেলাস এ ধরনের গেলাসও তৈরি হত মেদিনীপুরের চন্্রকোণা ও 
বাকুড়ার পাত্রসায়েরে। 
a ОЙ% খাগড়াই নাম গোঁড়ি খাগড়াই হলেও তৈরি হত উপরিউক্ত চত্দ্রকোণা 
ও পাত্রসায়েরে। 
৫. সেজ গেলাস উৎপাদনস্থল চন্দ্রকোণা ও পাত্রসায়ের। 
৬ С গেলাস এও তৈরি হত উপরিউক্ত চন্দ্রকোণা, শাস্তিপুর ও পাত্রসায়েরে। 
৭. খাগড়াই গেলাস উৎপাদনস্থল মুর্শিদাবাদের খাগড়া। 
৮. পলদার গেলাস : এও তৈরি হত মুর্শিদাবাদের খাগড়ায়, পাতরসায়ের বৌঁকুড়া) এবং 
বিষুল্পুরে বৌকুড়া)। 
৯. তামা wal গেলাস তৈরি হত মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায়। 
১০. জল সন্দেশ গেলাস : এ গেলাসে আবার তিন থাক কুঠরি থাকত। উপরের থাকটি 
মিষ্টান্ন রাখার স্থান, মধ্যে থাকে জল এবং সবশেষে নীচের থাকে পান-সুপুরি রাখার 
জায়গা। আসলে বলা যেতে পারে এটি ছিল সেকালের টিফিন কৌটো সদৃশ গেলাস। 
তৈরি হত বিশেষ করে মুর্শিদাবাদের খাগড়ায়। 
১১. পেটা খাগড়াই এও তৈরি হত মুর্শিদাবাদের খাগড়ায়। 
১২, চামু গেলাস দক্ষিণ ভারতের 5% গেলাসের অনুকরণে খাগড়ায় (মুর্শিদাবাদ) 
তৈরি হত। 
зә গয়া CATA তৈরি হত শাস্তিপুরে। 
ъв. গামছা cast বা খেজুরছড়ি গেলাস যেটির গায়ে মোড়ানো গামছার বা খেজুর 
ছড়ির নকশা করা হয়। তৈরি হত বাহিরগাছি (নদিয়া) ও বিষুণ্পুরে (বাকুড়া)। 
১৫ TRE গেলাস, চিত্তরঞ্জন গেলাস, এলোকেশী গেলাস এবং কলকে ফুল 
গেলাস তৈরি হত Бареа বৌকুড়া)। 

গেলাস তৈরির জেলাওয়ারি শিল্পকেন্দ্রশুলি হল 

জেলা বাঁকুড়া 


বাংলার Were দৈনন্দিনতার বাতুশিল্প 


পাত্রসায়ের (থানা পাত্রসায়ের), езера (থানা বিষ্ণুপুর), ল্ষ্মীসাগর ও ময়নাগড় 
ঘোনা সিমলাপাল), মলিয়ান-লালবাজার থোনা খাতড়া), মদনমোহনপুর থ্যেনা 
সোনামুখী)। 

জেলা মুর্শিদাবাদ 

কাদি (থানা কাঁদি), খাগড়া (থানা বহরমপুর)। 

জেলা নদিয়া 

নবদ্বীপ (থানা নবদ্বীপ), সাধনপাড়া (থানা কৃষ্ণনগর), বাহিরগাছি থানা 
নাকাশিপাড়া), শাস্তিপুর (থানা শান্তিপুর) সারক-ফরিদপুর (থান৷ কালীগঞ্জ), 
মুডাগাছা (থানা নাকাশিপাড়া)। 

জেলা উত্তর ২৪ পরগনা 

নাটাগড় (থানা : পানিহাটি), বসিরহাট থানা : বসিরহাট), বাদুড়িয়া (থানা : বাদুড়িয়া)। 
জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা 

জয়নগর-মজ্িলপুর (থানা জয়নগর)। 

জেলা হুগলি 

খামারপাড়া (থান! : BFE), খন্যান (থানা পাওুয়া), শিয়াখালা (থানা চশ্ডীতলা), 
চন্দননগর (থানা চম্দননগর)। 

জেলা বর্ধমান 

* কাঞ্চননগর (থানা : বর্ধমান), বেগুনকোলা (থানা কেতুগ্রাম)_- উল্লেখ্য যে, এখানে 
ভরন ঢালাই গেলাস তৈরি হত ; দিগনগর (থানা আউসস্রাম)। 

জেলা বীরভূম 

টিকরবেতা (থানা ইলামবাজার) 

জেলা হাওড়া 

কল্যাণপুর (থানা বাগনান)। 

জেলা মালদহ 

শক্ষরবাটি. কাসারিপাড়া ও কুতুবপুর (থানা মালদহ)। 

জেলা মেদিনীপুর 

মহিষাদল (থানা মহিষাদল), গম্ভীরনগর ও কুশপাতা (থানা ঘাটাল), ক্ষীরপাই 
ঘোনা ঘাটাল), খড়ার (থানা ঘাটাল), সাহেবগঞ্জ (থানা ঘাটাল), চন্দ্রকোণা 
(থানা চন্দ্রকোণা), রাধানগর (থানা ঘাটাল) 


রেকাবি : রেকাবি তামা, পিতল ও Spm নির্মিত হত। তামার রেকাবি বিশেষ করে 
মুসলমান সম্প্রদায় ব্যবহার করে থাকেন। অনেক রেকাবিতে নকশা করা থাকত। 


জেলা নদিয়া 

মুড়াগাছা (থান৷ ন্যকাশিপাড়া)। 
জেলা বাঁকুড়া 

বেলিয়াতোড় (থানা বেলিয়াতোড়)। 
কলকাতা 

বামনদাস মুখার্জি রোড 


খ. তাম্বুল চর্চা সংক্রান্ত পাত্র 
ডাবর অভিধানে বলা হয়েছে, 'ক্ষুদ্র গামলার সদৃশ ধাতুনির্মিত পাত্র বিশেষ'। আসলে এটি 
পান রাখার জন্য ব্যবহৃত এটি তৈরি হয় ঢালাই পদ্ধতিতে । উল্লেখযোগ্য শিল্পকেন্তর হল: 
হুগলির বালী-দেওয়ানগঞ্জ (থানা গোঘাট), বর্ধনানের পূর্বস্থলী (থানা পূর্বস্থলী) ও 
বেগুনকোল৷ (থানা কেতুগ্রাম), মালদহের নবাবগঞ্জ (থানা মালদহ), ঘুরিয়া, গড়বেতা 
(মেদিনীপুর) ও কলকাতার কালীঘাট। 
বাটা caer অর্থে হল পানের থালা। কাসা শিল্পীদের হাতে পড়ে এটি হয়েছে একটি 
গোলাকার বাকস স্বরূপ, যাতে পান, চুন, সুপারি ও অন্যান্য মশলা রাখার জায়গ্য থাকে। 
লৌকিক ছড়ায় বাটার উল্লেখ পাওয়া যায়_ 
“ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি ঘুমের বাড়ি যাও, 
বাটা ভরে পান দেব গাল ভরে খাও Г 
বাটা কাসা ধাতুতে তৈরি হয় এবং উল্লেখযোগ্য নির্মাণস্থল হল : বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের 
(থানা পাত্রসায়ের), মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর । 
ডাবর যেমন ঢালাই পদ্ধতিতে তৈরি হয়, বাটা তৈরি হয় কাঁসার চাদর দিয়ে। 
жаны: এটিও কাসার তৈরি পান রাখার পাত্র, যা দু' ধরনের তৈরি হয়। এক হল গোলাকার 


বাংলার EAE দৈনন্দিনতার ধাতৃশিল্প 


এবং অন্যটি হল পটল চেরা আকৃতির । এটি তৈরি হত কলকাতার কালীঘাট এলাকায়। 
পান-ডিবে পাল রাখার কৌটো বা был হত ভিস্বাকার বাকস ধরনের Prats 
নিজের বা অতিথিদের আপ্যায়নের প্রয়োজনে এইসব কৌটো তৈরি করা হত বিভিন্ন 
আকারে বা গড়নে। ওইসব ডিবের নামশুলি ছিল নিঙ্গরূপ-__ 

বেল foa— বেলের আকৃতির অতো দেখতে হওয়ায় এই নামকরণ 

চন্দ্রকোণা ডিবে__ চন্দ্রকোণায় তৈরি হত 

পালিশ ভিবে__ এ ডিবে খুব ভাল করে পালিশ করা হত বলেই এই নামকরণ 
মুখ ডিবে-_ উপরের খোলটা হত পুরুষ বা নারীর মুখাকৃতি 

ছাদি ডিবে 

খাগড়াই бета ; 

গোল ডিবে-_তৈরি হত চন্দ্রকোণায় ; 

বই ডিবে-_যা ছিল বাঁধানো বইয়ের আকৃতি। 

ডিবেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হত কাসার তৈরি এবং এই ডিবেগুলির উৎপাদন 
কেন্দ্ৰগুলি ছিল, খাগড়া (মুর্শিদাবাদ), চন্ত্রকোণা (মেদিনীপুর), ও পাত্রসায়ের বোকুড়া)। 
গ ধূমপান সংক্রান্ত 

গড়গড়া বা ফরসি সাধারণ মানুষ লারকোলের তৈরি ধঁকো বেশি পছন্দ করলেও 
মুসলমানরা পিতল বা কাসায় তৈরি গড়গড়াই বেশি ব্যবহার করত। ওইসব গড়গড়ার 
গায়ে অনেক সময় নকাশি অলংকরণ করা হত। 

কলকে বা ছিলম গড়গড়া বা ুকোর প্রয়োজনে কলকে অতি অবশ্যই লাগে। মাটির 
কলকে ছাড়াও এক সময়ে ধুতরো ফুলের আকৃতি সদৃশ পিতলের কলকেও তৈরি হত। 
পিতলের FT একসময়ে নারকোলের Фота অনুসরণে পিতলের сете তৈরি করা 
হয়েছিল এবং বিশেষভাবে এই Фор তৈরির কেন্দ্র ছিল উত্তর ২৪ পরগনা জেলার 
টাকিতে (থানা বসিরহাট)) 

বৈঠক : হুকো রাখার জন্য পিতলের যে তেপায়া হুঁকোদান তৈরি করা হত, তাকেই বলা 
হত “বৈঠক'। এটির উপর দিকটা পানপাত্রের মতো, যার সঙ্গে তিনটি পায়া লাগানো 
থাকত। এইসব “বৈঠক'ও হত নানান আকৃতির, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 

>. সাপ বৈঠক'__ অর্থাৎ ফণা তোলা সাপের উপর দিকে হকো বসানো হত। এগুলির 
উৎপাদনস্থল ছিল বিশেষ করে নদীয়া জেলার শান্তিপুর ও রাণাঘাট। 

২ "পরী বৈঠক'_ পরীর মূর্তি লাগানো ‘বৈঠক'। এটি তৈরি হত, নদিয়া জেলার 
দোগাছি, রাণাঘাট ও শান্তিপুর এবং উত্তর ২৪-পরগনা сапа টাকি এলাকায়। 


না ৮০6৫৯০০6০৬৮ 


কৌশিকী 


৩. তেপায়া পরী বৈঠক। 

চৌপায়া পরী বৈঠক। 

সেজ্জয়াল৷ বৈঠক_ দেখতে হত পিতলের ল্যাম্পের মতো । 

এস বৈঠক-_ ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো পায়াগুলি নির্মিত হত। 
পলয়ালা বৈঠক। 

দেওয়াল বৈঠক। 

রেকাবওয়ালা বৈঠক। 


yo ০৫৯০ 


ч. জল রাখার পাত্র 
ঘটি : ভারতবর্ষের সর্বত্র যা 'লোটা' নামে পরিচিত, বাংলায় তা হল ঘটি। লৌকিক ছড়ায় 
ঘটির উল্লেখ হয়েছে এই বলে-_ 'তালপুকুরে ঘটি ডোবে না’ ইত্যাদি। 'ঘট’ অর্থে 
যেখানে কলস বা কুণ্ড, ঘটি অর্থে সেখানে ধাতুনির্মিত ক্ষুদ্র ঘটবৎ জলপান পাত্র বিশেষ। 
আসলে জলপাত্র হিসাবে ঘটির ব্যবহার হলেও, এটি একদা বাংলায় বিভিন্ন আকারে ও 
বিভিন্ন ধরনে তৈরি হত, যেজন্য এর নানান নামকরণ করা হয়েছে, যথা 

১. সামশাই ঘটি-_ লম্বাটে ধরনের পিতলের ঘটি, যা একদা হুগলি জেলার বালি- 
দেওয়ানগঞ্জে (থানা গোঘাট) এবং মেদিনীপুর জেলার ঘুরিয়া-গড়বেতায় তৈরি হত। 
а, ঢালা পায়োলি__ এটিও পিতল ঢালাই ঘটি, তৈরি হত উপরিউক্ত বালি-দেওয়ানগঞ্জে। 
а পেটা মপুরি-- পিতল চাদর থেকে পেটাই করা ঘটি__ যা ছিল মথুরার vita 
অনুকরণ। তবে এটি তৈরি হত নবন্ধীপে। 

в. টুকনি-_এই নামের একটি সাধারণ পিতলের ঘটিও তৈরি হত নবদ্বীপে। 
(বর্তমান বাংলাদেশ) পিতল ঢালাই করে নির্মাণ করা হত। 

৬ চাদর ঘটি__ এ ঘটি তৈরি হত পিতলের পাত দিয়ে, কলকাতার সিমলা এলাকায়! 
a পলদার ঘটি__ পিতলের পলতোলা ঢালাই ঘটি, তৈরি হত মেদিনীপুর জেলার 
চন্দ্রকোণায়। 

৮: সাহেবগঞ্জ ঘটি__ এটি তৈরি হত পূর্ব বাংলার ,সাহেবগঞ্জে। পিতলের চাদর দিয়ে 
ТӨН বড় ধরনের এই ঘটিটি দুটি অংশে জোড় দিয়ে নির্মাণ করা হত) 

৯. জগন্নাথ ঘটি__ বালেম্বর, কটক ও পুরীতে পিতল ও ভরনে তৈরি এই ঘটির অনুকরণে 
মেদিনীপুরের চন্দ্রকোণায় তৈরি হত । এ ঘটির গায়ে থাকত ফুল লতা পাতার নকাশি অলংকরণ | 
зо রামচন্দ্রপুর ঘটি__ এটি সাধারণত পূর্ববাংলার EA ভরনে তৈরি হত। 
কলকাতার কালীঘাটেও পাওয়া যেত রামচন্দ্রপুর ঘটি 


হলার তৈজসপত্র দৈনন্দিনতার opie 


১১. বিলাতত চস্ব_ দক্ষিণ ভারতের ঘটির অনুকরণে পিতল ও ভল্পনে তৈরি হত। 
১২. ঢালা চম্বু__ পিতল ঢালাই করে তৈরি হত হুগলির বালি-দেওয়ানগ্জে (থানা 
TTD) এবং ছোট আকারের ঢালা OY জ্রলপানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'ত। 
зә চাদর মথুরি__ পূর্বে উল্লিখিত পেটা মথুরি vita মতো এটিও তৈরি হত পিতল 
চাদর দিয়ে কলকাতার সিমলায়। 
১৪. সাদুল্লাপুর ঘটি__ মালদহ জেলার কুতুবপুরে তৈরি এই ঘটিকে সাদুল্লাপুর ঘটি 
নামে অভিহিত করা হত। 
১৫. стст ঘটি তৈরি হত শান্তিপুরে। 
ъъ বলরামী ঘটি নির্নাণস্থল ছিল বিষ্ণুপুর (বাকুড়া) এবং লালবাজার (বৌকুড়া)। 
১৭. মুঙ্গেরি ঘটি তৈরি হত বিষ্ণুপুর বৌকুড়া)। 
১৮. বিজাপুরি ঘটি এটিরও নির্মাণস্থল ছিল বিষ্ণুপুর (বাকুড়া)। 
১৯. NONE লোটা তৈরি হত বাঁকুড়া জেলার বিষুণ্পুরে। 
зо নেপালি ঘটি নির্মাণস্থল বাঁকুড়ার লালবাজার। 
২১. r কাশীয়ালা বাঁকুড়ার লালবাজারে তৈরি হত। 
২২. বিলাসপুরি ঘটি নির্মাণস্থল FER লালবাজার। 
২৩. মোচিয়! ঘটি নির্মিত হত বাকুড়ার লালবাজ্জারে। 
২৪. শ্যামসাই ঘটি তৈরি হত ঘুরিয়া-গড়বেতায় (জেলা মেদিনীপুর) 
সুতরাং বাংলায় ঘটি প্রস্তুতের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে, বাংলার বাইরে অন্যত্র প্রচলিত 
ঘটির অনুকরণে এখানেও প্রস্তুত হচ্ছে, চাদরের মথুরি, বিলাতি oy, জগন্নাথ ঘটি, পেটা 
З, বলরামী, মুঙ্গেরি, বিজাপুরি, ঢাল! মির্জাপুর প্রভৃতি ঘটি। এছাড়া কলকাতার কাসা- 
পিতলের দ্রব্যের বাজ্জারে আসত বিভিন্ন নামের ঘটি। মির্জাপুর থেকে আসত আক্কেল 
সরাই, কাশীয়াল ও কন্দলি ঘটি, মুঙ্গের থেকে মুঙ্গের ঘটি, উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে 
চিড়িয়াদার ও হাসগলা ঘটি, বেনারস থেকে কালীর ঘটি প্রভৃতি। 
বিভিন্ন জেলার যেসব স্থানে পিতল ঢালাই ঘটি প্রস্তুত হত, সেগুলি হল 
জেলা মেদিনীপুর 
গন্তীরনগর (থানা : ঘাটাল), কুশপাতা (থানা ঘাটাল), ফতেবাড় (থানা ডেবরা), 
লোয়াদা (থানা : ডেবরা), পাইকপাড়া (থানা : ডেবরা), আজ্ুড়িয়া-কামালপুর (থানা 
দাসপুর), সাহেবগঞ্জ (থান৷ ঘাটাল), মহিবাদল (থানা মহিষাদল), মীরগোদা- 
চন্দনপুর (থানা এগরা)। 
জেলা হুগলি 
শিয়াখালা (থানা চণ্ডীতলা), চন্দননগর (থানা চন্দননগর), বালি-দেওয়ানগঞ্জ, 


১১৪ কৌশিকী 


(থান৷ গোঘাট)। 

জেলা উত্তর ২৪ পরগনা 

বসিরহাট (থানা : বসিরহাট), বাদুড়িয়া (থান৷ : বাদুড়িয়া), নাটাগড় (থান! : পানিহাটি)। 

জেলা দক্ষিল ২৪ পরগনা 

জয়নগর-মজিলপুর (থানা জয়নগর) 

জেলা বর্ধমান 

বেগুনকোলা (থানা কেতুশ্রাম), এ স্থানে ভরন ঢালাই ঘটি প্রস্তুত হত জাবুই 

€থোনা মেমারি); দিগনগর (থানা আউশগ্রাম 
ঘড়া পিতলের কলসিই হল ঘড়া এবং এটি তৈরি হত সাধারণত দু ধরনের-__ পিতল 
চাদর ও ঢালাই থেকে। ঢালাই করে নির্মিত ঘড়াকে বলা হত “ঢালা', যার দু অংশ 
ঢালাইয়ের জন্য মধ্যস্থলে একটি জোড় দেওয়ার চিহ্ন থেকে যেত। অন্যদিকে পিতলের 
চাদর দিয়ে তৈরি ঘড়াতে দুটি জোড়ের চিহ্ন থাকত, যার মধ্যে একটি মধাস্থলে ও 
অন্যটি গলার কাছে। 

ঢালাই ঘড়া একসময়ে কলকাতায় চালান আসত পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর জেলার 
রাজনগর থেকে। পেটাই করে পিতল চাদরের ঘড়া তৈরি হত কলকাতার নতুনবাজার, 
হুগলির বাশবেড়িয়া, নদিয়ার শাস্তিপুর এবং বর্ধমানের নানাস্থানে। মাটির ঘড়ার অনুকরণে 
আর এক ধরনের পড়া তৈরি করা হত নবদ্বীপে যাকে বলা হত মেটে WI! এছাড়া 
এখানে তৈরি হত লোহাজঙ্গ কলসি । অনুরূপ রাজশাহী জেলার বুখপাড়ায় (বাংলাদেশ) 
এই ধরনের এক ঘড়া প্রস্তুত করা BWI 

নদিয়। জেলার শান্তিপুরে বিভিন্ন ধরন ও আকৃতির যেসব ঘড়া তৈরি হত, সেগুলির 
নাম হল 
১. জামুই ঘড়া, যার অপর নাম সর্বসুন্দরী ঘড়া 
২. রাজনগর ঘড়া। 
ও নদে ঠিলি ঘড়া (ছোট আকৃতির ঘড়া)। 


হুগলির বালি-দেওয়ালগঞ্জে (থান৷ _ গোঘাট) যেসব বিখ্যাত ঘড়া প্রস্তুত করা হত, 


বাংলার তৈজসপত্র দৈলন্দিনতার orgie 


FER লালবাজ্ঞারে তৈরি হত সবকৌোদা ও আধকৌদা ঘড়া। 

এছাড়া, সে সময়ে অন) যেসব স্থানে ঘড়া প্রস্তুত করা হত সে কেন্দ্রশুলি হল 

জেলা মেদিনীপুর 

«інен (থানা ঘাটাল), তমলুক (থানা তমলুক), খড়ার (থানা TTA) 

জেলা বাঁকুড়া 

পাত্রসায়ের (থানা পাত্রসায়ের)। 

জেলা বাঁকুড়া 

বিষ্ণুপুর (থানা বিষ্ণুপুর)। 

জেলা মালদহ 

নবাবগঞ্জ (থানা মালদহ)। 

জেলা নদিয়া 

মাটিয়ারি (থানা কালীগঞ্জ), ধর্মদহ (থানা কৃষ্ণলগর), নবদ্বীপ (থানা : নবন্ধীপ)। 

জেলা হুগলি 

বালি-দেওয়ানগঞ্জ (থানা গোঘাট), কলাগাছিয়া (থানা গোঘাট)। 

জেলা : বর্ধমান 

বনপাশ-কামারপাড়া (থানা ভাতার)। 

জেলা বীরভূম 

জয়দেব-কেদুলি (থানা ইলামবাজার)। 
জালা : এক সময়ে মাটির জ্ঞালার অনুরূপ পিতলের পাত দিয়ে Gene তৈরি করা হত। 
এগুলির প্রাপ্তিস্থান ছিল কলকাতার কীসারিপাড়া এবং কালীঘাট। 
কেড়ে একদা গ্রাম-বাংলায় দুধ বা তেল রাখার জন্য কালো রঙের যে বিশেষ 
ধরনের ভাড় তৈরি করা হত সেগুলোকেই বলা হত কেঁড়ে। মাটির কেঁড়ের আদলে 
কালীঘাট। 
বদলা : বদনা পিতলের ইংরেজি ‘এস’ অক্ষরের মতো নল লাগালে গাডুর মতোই, তবে 
উপরের মুখটা বেশ বড় গোলাকার। পিতলের বদনা তৈরি হলেও তামার বদনার চল 
খুব বেশি, কারণ মুসলমান সম্প্রদায় এটিই বেশি ব্যবহার করে থাকেন। পিতলের তৈরি 
বদনার উল্লেখযোগ্য নির্মাণস্থল হল 
জেলা মেদিনীপুর 
পাইকপাড়া (থান৷  ডেবরা), META (থানা দাসপুর), কুশপাতা (থানা ঘাটাল), 
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হরিশপুর (থানা ঘাটাল). কামালপুর-আজুড়িয়া থানা দাসপুর). ঘাটাল (থানা 
ঘাটাল), পাচমাড়ো-প্রতাপপুর (থানা ঘাটাল)। 
গাড় : গাড় সাধারণত তৈরি হয় পিতল ঢালাই করে এবং এতে ছোট মুখ যুক্ত সরু নল 
লাগানো থাকে। গাড়ু বিভিন্ন নামে ও আকারে যেসব স্থানে তৈরি হত তার তালিকা নিশ্নরূপ 
у. নেপালি গাড়ু-__ সম্ভবত নেপালে তৈরি TEA অনুরূপ তৈরি হত বলেই এই 
নামকরণ এবং তৈরির কেন্দ্র ছিল হুগলি জেলার বালি-দেওয়ানগঞ্জ (থানা গোঘাট)। 
২. হাসগলা গাড়__ হাসের গলার মতো আকার বলেই এর নামকরণ করা হয়েছে 
হাসগলা এবং এটিও হুগলির বালি-দেওয়ানগঞ্জে তৈরি হত। 
৩. জাতের গাড়ু__ এটি তৈরি হত হুগলি জেলার খানাকুলে। 
в. কুসুরি গাড়়-_ এই গাড়ুটি হত ছোট আকারে এবং নির্মাণস্থল ছিল হুগলি জেলার 
বাশবেড়িয়াতে। 
а. পারের গাড়ু_ এ নামের 979.6 তৈরি হত বাশবেড়িয়াতে। 
উল্লিখিত স্থান ছাড়াও আরও যেসব স্থানে গাড়, নির্মিত হত, তার তালিকা হল 
জেলা মেদিনীপুর 
কুশপ্যতা (থানা ঘাটাল), আজুড়িয়া-কামালপুর (থানা দাসপুর), ঘাটাল (থানা 


জেলা নদিয়া 
কৃষ্ণনগর (থানা কৃষলগর)। 
জেলা বর্ধমান 


লালবাজার (থানা বাঁকুড়া)। 
জাগ : বিলেতি “জাগ'-এর অনুকরণে তৈরি হয় পিতলের জগ । একদা কলকাতার নতুনবাজার 
ও মুর্শিদাবাদের খাগড়া প্রভৃতি স্থানে নির্মিত হত। এছাড়া মেদিনীপুর জেলার ফতেবাড় 
(থানা ডেবরা) কুশপাতা ও গস্তীরনগর (থানা ঘাটাল) গ্রামেও তৈরি হয়। উল্লেখ্য যে, 
অধিকাংশ জগই তৈরি করা হত মোটা চাদরের পাত থেকে। 
oma 
ফারসি “আফতাব'-এর অনুকরণে পিতলের পাত থেকে তৈরি করা হয়। এসব ভূঙ্গারের 
নির্মাণস্থল হল, মেদিনীপুর জেলার গম্ভীরনগর ও কুশপাতা (থানা  ঘাটাল), মলোহরপুর- 
হরিশপুর (থানা ঘাটাল), আজুড়িয়া-কামালপুর (থানা দাসপুর), পাঁচমাড়ো-প্রতাপপুর 
(থানা : WOT) | 


বাংলার (алғанға দৈনন্দিলতার হাড়শিল্প 


বালতি সাধারণত পিতলের পেটাই চাদর থেকে তৈরি করা হত পিতলের বালতি। 
এসব বালতি তৈরির কেন্দ্র ছিল কলকাতার কালীঘাট, নদিয়া জেলার মাটিয়ারি এবং 
হুগলি জেলার ধনিয়াখালি প্রভৃতি স্থান। 
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ডেকচি__- সাধারণত তামার পাতের ঠোকাই কাজ দ্বারা এটি তৈরি করা হত এবং 
মুসলমানদের COTE রান্নার কাজে এগুলি ব্যবহৃত হত । নির্ধাণকেন্দ্র নতুনবাজার (কলকাতা), 
কালীঘাট (কলকাতা)। 

হাড়ি এটি তৈরি হত পিতলের পেটাই চাদর থেকে। হাড়ি তৈরির নির্ধাণকেন্দ্র ছিল: 
কালীঘাট (কলকাতা), ধনিয়াধালি (হুগলি), দীইহাট (বর্ধমান), মাটিয়ারি (কালীগঞ্জ, 
নদীয়া), রামজীবনপুর (চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর), বাশবেড়িয়া (হুগলি), আজুড়িয়া-কামালপুর 
(মেদিনীপুর), বাশগোড়া (থানা খেজুরি, মেদিনীপুর), জয়দেব-কেঁদুলি (PTT, 
বীরভূম), সাহাগঞ্জ হেগলি), এছ্যড়া, নদীয়া জেলার শান্তিপুরে তৈরি হত “আমসির 
হাড়ি', ঢাকাই ois ও 'বাঁটসুই হাঁড়ি’ নামের বিভিন্ন প্রকার হাঁড়ি । কলকাতার সিমলা 
স্ট্রিটে তৈরি হত ওসিক হাঁড়ি, ঢাকা হাঁড়ি ও বাংলা হাঁড়ি । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বীরভুূমের 
রাজনগরে তৈরি পিতলের হাড়িই সে সময় ছিল বহুল ব্যবহৃত। কলকাতার সিমলা ও 
কাসারিপাড়ায় তৈরি হত তামার পাতের হাঁড়ি। 

তিজেল-_ মাটির তিজেল হাঁড়ির অনুকরণে পিতলের পাত দিয়ে তৈরি তিজ্ছেল শাড়ি 
যার প্রান্তিস্থান ছিল কলকাতার কালীঘাট ও ETON | 

গোল শখোলা-_ মাটির খোলার মতোই রান্নার কাজ্জে ব্যবহৃত গোলাকার ধরনের পাত্র 
এবং এটির নির্মাণস্থল ছিল বর্ধমান জেলার দীইহাট। 

ভরনখোলা বা বোকনো-__ এটিও পিতলের পাতে তৈরি হাড়ির অনুরূপ । নির্মাণ কেন্দ্র 
কলকাতার কালীঘাট ও নতুনবাজার, হুগলি জেলার সাহাগঞ্জ এবং বাঁকুড়া 
জেলার পাত্রসায়ের | 

সরা-__ মাটির সরার মতোই একদা পিতলের সরা ঘর-গৃহস্থালিতে CTS! পেত। এগুলি 
তৈরি হত কলকাতার কালীঘাট ও নতুনবাজ্ার, হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ও বাঁশবেড়িয়ায় 
(am মগরা)। 

দুধ ঢাকা ও দুধ ছাকনা__ দুধ ঢাকা দেবার উদ্দেশ্যে নির্মিত পিতলের পাত্র এবং 
পিতলের দুধ ছাকুনি। তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে। 

কড়াই__ লোহার কড়াইয়ের মতো পিতলের কড়াইও এক সময়ে নির্মিত হত এবং 
প্রস্তুত স্থান ছিল, কলকাতার কালীঘাট ও হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া (থানা মগরা)। 
খুলি__ মাটির খুলির অনুকরণে একদা তৈরি করা হত। প্রাপ্তিস্থান কলকাতার কালীঘাট | 
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খুন্তি_ লোহার yee মতো পিতলের aie নির্মিত হত, উৎপাদন কেন্দ্র কলকাতার 
কালীঘাট। 

হাতা__ লোহার হাতার মতোই পিতলের হাতা তৈরির কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতার কালীঘাট 
ও নতুনবাজার এবং নদীয়া জেলার নবদ্বীপ। 

ডাবু-_ বড় ধরনের পিতলের হাতা-_ নির্মাণস্থল কালীঘাট ও নতুনবাজার (কলকাতা)। 
ছামচে__ বিলেতি ধরনের চামচে. যা তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে। 

গামলা-_ পিতলের পেটাই চাদরে লানা আকারের তৈরি করা হত এবং পেটাই চাদর 
ছাড়া ঢালাই করেও নির্মিত হত। কলকাতার সিমলা, নতুনবাজার ও কালীঘাট ছাড়াও 
ধনিয়াখালিতেও (জেলা : হুগলি) নির্মিত হত। উল্লেখ্য যে, একসময়ে কলকাতায় কালীঘাটে 
'এলোকেশী” এবং কাদাচারি বা বৃন্দাবনী নামে গামলারও নামকরণ করা হয়েছিল। 
বেড়ি-__ লোহার অনুকরণে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে | 

ছ্ন্তা__ লোহার ছান্তার মতোই পিতলের চাদর দিয়ে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে। 
খুচুনি__ চাল ধোয়া বাশের ধুচুনির মতো পিতলের পাত দিয়ে তৈরি হত এই ধুচুনি, 
যার প্রাপ্তিস্থান ছিল কলকাতার কালীঘাট, বর্ধমান জেলার জাবুই (থানা মেমারি)। 
কুলো__ বাশের কুলোর অনুকরণে কালীঘাটের কারিগররা তৈরি করেছিলেন পিতল 
চাদর দিয়ে কুলো। 

চুবড়ি__ এটিও বাঁশের অনুকরণে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে। 

চালুনি__ বাঁশের চালুনির অনুকরণে তৈরি করা হত কলকাতার কালীঘাটে। 
ডালকাড়া__ কাঠের ভালকাড়ার অনুকরণে পিতলের ডালকীড়া তৈরি হত কলকাতার 
কালীঘাটে। 

চোঞ্জ-_ উনুন ধরাবার উদ্দেশ্যে বাশের চোগার অনুকরণে পিতলের নলাকার চোডাও 
তৈরি করতেন কলকাতার কালীঘাটের কারিগররা । 

চাকি__ কাঠের চাকির অনুকরণে পিতল ঢালাই চাকি প্রস্তুত করা হত কালীঘাটে। 
বেলুন-__ চাকির সঙ্গে বেলুনও তৈরি হত কালীঘাটে। 

হামান দিস্তা__ লোহার মতো পিতল ঢালাই হামান দিস্তাও একসময়ে প্রস্তুত করেছিলেন 


চ. অন্যান্য ঘর গৃহস্থালি ভ্রব্যাদি 

পিলসুজ-_ একটি দণ্ডের উপর সংস্থাপিত প্রদীপই হল পিলসুজ্ঞ। অনেক সময় সেটির 
উপর মাটির বা পিতলের প্রদীপও আলাদাভাবে বসানো হয়। তৈরি হত ঢালাই পিতলের 
এবং আকৃতি অনুযায়ী নানান তার নামকরণ। যথা £ 


বাংলার তৈজ্সপত্র দৈনন্দিনতার «тұма 


>. বাবু পিলসুজ 
২ চারটি পায়াযুক্ত চৌপায়া পিলসুজ 
a গোল পিলসুজ 
в. পদ্মপায়া পিলসুজ, যার নীচে থাকত পদ্থাকৃতি পায়া 
৫. শামাদান পিলসুজ্জ 
৬ পরী Ры, যার те ছিল এক পরীর আকৃতিযুক্ত ॥ 

পিলসুজ তৈরি হত, মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা গম্ভীরনগর ও কুশপাতা, (থানা 
মহিষাদল, ঘাটাল) ; নদিয়া জেলার শাস্তিপুর ও রাণাঘাট : বর্ধমান জেলার দীইহাটে 
এবং পাত্রসায়েরে। 
পিতলের লম্ফ (ল্যাম্প) এটি তৈরি হত বর্ধমান জেলার দীইহাট ও বেগুনকোলায় 
(থানা কেতুগ্রাম) এবং মেদিনীপুরের কুশপাতা (থানা ঘাটাল) ও গম্ভীরনগর। 
প্রদীপ-_ মাটির অনুকরণে তৈরি হত, কলকাতার কালীঘাটে, বর্ধমানের দাইহাটে এবং 
মেদিনীপুর জেলার প্রতাপপুরে (থানা পাঁশকুড়া)। ঢালাই ও পিতলের পাতে তৈরি দু" 
ধরনের পাওয়া CTS | এছাড়া, নদীয়ার নবদ্বীপে যে এক ধরনের প্রদীপ পাওয়া যেত, 
তার তলায় এক কুঠরিতে জল রাখার ব্যবস্থা ছিল, যাতে তেল গরম না হয়ে কম খরচ 
হত। 
চিলামচি__ মুখ-হাত ধোওয়ার উদ্দেশ্যে গোলাকার পিতলের পাত্র। নির্মাণস্থল, কলকাতার 
কালীঘাট ও কাসারিপাড়া ॥ 
পিকদান__ ছোট vita আকার পাত্রের উপর চওড়া বাড় দেওয়া পিকদান, যা তৈরি হত 
কলক্যতার কালীঘাট ও নতুনবাজ্জারে। 
বান্স_ পিতলের বাক্স ; কলকাতার কালীঘাটে তৈরি হলেও বেনারস থেকে আমদানি 
করা হত। 
পিতলের তালা-_ নির্মাণস্থল কলকাতার কাশীপুর। 


& পূজার্চনার নানাবিধ পাত্রাদি 

কোবা-__ তামার পাতে তৈরি এবং দেখতে মোচা খোলের আকৃতি 1 এছাড়া, কোবার 
দুটি ধরনও দেখতে পাওয়া যায়, যার মধ্যে ভারী ধরনেরটিকে বলা হত “অর্ঘ্য” এবং 
হালকা গুলিকে “মাজা” নামে অভিহিত করা হত। নির্মাণস্থল ছিল, কলকাতার কালীঘাট, 
সিমলা ও কীসারি পাড়া ; নদিয়া জেলার শান্তিপূর ও নবদ্বীপ ; বর্ধমান জেলার দাইহাট 
এবং হুগলি জেলার раса এবং কলকাতার বামনদাস TNÊ রোড। 

কুধি__ এটিও হয় কোবার মতো তবে ক্ষুদ্রাকৃতি। প্রাপ্তিস্থান উপরি-বর্ণিত স্থানের মতোই। 


১২০ 


কৌশিকী 


তাত্রকুণ্ড_ বাড় উঁচু গোলাকার তামার পাত্র। সাধারণত এই আত্রকুণ্ডে দেব-দেবীকে 
WM করানো হয়। নির্মাণস্থল ছিল, কলকাতার কাসারিপাড়া, সিমলা ও কালীঘাট 
বর্ধমানের দাইহাট ও হুগলির বাঁশবেড়িয়া। 

টাট__ তামার তৈরি ফলক, যার উপর দেবতাকে স্নানের পর বসানো হয়। এটি তৈরি 
হত কলকাতার সিমলা, কাসারিপাড়া ও কালীঘাট ₹ এবং নদিয়া জেলার শান্তিপুর ও 
чае! 

পূষ্পপাত্র_ ফুল রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গোলাকার তাশ্রপাত্র এবং এটির বাড় ও 
মধাস্থলে ফুল লতাপাতার অলংকরণ থাকে। একসময়ে তৈরি হত নদিয়া জেলার নবদ্বীপ 
ও শান্তিপুর ; বর্ধমান জেলার দীইহাট ; হুগলি জেলার বাঁশবেড়িয়া ; কলকাতার কাসারিপাড়া, 
সিমলা ও কালীঘাটে। বর্তমানে তামা ও পিতলে তৈরি হয় নদিয়া জেলার মাটিয়ারিতে 
(থানা কালীগঞ্জ)। 

পাওলি__ জলপানের পাত্র হিসাবে পাওলির ব্যবহার হলেও, পূজার্চনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত 
হয় তামার তৈরি ছোট একপ্রকার ঘটি। বিশেষভাবে এটি একদা নদীয়া জেলার নবদ্বীপ 
ও শান্তিপুরে নির্মিত হত। 

তামার ঘড়া__ পুজোর গঙ্গাজ্জল রাখার জন্য ব্যবহৃত হত এই তামার ঘড়া। তৈরি হত 
নদিয়া জেলার শান্তিপুর এবং কলকাতার সিমলা, কাসারিপাড়া, বামনদাস মুখার্জি রোড 
ও কালীঘাটে। 

চরণামৃত পাত্র__ এটি ছিল আমের মতো ten আকৃতির, যাতে ভক্তরা চরণামৃত নিয়ে 
আসতেন। প্রাপ্তিস্থান ছিল কলকাতার কালীঘাট। 

শব্খ-__ তামা দিয়ে তৈরি শন্খ, অবশ্য বাজানোর উদ্দেশ্যে নয়__ পৃজার্চনার উদ্দেশ্যেই 
ব্যবহৃত হয়। তৈরি হত কলকাতার কালীঘাটে। 

বাটি__ এ বাটি তৈরি হত তামার পাত দিয়ে-- যাতে পুজোর উপকরণ রাখা হত এবং 
সবচেয়ে ছোট বাটি তৈরি হত চন্দন রাখার জন্য, যেজন্য তার নাম হয়েছিল চন্দন বাটি। 
অন্যদিকে মুসলমানরা তামার বাটিকে বলে থাকেন কটোরা। এ বাটির নির্মাণস্থল ছিল, 
নদিয়ার নবদ্বীপ এবং বর্ধমানের বেশুনকোলায় (থানা কেতুগ্রাম)। তৈরি হত ঢালাই 
ভরনের চন্দন বাটি। 

সিংহাসন__ তিনদিকে পিতলের পাতের উপর জ্ঞালিকাজ করা এবং তার সঙ্গে থাকত 
পাখি সহ লতাপাতার নকশা । নদিয়ার শাস্তিপুর ও নবদ্ধীপে সিংহাসন তৈরি হলেও, 
বেনারস থেকে আমদানি সিংহাসনেই বাজার ছেয়ে ছি । শান্তিপুরে এক ধরনের যে 
সিংহাসন তৈরি হত, তা ছিল সিংহের পিঠের উপর স্থাপিত এক পদ্ম, যার উপরে 
দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হত। 


বাংলার তৈজসপত্র দৈনন্দিনতার বাতুশিল্প 


গরুড়াসন-_ এটি তৈরি হত ঢালাই পিতলের এবং এক গরুড় মূর্তির secs একটি পদ্ম 
পুষ্পাকৃতি স্থানে শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত করা হত। এগুলির নির্মাণস্থল ছিল, বর্ধমানের 
দাইহাট (থানা কাটোয়া) এবং নদিয়া জেলার শান্তিপুর। 

পদ্থাসন__ একটি খাড়াভাবে স্থাপিত বৃন্ডের উপর সংযোজিত পদ্মাকার আসন, যার 
উপর দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। উল্লেখযোগ্য নির্মাণস্থল, নদিয়া জেলার শান্তিপুর। 
বৃষাসন-_ ক্ষুদ্র এক বৃষের উপর স্থাপিত গোল পন্থাকার আসন, যার উপরে ক্ষুদ্রাকার 
শিবলিঙ্গ স্থাপন করা হয়। প্রাপ্তিস্থান নদিয়া জেলার শাস্তিপুর। 

ছ'পায়া__ পিতল নির্মিত এর ছটি পায়ার উপর ময়ূর বা ফুল লতাপাতার নকাশি 
অলংকরণ থাকত এবং উপরের দিকে সংস্থাপিত হত গোলাকার পদ্ম আকৃতির আসন 
যার উপর বসানে। হত টাট। এগুলি তৈরি হত নদিয়া জ্েলার রাণ্যঘাট ও শাস্তিপুর এবং 
afam জেলার দাইহাটে। 

তে'পায়া__ উপরি বর্ণিত ছ' পায়ার মতোই অলংকরণযুক্ত তেপায়া, যা তৈরি হত 
পিতলের এবং প্রাপ্তিস্থান ছ' পায়ার নির্মাণস্থলের মতোই। 

ব্রিপদী-_ এটি তিন পায়া যুক্ত হলেও উপরের দিকে ত্রিভুজাকৃতি পিতল ঢালাই এবং 
পৃজার্চনার শীখ রাখার জন্যই ব্যবহৃত হত। অনেক সময় ওই তিন পায়ের গায়ে পেঁচানো 
সাপের অলংকরণ থাকত। তৈরি হত নদিয়া জেলার শাস্তিপুরে। 

গেলাস-__ ব্রোঞ্জ ও পিতলের তৈরি এই গেলাসের গায়ে থাকত নানাবিধ নকাশি অলংকরণ। 
নদিয়ার শাস্তিপুর ও নবন্ধীপে তৈরি হলেও, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বেনারস থেকে আমদানি 
করা হত। 

পম্প্রদীপ-_ পাঁচটি ক্ষুদ্রাকার প্রদীপ হাতে ধরা মূর্তি যার গায়ে আবার হাতল লাগালো 
থাকত এবং তৈরি হত ঢালাই পিতলে। নির্মাণস্থল ছিল নদিয়া জেলার শান্তিপুর, মুড়াগাছা, 
মেটেরি ও দেবগ্রাম। 

একদীপ-_ একটি প্রদীপ হাতে ধরা পিতল ঢালাই নারীমূর্তি, যা তৈরি হত নদিয়া 
জেলার শান্তিপুরে। 

ধুনুচি_ মাটির ধুনুচির অনুকরণে তৈরি হত কলকাতার কালীঘাট, নদিয়া জেলার রাণাঘাট 
এবং বর্ধমান জেলার দীইহাটে। 

কর্প্রদানি__ পিতল ঢালাই হাতলযুক্ত ক্ষুপ্রাকার বাটি, যার উপর реба জ্বালিয়ে দেবারতি 
করা হত। নির্মাণস্থল, নদিয়া জেলার শান্তিপুর। 

ধুপদানি__ ধূপ ভ্বালাবার পাত্র, যা তৈরি হত নদিয়া জেলার রাণাঘাটে। 

зае তামা ও পিতলের তৈরি হয়__ কখনও বা অর্ধেক তামা ও অর্ধেক পিতল দিয়ে 
গড়া হয়। এটির তলায় থাকে খুরো এবং উপরে হাতল ও পাশে ইংরেজি ‘এস’ অক্ষরের 


কৌশিকী 


মতো নল লাগানো হয়। নির্মাণস্থল, নদিয়া জেলার শাস্তিপুর ও বাঙ্গালঝি (থানা চাপড়া)। 
সাজি-__ বাঁশের ফুলের সাজির মতোই হাতলযুক্ত পিতলের পাতে তৈরি হত। কলকাতার 
কাসারিপাড়ায় তৈরি হলেও, বেনারস থেকে আমদানি করা হত বিভিন্ন নকাশি জালির 
FRETS সাজি। হাতলের দুপাশে থাকত চন্দনের বাটি। 

পক্ষপাত্র__- লম্বাকৃতি তামার VOR অনুরূপ, যার গায়ে অলংকৃত হত নানাবিধ ফুল 
লতা-পাতার নকশা এবং সঙ্গে একটি চাচও দেওয়া হত। বিশেষ করে এটি বেনারস 
থেকে আমদানি করা হত। 


a শ্লীতবাদ্যের যন্ত্রাদি 

করতাল-__ পিতল কাসায় তৈরি হয়, যার প্রাপ্তিস্থান নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও কলকাতার 
কালীঘাট। 

খঞ্পনি-- কাসার তৈরি ছোট আকারের করতাল।। প্রাপ্তিস্থান, নদিয়া জেলার নবদ্বীপ । 
মন্দিরা-_ গোল পলতোলা ক্ষুদ্রাকৃতি কাসার তৈরি এবং এটি তৈরি হত কলকাতার 
নতুনবাজার ও কালীঘাট এবং নদিয়া জেলার নবদ্বীপে । 

শিঙ্গা__ সম্পূর্ণ তামার পাতের তৈরি ইংরেজি ‘এস' অক্ষরের মতো। ফু দিয়ে বাজানো 
এই বাদ্যযন্ত্রটকে বলা হত 'রামশিঙ্গা'। একমাত্র নির্নাণস্থল ছিল মেদিনীপুর জেলার 
চত্দ্রকোণা। এখনও স্থানীয় হরিনাম দলে খোল-করতালের সঙ্গে শিঙ্গা বাদাটির স্থান 
রয়েছে। উল্লেখ্য যে, রামশিঙ্গার মতো চন্দ্রকোণায় খু দিয়ে বাজানো শুধির পর্যায়ের 
তামার তৈরি আরও যে কয়েকটি রণশিঙ্গা জাতীয় বাদ্যযন্ত্র একদা তৈরি হত, সেগুলির 
নামকরণ ছিল তুরি, ভেরী ও নাগফণী। 

ভুগডুগি_- পিতলের বাদ্যযন্ত্র, সাধারণত FES সন্যাসী এটি ব্যবহার করে থাকেন। 
একদা তৈরি হত কলকাতার PET | 

ঘুডুর__ নৃত্যে ব্যবহৃত হয়, কাসার তৈরি। একদা নির্মাণস্থল ছিল হুগলি জেলার ঘোলশাড়া 
(am আরামবাগ)। 

ঘণ্টা-_ ঘণ্টা নির্মিত হত পিতল বা ব্রোঞ্জে। ঘণ্টারও আবার আকার ভেদ ছিল, যথা: 
১. PTA SH এ ঘণ্টায় হাতল লাগানো থাকত এবং হাতলের উপর দিকে 
থাকত গরুড়ের মূর্তি, নয়তো বা উদ্যত সর্প ফণার নীচে এক বা একাধিক তপস্যারত 
মুনির মুর্তি। এ ঘণ্টা তৈরি হত নদিয়ার নবদ্বীপ, শান্তিপুর ও রাণাঘাটে। 

২. ঝোলানো ভারী ধরনের ঘণ্টা__ এগুলি তৈরি হত মেদিনীপুরের খড়ার (থানা 
ঘাটাল)। 

৩. গরুর গলায় ঝোলানো ঘণ্টা-_ প্রাপ্তিস্থান কলকাতার কালীঘাট। 


বাংলার reana দৈনন্দিনতার gf 


কাসর-_ চারপাশে বাড় তোলা গোলাকার থাল্যর সদৃশ, তবে একমাত্র খাটি কাসাতেই 
নির্মিত হয়। সেজন্য কাসরের গায়ে কালো রঙের ছোপ দেখা যায়__ যা পরিক্ষার করা 
হয় না। অনেক সময় কাসরের মধ্যভ্যগে কিছু নকাশি অলংকরণ দেখা যায়। কাসর 
তৈরির স্থান, নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও রাণাঘাট। 
কাদি__ কাদার তৈরি ছোট আকৃতির কাসর। ঢাকির সঙ্গে থাকে কাসি বাজনদার, যা 
নিয়ে একটি ছড়া প্রচলিত 

‘ভাত খাই, কাসি ап, রগড়ের ধার ধারিনা। 
এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি হয় নদিয়ার নবদ্বীপ ও রাণাঘাটে। 
পেটাঘড়ি__ বাড় না দেওয়া কাসার তৈরি গোলাকার পুরু ধরনের পেটা ঘড়ি, যা 
কাঠের হাতুড়ি দিয়ে বাজ্ঞাতে হয়। সেজন্য উপরের দিকে দড়ি ঝোলাবার জনা ছিদ্র রাখা 
হয়। পেটা ঘড়ি নির্মাণের স্থান কলকাতার কাসারিপাড়া ও নদিয়া জেলার নবদ্বীপ ও 
রাণাঘাট! 


a ক্সা-পিতলের ছোট-বড় মূর্তি 


কলকাতার কালীঘাট, নতুনবাজার ও উল্টোডাঙায় এক সময় পিতল ঢালাই করে নির্মিত 
হত ছোট-বড় নানান দেবদেবীর মূর্তি । এখনও নবদ্বীপে কিছু কিছু Fren মূর্তি নির্মিত 
হয়॥ একদা বিভিন্ন স্থানের কাসা-পিতল শিল্পীরা পিতল ঢালাই করে যেসব মূর্তি নির্মাণ 
করতেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, নাডুগোপাল, Fae, কালী, দুর্গা, গণেশ, লক্ষ্মী, 
সরস্বতী ও কার্তিক প্রভৃতি। বহু স্থানে প্রায় দশ CFF ওজনের কৃষ্ণ বা রাধা মূর্তি নির্মিত 
হতে দেখা গেছে। নদিয়ার শান্তিপুরের ঢালা পিতলের বিরাটাকার হরগৌরীর মূর্তিটি এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এক কারুকৃতি। এছাড়া, মেদিনীপুর Саға বেলডাঙ্গায় (থানা 
দাসপুর) মদনমোহন মন্দিরে fas জগগ্ধাত্রীর পিতল নির্মিত মূর্তিটিও ধাতুশিল্পের এক 
শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূর্তিটি দাসপুর থানার আজ্জুড়িয়া গ্রামের দেবীদাস কর্মকার যে নির্মাণ 
করেছিলেন, সে বিয়ে মূর্তির পাদদেশে লিপি প্রমাণ বিদ্যমান। 

অষ্টধাতুর ба নির্মাণ করা হত। অষ্টধাতুর মধ্যে যে আটটি ধাতুর সংমিশ্রণ করা হত 
সেগুলি হল, সোনা, রূপা, তামা, ae, wet, সিসা, লোহা ও পারদ! নামে অষ্টধাতু 
হলেও পিতল ধাতুর মিশ্রণই থাকত বেশি পরিমাণে । নবদ্বীপে পৃজ্বিত “সোনার গৌরাঙ্গ' 
মূর্তিটি নামে সোনার হলেও আসলে সেটিও অষ্টধাতুর WE সে মূর্তিটি ঢালাই করেন 
শতাধিক বৎসর পূর্বে শান্তিপুরের ব্রজলাল দাস নামে জনৈক কৃতী কাসারি শিল্পী। 
অনুরূপ, কলকাতায় ৫৭ বেনেটোলা 00-9 নকীপের নক্হীপচন্দ্র গোস্বামী aat প্রতিষ্ঠিত 


কৌশিকী 


সোনার গৌরাঙ্গ মন্দিরে (১১৮৭ বঙ্গাব্দ) স্থাপিত গৌর-নিতাই-এর মূর্তি দুটিও সোনা 
দিয়ে তৈরি বলে প্রতিষ্ঠাতা পরিবার দাবি করে থাকেন। সে মন্দিরে প্রবেশ পথে উৎকীর্ণ 
T লাইন লিপির পাঠ নিশ্বরূপ 

“8 শ্রী সোনার গৌরাঙ্গ__নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর A A নবমন্দির / প্রভুবর শ্রী 
নবদ্বীপচন্দ্ৰ গোস্বামী বিদ্যারত্ব পণ্ডিতপ্রবর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ৷” 
ча মাদুলি-তাবিজ-আংটি 
রোগমুক্তির জনা লৌকিক তুকতাকে বিশ্বাসী গ্রামের মানুধজন মাদুলি-তাবিজ-এর উপর 
আস্থা রাখার কারণে ধর্মীয় পুরোহিত বা শুনিন-ওঝা সম্প্রদায় যে মাদুলি-তাবিজ ধারণের 
বিধান দিতেন, সেই উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা হত সোনা, রূপা, তামা, পিতল ও লোহার 
মাদুলি। কলকাতার বামনদাস মুখার্জি রোডে তৈরি হয় মাদুলি-কবচ, তামা-পিতলের 
মাদুলির উৎপাদনস্থল হল, নদীয়া জেলার তিলিপাড়া ও রামনগর সে এলাকার কারিগররা 
পাতলা তামার বা পিতলের পাত আকারমতো৷ কেটে নিয়ে প্রার্থিত গোল বা চৌকো 
আকারের মাদুলি-তাবিজ তৈরি করে বিশেষ কায়দায় ঝালাই করে আংটা লাগিয়ে দিত। 
এরপর তৈরি করা মাদুলিগুলিকে দেশি প্রথায় পরিষ্কার করে সম্পূর্ণ রূপ দিত। উল্লেখ্য 
যে, মাদুলি হয় গোলাকার, কিন্তু তাবিজ হয় চৌকো আকারের। 

মাদুলি বা তাবিজ ধারণের মতো তামার আংটিও সংস্কারবশত একই উদ্দেশ্যে প্রাম- 
সমাজে ব্যবহৃত হত। এইসব তামার তারের আংটির বিভিন্ন প্রকারভেদ নিয়ে 9: 
পূর্ণেন্দুনাথ নাথ লিখেছেন যে, “....আংটি মোটামুটি তিন প্রকারের হয়। খোপা আংটি, 
টালি আংটি ও কর আংটি। তামার তারকে আড়াই প্যাচ দিয়ে গোলাকৃতি করা হয়। তার 
উপর তামার তার €পাঁচিয়ে খোপার মতো. করে লাগানো হয়। তাই এর নাম ‘খোপা 
আংটি’। অপরদিকে আংটির ওপর দিকে টালির মতো GIA তামা লাগানো আংটিকে 
টালি আংটি’ বলে। এই টালিটি শিল্ড বা অন্য আকারেরও হয়। এর উপর অনেক 
সময়েই মিনে করা থাকে। তাই একে আবার 'মিনে’ আংটিও বলে। আর “কর” আংটি 
সাধারণ একটি বেড় আকারের হয়। তাই অনেক সময় ‘বেড় আংটি'-ও বলা হয়। কর 
আংটি বা বেড় আংটি সাধারণতঃ মাদুলি তাবিজের অনুরূপ কারণে ধারণ করলেও অপর 
দুই প্রকার আংটি নিছক শখের কারণে পরা হয়।” তামার মাদুলি-কবজ ও আংটি বিষয়ক 
এই শিল্পটি শান্তিপুরের এক বিশিষ্ট শিল্পকর্ম। 


№ অবিভক্ত বাংলার উল্লেখ্য পিতল-কাসার ড্রব্য নির্মাণের বর্ণানুক্রমিক স্থানসমূহ 
(fees গুলি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভূক্ত] 


কলাগাছিয়া, জেলা মেদিনীপুর, থানা দাসপুর 
কল্যাণপুর, জেলা হাওড়া, থানা বাগনান 
কাঁদি, জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা কাঁদি 
কাসারিপাড়া, কলকাতা 

শ্কাগমারি, জেলা ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ 
কাঞ্চননগর, জেলা বর্ধমান, থানা বর্ধমান 


১২৬ কৌশিকী 


খানাকুল, জেলা হুগলি. থানা খানাকুল 
খাঞ্জাপুর, জেলা মেদিনীপুর, থানা দাসপুর 
গভীরনগর, জেলা মেদিনীপুর, থানা ঘাটাল 


জয়নগর-মজিলপুর, জেলা দ: ২৪ পরগনা, থানা জয়নগর 
জাঙ্গিপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা রঘুনাথগঞ্জ 
জাবুই, জেলা বর্ধমান, থানা মেমারি 

টাকি, জেলা ©: ২৪ পরগনা, থানা বসিরহাট 
দীাইহাট, জেলা বর্ধমান, থানা কাটোয়া 
দিগনগর, জ্ঞেলা বর্ধমান, থানা আউসগ্রাম 
শ্দীঘালি, জেলা ঢাকা, বাংলাদেশ 
দেওয়ানগঞ্জ, জেলা হুগলি, থানা গোঘাট 
দেবগ্রাম, জেলা নদিয়া, থানা কালীগঞ্জ 
দোগাছি, জেলা নদিয়া, থানা কৃষ্ণনগর 
*দৌলতগঞ্জ, জেলা কুষ্টিয়া, বাংলাদেশ 


বাংলার তৈজ্রসপশ্র দৈনন্দিনতার বাতুশিল্স 


ধনিয়াখালি, জেলা হুগলি, থানা ধনিয়াখালি 
*ধানকুড়িয়া, জেলা ঢাকা, বাংলাদেশ 
*ধামরাই, জেলা ঢাকা, বাংলাদেশ 


নতুনবাজার, কলকাতা 

নবদ্বীপ, জেল নদিয়া, থানা নবদ্বীপ 
নবাবগঞ্জ, জেলা মালদহ, থানা মালদহ 
নাটাগড়, জেলা উ: ав পরগনা, থানা পানিহাটি 
"নোয়াখালি, জেলা নোয়াখালি, বাংলাদেশ 


পাচমাড়ো-প্রতাপপুর, জেলা মেদিনীপুর, থানা ঘাটাল 
পাথরকুচি, জেলা বীরভূম, থানা খয়রাশোল 
"পালং, জেলা ফরিদপুর, বাংলাদেশ 

প্রতাপপুর, জেলা মেদিনীপুর, থানা পাঁশকুড়া 
পূর্বস্থলী, জেলা বর্ধমান, থানা পূর্বস্থলী 
ফরিদপুর, জেলা নদিয়া, থানা কালীগঞ্জ 

বনপাশ, জেলা বর্ধমান, থানা ভাতার 

বসিরহাট, জেলা উ: ২৪ পরগনা, থানা বসিরহাট 
বাশবেড়িয়া, জেলা হুগলি, থানা মগরা 
শ্বাখরগঞ্জ, জেলা বাখরগঞ্জ, বাংলাদেশ 

বাঙ্গালঝি, জেলা নদীয়া, থানা ২ চাপড়া 


зам কৌশিকী 


শ্বাজরাপুর, জেলা যশোহর, বাংলাদেশ 
বাদুড়িয়া, crm উ: ২৪ পরগনা, থানা বাদুড়িয়া 
বামনদাস মুখার্জি রোড, কলকাতা 

বালি, com হুগলি, থানা গোঘাট 

বালুচর, জেলা মুর্শিদাবাদ, থানা জিয়াগঞ্জ 
বিষ্ণুপুর, জেল! বাঁকুড়া, থানা বিষ্ণুপুর 
বিদ্যাধরপুর, জেলা মেদিনীপুর, থানা এগরা 
Jers, জেলা রাজশাহী, বাংলাদেশ 
বেশুনকোলা, জেলা বর্ধমান, থানা কেতুগ্রাম 


মীরগোদা-চন্দনপুর, জেলা মেদিনীপুর, থানা এগরা 
Ted, জেলা নদিয়া, থানা নাকাশিপাড়া 
মেহেরপুর, (জেলা নদিয়া, বাংলাদেশ 


শরণডিহা, জেল: ঢাকা, বাংলাদেশ 
শ্রাজনগর, জেলা ফরিদুর, বাংলাদেশ 
রাজনগর, জেল: বীরভূম থানা রাজনগর 
রাণাঘাট, জেলা নদীয়া, থানা রাণাঘাট 
রাধানগর, জেলা মেদিনীপুর. থানা ঘাটাল 


বাংলার waana দৈনন্দিনতার হাতুশিল্প 


রানিগঞ্জ, জেলা বর্ধমান, থানা রানিগঞ্জ 


লক্ষ্মীসাগর, জেলা বাঁকুড়া, থান৷ সিমলাপাল 
লোয়াদা, জেলা মেদিনীপুর, থানা ডেবরা 
*লোহাজঙ্গ, জেলা ঢাকা, বাংলাদেশ 


mea, জেলা মালদহ, থানা মালদহ 
শাস্তিপুর, জেলা নদিয়া, থানা শান্তিপুর 
শিয়াখালা, জেলা হুগলি, থানা চণ্ডীতলা 
শুশুনিয়া, জেলা বাঁকুড়া, থানা শালতোড়া 
*শোলাপুর, জেলা ঢাকা, বাংলাদেশ 


দুঃখের কথা, আলোচিত শিল্পকেন্দ্রের বহুলাংশ আজ্ঞ কালের গতিতে লুপ্ত” অথবা 
কোথাও কোথাও বা আজও কোনওমতে টিকে আছে মাত্র। বাংলার এই শিজসম্পদ 
নিয়ে বিস্তারিতভাবে তেমন কোনও আলোচনা হয়নি বা এইসব উল্লেখযোগ্য মুর্তি-তাক্কর্য 
বাদে কোনও নিদর্শন সংশ্রহশালায় তেমনভাবে সংগৃহীত হয়নি। সেজন্য পিতল-কাসার 
নানা শিল্পদ্রবোর বর্ণনা বর্তমান প্রবন্ধে উল্লেখ করা হলেও, সেগুলির আলোকচিত্র সংগ্রহ 


১৩৩ 


কৌশিকী 


করা ভীষণ কষ্টকর হয়ে দীঁড়িয়েছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, গত পদ্যাশের মন্বম্তরের 
সময় গ্রামের অধিকাংশ গৃহস্থ পরিবার তাদের সংগৃহীত বহু কাসা-পিতল দ্রব্য অভাবের 
তাড়নায় মহাজনদের বিক্রি করে দিয়েছেন। পরবর্তী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বিক্রীত 
এইসব ধাতুশিল্প দ্রব্য ঢালাই করে যুদ্ধের নানাবিধ প্রয়োজন মেটানো হয়েছে। বহু জমিদারি 
সেরেম্তার সংগৃহীত পিতল-কাসার নানান দ্রব্য জমিদারি উচ্ছেদের পর নিলাম করে 
বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে। 

এই পরিস্থিতিতে বাংলার ধাতুশিল্পের গৌরব অন্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তে 
আযলুমিনিয়াম, এনামেল, স্টেললেস স্টিল ও প্লাস্টিকের দ্রব্য আজ ধীরে ধীরে বাংলার 
ঘর-গৃহস্থালিতে স্থান করে নিয়েছে। তাই সেদিনের গৌরবময় ধাতুশিল্প ও সংস্কৃতির কথা 
বর্তমান প্রবন্ধে নথিভুক্ত করে রাখা হল। 


жа নির্দেশ 


>. Trailokya Nath Mukharji— Brass. Bronze and Copper Manufactures 
of Bengal, 1891 

— An Manufactures of India, 1888. 

2 Sudhansu Kumar Roy— Тһе Апіѕап Castes of West Bengal and 
their craft— The Tribes and Castes of West Bengal, 1953. 

৩ S. C. Mitra— A Recovery Plan for Bengal, 1934. 

8. Meera Mukherjee—- Metal Craftsmen in India, 1978. 

а. ব্যলীপ্রসঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়__ মধ্যযুগে বাংলা, ১৯২৩ 

ҹа ড: পূর্ণেন্দুনাথ নাথ__ শান্তিপুর সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ 

4 কালীপদ লাহিড়ী__ গৌড দর্পণ, ১৯৮২। 








কাসা-পিতল Fre ব্যবহৃত Tate) 
(ডঃ পূর্ণেন্দুনাথ নাথ-এর *শান্তিপুর £ সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস' গ্রন্থ থেকে পুনরস্কিত) 


১-২ নেয়াই, ৩-৬ Te বা শাবল, ৭ কাতারি, ৮-৯ সাঁড়াশি, ১০-১২ উকা, ১৩ কম্পাস, 
১৪-১৯ হাতুড়ি 











২০-২৪ GH. ২৫-২৭ СЕЙ, ২৮ কুঁদ, ২৯ হাপর. ৩০ আকন্দকাঠ, ৩১-৩২ মুচি 








Tod 18 পৃষ্ঠার ছাবি 


১. দেবীঘট а. লোহাক্দন্ডের হাঁড়ি ৩. ঘড়া в. পুষ্পপাত্র ৫. গাডু ৬. CTT বোকনো ৭. 
কুড়ি ৮. বদনা ৯. পান কোষ! ১০. সাদা কোষা/কুষি ১১. ঝরা ১২. থালা ১৩. রেকাবি ১৪. 
পিকদান ১৫. হোমকুণ্ড ১৬. পানবাটা॥ 

পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) লোহান্রভের arg ধাতুশিল্পীদের কলকাতার কেওড়াতলার 
কর্মশালায় ষাটের দশকে এই বিষয়ে তথা সংগ্রহ করেছিলেন মীরা মুখোপাধ্যায়। তার 
মেটালক্রাফটসফেন অক ইন্ডিয়া গ্রন্থ থেকে রেখাচিত্রগুলি পুনরক্কিত। 


ъз ঘটি ২. চিচড়া ঘড়া ৩. বালেশ্বরের ঘড়া ৪.৭. аре বাটি ৫. দিলখোশ ৬. 
বিলাসপুরী ৮-১০, ১২-১৪. বিক্তুপুরী থালা ১১. PETE ১৫.১৬,১৮. বিষ্ণুপুরী গ্রাস ১৭. 
Бабын ы ЧР аны ২৩. বলরামি 


বিষুপুরের শিল্রকৃতি। উৎস: মীরা মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত প্রস্থ) 


পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি 


১, জ্রাসুই বা সর্বসুন্দরী ঘড়া ২. রাজনগর ঘড়া ৩. নদে ঠিলি ৪. কাকমারি ঘড়া ৫. গয়া মাস У. 
(зі গ্রাস ৭. সাধারণ গ্রাস (এরই গায়ে মোড়ানো গামছার মতো বা খেজুর পাতার ছড়ের 
মতে! ছেলাই করে গামছামোড়া বা খেজুরছড়ি গ্লাস হয়) ৮. বগি থালা ৯. কটবি। থালা (কানা 
Тр) ১০. বেলিঞ্চি (কান্য সমান ভাবে BK হয়ে শেষ প্রান্ত একটু বাইরের দিকে ছড়ানো) >>. 
কটকি বগি ১২. চিল পেরাল্য বাটি ১৩. দুধখাওয়া বাটি বেড় এবং মোটা গায়ের বেধের হলে 
জামবাটি) >в. গ্যাস বাটি (মাথার দিকে ঢেউ খেলানো) ১৫. পাউলি ১৬. ঘটি ব্য ফেরো ১৭. 
আমসির হাঁড়ি ১৮. ঢাকাই হাঁড়ি ১৯. বাঁটলুই হাঁডি। 

শাঙিপুরের এই বাসনপত্রের রেখাচিত্র পূর্ণেনদুন্যথ নাথের উদ্যেগে সংগৃহীত। নির্মলকান্তি দাঁ 
с» মূল থেকে পুনরন্ধন। 








> কর্পুরদানি, ২ কর্পূর/ধূপদানি, ৩ aga পিলসুজ, а ময়ূর ARA, ৫ зейіні (শান্তিপুরের 
শিল্পকৃতি। স্বীকৃতি £ পূর্বোক্ত) 





> গরুড় দিংহাসন, ২ APA, ৩ ঘণ্টা, ৪,৫ HB, зо ও শন্ঘাধার। Стая 
শিল্পকৃতি। স্বীকৃতি £ পূর্বোক্ত) 





১,২ পরী পিলসুজ, ৩ সিংহাসন в সাদাবাটি ৫ ঝালা পান্তলি ৬ সর্বসূন্দরী ঘড়া, ৭ 
сатаа І 


১-৩ শাস্তিপুর (স্বীকৃতি £ পূর্বোক্ত)। 


в ач@я, ৫-৭ বালি-দেওয়ানগঞ্জ (মীরা মুখ্যেপাধ্যায়, 'মেটালক্রাফটসমেন অব ইন্ডিয়া’ গ্রন্থ 
থেকে раче) 


ভিত] 


। ра) 





মোটরগাড়ির আকারে পান সাজার উপকরণ ও সাজা পান রাখার পাত্র। এটি এবং পরবর্তী 
৬ পাতায় মুদ্রিত নিদর্শনগুলি তারক প্রামাণিক রোডে অবস্থিত তারক প্রামাণিকের বাসভবনে 
রক্ষিত সংগ্রহ থেকে নেওয়া) তারক প্রামাণিক (১৮১৬-১৮৮৫) কাসা-পিতল এবং অন্যান্য 
gem সমকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আজও তার উত্তরসূরিরা কীসা-পিতলের 
শিল্পকর্ষমের নানা নিদর্শন CY রক্ষা করছেন। তাদেরই সৌজন্যে এগুলির আলোকচিত্র 
নেওয়া সম্ভব হয়েছে। 





১-২ জলপাত্র, о-в THEY জ্বালানোর পাত্র, ৫ MSA শীতল" দেওয়ার আধাম। 





` 
১ পিতলের ছাঁকনি (বেশি পরিমাণে চাল ধোওয়। হত এতে). ২ জলপাত্র (TET উপরে 
Beery), ৩ সম্ভবত ফুলগাছ রাখার পাত্র, ৪ পান রাখার পাত্র 








у মোমদানি (গায়ে মিনের কাজ), ২ দীপদানি, © তামার কোবাকুষি। 


| 


{ 
чапанга” 





বিভিন্ন ধরনের গ্রাস। 





উপরে ও Fe পিতলের তৈরি আলোর ব্র্যাকেট, মাঝে পিতলের ঝাড়! 





পানের মুখ са: উপরের ও নীচের অংশ। এটি এবং পরবর্তী দুটি পাতায় মুদ্রিত নিদর্শনগুলি 
দমপমের ইভিহাস-অনুসদ্ধানী গৌরকুমার মৌলিকের ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে cen 
রেখাচিত্রগুলিও তিনি এঁকে দিয়েছেল। 





উপরে, পিতলের দোয়াত। নীচে. পানের মুখ 59041 


৯ 
% 





পিতলের দোয়াত। ঢাকনা সহ ও ঢাকলা খোলা অবস্থায় বিভিন্ন অংশ। 





a Әз et 
> ধুতরাফুলি, ২ Мәті, ৩ পলতোলা, ৪ দিলখুশ. ৫ মনোরঞ্জন, ৬ জয়পুরি, ৭ মৃদঙ্গ, ৮ 
সরফুলি, ৯ তামলেট, ১০ সরেস নমূনার বাটি, ১১ পাউলি, ১২ টানাধুরা। খাগড়া, মুর্শিদাবাদের 
শিল্পকর্ম। মীরা মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ থেকে পুনরস্তিত। 


পরিপূরণ ১ 
খড়ার ও খাগড়ার বাসনশিল্প 
দীপক বড়পণ্ডা 


খড়ার 
খুবই বিখ্যাত ছিল। খড়ারে সেই সময় একশো মনের বেশি থালা তৈরি হত। কিন্তু দিনে 
দিলে খড়ার তার SEY হারিয়েছে। খড়ারের শিল্পীদের কথানুসারে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত 
এখানে ১২ রকমের বাসন তৈরি হত। ১৯৬৯ সালে সেটা কমে হয় দুই। ১৯৭০ সাল 
থেকে সেটা একটিতে এসে দাঁড়িয়েছে। ওই শিল্পীদের মতে খড়ারে এখন শুধু কাসার 
বগি থালাই তৈরি হচ্ছে। 

খড়ারের বাসন শিল্পীরাই তাঁদের এতিহ্য হারানোর কারণ অনুসন্ধান করেছেন। খড়ারে 
বাসনশিল্পের রমরমা ছিল মোটামুটি ১৯৩৫-১৯৬০ সাল পর্যন্ত। তখন এলাকার শতকরা 
৬০ ভাগ মানুষ এই কাজের মধ্যে ছিলেন। কৃবি-প্রধান এলাকা হলেও চাষবাসের চেয়ে 
মানুষক্জলের আগ্রহ ছিল কাসা-পিতল শিল্পে। কিন্ত বাজ্জারে এল অন্য ধাতুর শিল্প স্টিল, 
আযলুমিনিয়াম আরও কত কী! নতুন আমদানিকৃত বাসনপত্র তুলনামূলকভাবে কম দামে 
পাওয়া যেতে লাগল। কাসা-পিতল শিল্পের ব্যবসায়িক ক্ষতি হল। 

কাসা-পিতল শিল্প যারা পরিচালন! করতেন সেই মহাজনেরা নিজেদের ভবিষ্যৎ 
সম্বন্ধে চিন্তিত হলেন অন্য ধাতব শিল্পের আগমনে । অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি পেতে 
ভবিবাৎ প্রজন্মকে অন্য পেশায় উৎসাহিত করলেন। কাসা-পিতল শিল্পে টাকা ঢালতে 
চাইলেন লা। এই শিল্পকে বাঁচানোর জন্য নতুন বৈচিত্রের কথা ভাবা হল না। বিকল্প 
উপায় যাঁদের ছিল না তাঁরাই কাসা-পিতল শিল্পে রয়ে গেলেন। অনেকের মতে পূর্ববঙ্গ 
ও পশ্চিমবঙ্গ ভাগ হওয়ার প্রভাবও এই শিল্পের উপর পড়েছে। বাংলাদেশ আলাদা হয়ে 
যাওয়াতে AMAT পড়ে গেল। ওই এলাকার মানুষদের মধ্যে ক্রেতার সংখ্যা অনেক 
ছিল। আবার একসময় সরকারি ব্যবস্থায় কাসা-পিতলের কাচামাল পাওয়া যেত। তখন 


১৫২ কৌশিকী 


ব্যবসা ভাল চলছিল। পরবর্তীকালে সরকার SOT সরবরাহ না করার জন্য ব্যবসা 
ভাল চলল না। এছাড়া ১৯৪৮ সাল নাগাদ এই এলাকায় রোলিং মিল (দোলনা মেশিন, 
বাসন তৈরিতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ্চালিত যন্ত্র) আসার ফলে বহু লোক বেকার হলেন। 

একটি পরিসংখ্যানে জানা যাচ্ছে зо বছর পূর্বে ৮০ FA ব্যবসাদার ছিলেন। আর 
সেইসময় কারিগর ছিলেন ১৫০০ GA ক্রমশ সেই সংখ্যা কমতে WF! ১৯৯৯ সালে 
ব্যবসায়ীর সংখ্যা দাড়ায় ৯ জন, কারিগরের সংখ্যা হয় col 

পঁচাত্তর বছর বয়সী শঙ্কর ঘোষ ৫৫ বছর ধরে এই ব্যবসা করছেল। নিজে কারিগর। 
বাবাও কারিগর ছিলেন। তার জেদ, যে 0791 ব্যবসায় লাগিয়েছি তার সুদ আসছে না। 
কিন্তু এই বয়সে অন্য পেশায় যেতে পারছি না বলেই পড়ে আছি।" কমার্স গ্র্যাজুয়েট 
সুশীল বর্ধনের (৪২) মতে উৎপাদিত পণ্যের বাজার নেই। কাচা মাল সরবরাহের ব্যবস্থা 
নেই, এই অবস্থায় কলকাতার মহাজনদের বেয়ালখুশিমতো চলতে হচ্ছে এই কারণে 
আমরা উন্নতি করতে পারছি না। সব হতাশার মধ্যেও বৃদ্ধ শঙ্কর ঘোবের প্রতিজ্ঞা “যতদিন 
বেঁচে থাকব ততদিন কাংসা শিল্প টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করব। তাতে মনে আনন্দ পাব।” 
হরিসাধন ঘোষ, গণেশ রায়, FAS দাম, মোহন ঘোষ, অজিত ঘোষ, অবনী দাস, কুমার 
নন্দী, সুশীল বর্ধন, শঙ্কর ঘোষ প্রমুখ । 


খাগড়া 
কবে থেকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের খাগড়ায় বাসন তৈরি হচ্ছে তার সঠিক 
হিসেব নেই। অনুনান করা হয় এখানে এই শিল্প দুশো বছরের বেশি পুরনো। এককালে 
শ্বাগড়ায় এত বেশি সংখ্যক কাসারি বাস করতেন যে এলাকার নামই হয়ে যায় কাসারি 
বাজার। খাগড়াই বাসনের নাম ভারতবর্ষের বাইরেও ছড়িয়েছিল। ইমপিরিয়াল গেজেটিয়ার 
'অব ইন্ডিয়ার দশম খণ্ডের ২য় পাতায় এতিহাসিক হান্টার সাহেব লিখেছেন "At 
Murshidabad city and Berhampur there аге special industries of ivory- 
carving, bellmetal work and gold and silver embroidery. The skilled 
artisans thus employed are in comfortable circumstances.” 

পূর্বে খাগড়ায় তৈরি হত থালা, বাটি, গ্লাস, ঘড়া, জগ, পানের ডাবর-বাটা, চামচ, 
হাতা, ডাবু শ্রভৃতি। দিন এগিয়েছে, উৎপাদিত পণ্যের সম্ভারও বদলেছে। এখন 
নিত্যপ্রয়োজনীয় এইসব জিনিসের সাথে সাথে বিভিন্ন রকম মডেল ও মূর্তি তৈরি হচ্ছে 
খাগড়ায়। খাগড়ার তৈরি জিনিসের নাম হওয়ার কারণ হল এখানকার ফিনিশিং ভাল। 
কিন্তু পরবর্তীকালে সেই এতিহ্য বজায় রাখা মুশকিল হল। শিল্পীরা বলেছেন আগে 
সরকারি সাহায্য পাওয়া যেত এই শিল্পের জন্য এখন আর তা পাওয়া যায় না। এছাড়া 


чэт ও খালড়ার বাসনশিল্প 


খাটনি অনুযায়ী পয়সা নেই। তাই শিল্পীর সংখ্যা একেবারেই কমেছে। এখানেও f- 
হাসের মূল কারণ অন্যান্য ধাতব শিল্প মূলত স্টেলেস স্টিলের আমদানি। 


খাগড়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের তুলনামূলক একটি বাজার দর পাওয়া গেছে। 


১৯৬৩৬ ১৯৮৫ ২০০০ 
কাসার গ্লাস ২৪.০০ প্রতি কেজি ১৪৫.০০ প্রতি কেজি ২৫০.০০ প্রতি কেজি 
কাসার বাটি ২৩.০০ ১৪২.০০ ২৭০.০০ 

কাসার থালা ২২.০০ ১৩৫.০০ ২৬০.০০ 


এছাড়া আছে ভ্যারাইটিজ ডিস প্রতি ОНЫ ২৫০-৩০০ টাকা, ফ্যান্সি ডিস ২৫০-৩০০ 
টাকা। 

বিভিন্ন রকমের মডেল (মূর্তি) ১৩” x ৯" সাইজের পাইকারি মূল্য ১২৫ টাকা, 
১৬" x ৯" পাইকারি ১৬০ টাকা, খুচরো aco টাকা। 

খাগড়ার শিল্পীরা তাদের পণ্য বিক্রি করেন বহরমপুর, কলকাতা, নবদ্বীপ প্রভৃতি 
বাজারে। এছাড়া সরকারি সংস্থা মঞ্জুযাকে কিংবা কোনও কোনও মেলায়ও তারা বিক্রি 
করেন তাদের জিনিসপত্র। 

বর্তমানে খাগড়ায় কাসার কারখানা সাতটি এবং পিতলের কারখানা আটটি। কাসা 
শিল্পের সঙ্গে যুক্ত আছেন ৫০ জ্রন। পিতলের উপর জ্রীবিকা নির্বাহ করছেন ৯০ জ্ঞন। 
একজন কারিগর সারাদিনে ৬৭ ঘণ্টা পরিশ্রম করে রোজগার করেন আনুমানিক ৫০ 
টাকা। 

এবার শিল্পীদের পরিচয় দেওয়া যাক। নিরঞ্জন কংসবণিক (৭২) দশ বছর বয়স 
থেকে এ কাজ করছেন। একবার тар পুরস্কার পেয়েছেন, জেল! পুরস্কারও পেয়েছেন। 
কাসা-পিতল দুই শিলেরই কাজ করেন। শ্যাম হাজরা (ос) শুধু কাসার কাজ করেন। 
কাসা শিল্পী তেতুল দত্ত (৪৩) জেলা স্তরে পুরস্কার পেয়েছেল। সুশীল কংসবণিক (80) 
কাসা-পিতল দু-ধরনের কাজ্ঞই করেন। CERT স্তরে পুরস্কার পেয়েছেন। সাধনচন্দ্র কংসবণিক 
(৬৮) পিতলের শিল্পী। সুরেশ কংসবণিক (৩৮) এবং কেশব FORMS (৫২) দু-জনেই 
পিতল শিল্পী। 

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে শিল্পীরা শ্রম অনুযায়ী মূল্য না পাওয়ার কারণে কাসা- 
পিতল শিল্প সঙ্কটে । খাগড়ার রাম হাজর্য (se) পিতলের ভাল শিল্পী হয়েও মজুরি না 
পেয়ে এখন রিক্সা টানেন। 





> gma, ২ গাড়, ৩ বদনা, ৪ জগ। খড়ার. মেদিনীপুরের শিল্পকর্ম। স্বীকৃতি মীরা 
মুখোপাধ্যায়ের পূর্বোক্ত গ্রন্থ । 





রক্ষিত হাতে আকা নকশার 


আলোকচিত্র তুলে দিয়েছেন শুভব্রত মৈত্র। আলোকচিত্র থেকে পুনরস্তিত। নীচে, তারক 


প্রামাণিকের পরিবারে রক্ষিত তামার পুম্পপাত্র॥ 


গৃহস্থালির উপযোগী পিতলের নানা দ্রব্য সামগ্রী নির্মাণ শিল্প TOT বছরের এতিহ্য পেরিয়ে 
আজও সমানভাবে বিদ্যমান নদিয়া জেলার কালিগঞ্জ থানার মাটিয়ারি শ্রামে। মানুষের 
পরিবর্তিত রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছে এখানকার কারিগরি 
দক্ষতা ও শৈল্পিক সৃজনশীলতার সাক্ষ্যবাহী পিতলের নানা জিনিস এবং সেইসব শিল্পকর্মের 
সঙ্গে জড়িত শিল্পীরা। আধুনিক সমাজে পিতলের ব্যবহার বহুল পরিমাণে কমে এলেও 
বর্তমানে এখানে পিতলের বিভিন্ন প্রকার হাঁড়ি, গামলা, বালতি, জগ, কড়াই, ছিলমচি, সরা, 
বিভিন্ন প্রকার ঘড়া, পুষ্পপাত্র, ল্যান, খাবড়ি, ভাবু বালতি, হাপাসি, ঝেড়ো থালা, ডাবর, 
টোপ, রামলোটা প্রভৃতি নির্মিত হয়। তবে এখানকার কারিগররা যে কোনও রকমের নক্সা 
দেখালেই তার হুবহু পিতলের প্রতিরূপ নির্মাণে সক্ষম। অন্যান্য জিনিসের মধ্যে এখানকার 
একটি বিশিষ্ট শিল্পসামণ্রী হল পুম্পপাত্র। বর্তমানে বায়না অনুযায়ী খুবই সীমিত সংখ্যায় 
পুষ্পপাত্র নির্মাণ করেন এখানকার তিন-চার জন শিল্পী। পুষ্পপাত্র হল এক বিশেষ শৈলীর 
পিতলনির্ষিত পাত্র যার ভিতরের অংশের জমির ওপর হাতুড়ি এবং ছেনি সহযোগে ফুটিয়ে 
তোলা হয় নানা ধরনের ফুলকারি, ফুল ও লতাপাতার নকশা। 

পুষ্পপাত্র নির্মাণে সহজাত দক্ষতার অধিকারী মাটিয়ারির এক শিল্পী হলেন তারক 
দাস। ৩৭ বছরের তারক দাস স্কুলের চৌকাঠ মাড়াননি কখনও, “শুধুমাত্র ятар সই 
করতে পারি’ তাঁর সরল স্বীকারোক্তি। তার যখন বছর দশেক বয়স তখন ঠাকুরদা 
গৌরচন্দ্র দাস তাকে মাটির ঠাকুর গড়ার কাজে লাগিয়ে দেন। কিন্তু সে কাজে খুব 
একটা আকর্ষণ বোধ করেনি বালকটি। সেইসময় কলকাতার পাট চুকিয়ে মাটিয়ারিতে 
পাকাপাকিভাবে আস্তানা গাড়া সামরাজ দে নামক এক সুদক্ষ পিতলশিল্লীর কাজ্ আকৃষ্ট 
করেছিল তাকে। পরিবারের কেউ পিতলের কাজের সঙ্গে জড়িত না থাকলেও বছর 
বারোর বালকটি সামরাজের কাছে পিতলের কাজ শিখতে শুরু করল। প্রথমে ছিলমচি 


মার্টিযারির oes 


তৈরি দিয়ে কাজ শেখা শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে সানরাজের কাছ থেকে শিখতে 
শুরু করলেন পুম্পপাত্র নির্মাণের কারিগরি কুশলতা তারক দাসের কথায় “পুম্পপাত্রের 
ওপর নানা ধরনের নন্দা সৃষ্টির কাজে সামরাজের মুনসিয়ান৷ ছিল অসাধারণ” সামরান্রের 
কাছ থেকে শেখা পুম্পপাত্রের ওপর ফুটিয়ে তোলা এরকমই একটি নক্সার নাম হল 
গোলকধাধা। এর বৈশিষ্ট্য হল অনেকশুলি ফুল এবং লতার AM এমনভাবে পুম্পপাত্রের 
ওপর খোদাই করা হয় যে তার আদি এবং অন্ত সনাক্ত করা সম্ভব নয়। এই বিশেষ 
ধরনের ачит ছাড়াও পুষ্পপাত্রের ভিতরের অংশের জমির উপর একটি বৃত্তের অভ্যন্তরে 
নানা ধরনের ফুল এবং লতাপাতার নক্সা খোদাই করে তোলা হয়। কখনও বা পাটির 
ওপর দুটো মাছ এঁকে লতা কাটা হয়। 

পুষ্পপাত্র নির্মাণের জন্য বিশেষ ধরনের কারিগরি কুশলতা এবং সৌন্দর্যন্রান থাকা 
প্রয়োজন। একটি বৃত্তাকার পিতলের পাতকে নানা বিভঙ্গে বেকিয়ে দৃষ্টিনন্দন পুষ্পপাত্র 
নির্মাণ করা হয়। প্রথমে পিতলের পাতটিতে হাতুড়ি এবং শাবল সহযোগে কাধ! উঁচু 
বৃত্তাকার বালা নির্মাণ করা হয় । এর ঠিক ওপরের চ্যাটালো অংশকে বলে পাটি। পাটিতে 
ধাতব ছ্যচের সাহায্যে নানা ধরনের নক্সা তোলা হয়। সবশেষে পাতটির কানা মোড়ানো 
হয়। একাজে লক্ষ্মী শাবল নামক একধরনের ছোট বাঁকানো মুখের শাবল ব্যবহার করা 
হয়। পুষ্পপাত্র নির্মাণের কাজে নিরেট লোহার লাই, হাতুড়ি, ছেনি, বালা নির্মাণের জন্য 
সাধারণ শাবল এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। বারো ইঞ্চি থেকে শুরু করে বত্রিশ ইঞ্চি 
মাপের নানা আকারের পুষ্পপাত্র হয়ে থাকে। বারো Bl মাপের একটি পুষ্পপাত্রে নক্সা 
ফুটিয়ে তুলতে সারা দিন কেটে যায়। বড় মাপের পুম্পপাত্রে আরও বেশি সময় লাগে। 
পুষ্পপাত্রের দাম নির্ধারিত হয় নক্সা তোলার মজুরি এবং өзе অনুযায়ী পিতলের 
মূল্যের সমস্বয়ে। আঠারো Be মাপের একটি পুষ্পপাত্রে নক্সা তোলার মজুরি হল 
তিনশো টাকা। নির্মাণের উচ্চমূল্য এবং অধিক সময় লাগার কারণে পিতল শিল্পীরা 
পুষ্পপাত্রর বেশি বায়না পান না। তারক দাসের কথায়, 'মাটিয়ারিতে খুব ভাল ভাল 
war কারিগর আছে। কিন্তু তারা কাজের যোগ্য মজুরি পান না। বিবাহ বা কোনও 
সম্মানীয় ব্যক্তিকে উপহার দেওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে তারা পুস্পপাত্র নির্মাণের বায়না 
পান।' তারক দাস ছাড়াও মাটিয়ারিতে দিলীপ দে এবং নারাণ দে পুম্পপাত্র নির্মাণ কর্মের 
সঙ্গে জড়িত আছেল। 
ল্যাম্পের মতো প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামত্রী প্রস্তুত হত যা আর এখন হয় লা। তবে কেউ এসব 
জিনিসের বায়না দিলে তা বানিয়ে দেওয়ার মতো কারিগর মাটিয়ারিতে এখনও আছেল। 


পরিপূরণ ৩ 
চীপাই-নবাবগঞ্জের কাসা-পিতল শিল্প 
ইকবাল মতিন 


বাংলাদেশের রাজশাহি বিভাগের যোলোটি জেলার অন্যতম নবাবগঞ্জ। ১৯৪৭-এর আগে 
এটি মালদহ জেলার একটি থানা ছিল। দেশভাগের পর নবাবগঞ্জ রাজ্রশাহি জেলার 
অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে তা পৃথক জেলায় পরিণত হয়েছে। এটি ডাপাই-নবাবগঞ্জ বলেও 
পরিচিত, যদিও শুধুমাত্র রেলস্টেশন এবং পোস্টঅফিস এই নামে অভিহিত হয়। 

বাংলাদেশে নবাবগঞ্জ, রাজশাহি, নাটোরের কলম গ্রাম ও লালপুর থানা, নওগাঁ, 
পাবনা, গাইবান্ধা, জামালপুর জ্রেলার ইসলামপুর ঢাকার ধ্যমরাই এবং লৌহজ্বং-এ কাসা- 
পিতলের কাজ হয়। এরমধ্যে নবাবগঞ্জ এবং ইসলামপুর সবচেয়ে নামকরা । রাজশাহির 
কাঁসা-শিল্প একসময় খুবই বিখ্যাত fiers বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাসাশিল্পের কাজ 
সাধারণত নবাবগঞ্জ, কালাম এবং বুধাপাড়া এলাকায় হত। এখনও এইসব এলাকায় কাজ 
হয়। “বাংলাদেশ জ্বলা গেজেটীয়ার/বৃহত্তর রাজশাহী’, সম্পাদনা : নুরুল ইসলাম খান, 
১৯৯১, অনুযায়ী কাসা, পিতল ও cama বিভিন্ন আকারের বাসন-কোসন তৈরির 
কারখানায় নবাবগঞ্জের ২৭০টি, কালামের ১০০টি এবং বুধাপাড়া গ্রামের ৬০টি পরিবার 
নিয়োজিত বলে জানা যায় (পৃ. ২০১)। বর্তমানে নবাবগঞ্জ শহরে আনুমানিক ১০০টি 
কাসা-পিতলের দোকান আছে, আর জেলার ক্ষেত্রে সংখ্যাটি ৪০০। জেলায় এ কাজে 
নিয়োজিত শ্রমিক কারিগরের সংখ্যা ১২০০। নবাবগঞ্জে এই শিল্প যে বহুদিনের পুরনো 
তাতে সন্দেহ লেই। জনশ্রুতি, নবাব সিরাজদ্রৌলার সময়েও এখান থেকে মুর্শিদাবাদে 
কাসার জিনিসপত্র যেত। আগে বেশিরভাগ শিল্পীই হিন্দু ছিলেন। তাদের অধিকাংশই 
ভারতে চলে যাওয়ায় বর্তমানে মোটামুটি সবাই মুসলমান কারিগর 1 

নবাবগঞ্জ শহরের নামকরা কাসা-পিতলের দোকানগুলির মধ্যে “মধুমিতা বাসনালয়” 
অন্যতম । মূলত এই প্রতিষ্ঠান থেকে সংগৃহীত তথ্য এখানে দেওয়া হল। 


тї атата কাসা-পিতল শি 


mare যে সব কাসা-পিতলের জিনিস তৈরি হয়/হত থালা, বাটি, গ্লাস, চামচ, 
কলস, GA, বদনা, পানের বাটা. সরা, কুপি বাতি, ঘণ্টা, দুধ দোয়ানোর পিতলের বালতি 
ইত্যাদি। এই জেলায় এখনও হিন্দু বা মুসলমান যে কোনে! পরিবারেই বিয়ে হোক না 
কেন, মেয়ের বাবাকে এক সেট কাঁসার বাসনপত্র মেয়েকে বিয়েতে অবশ্যই দিতে হয় 
যার সর্বনিশ্ন দাম চার হাজার টাকা । নবাবগঞ্জের কারিগররা কাসার ডিলার সেটও তৈরি 
করেন। এতে থাকে ১টা ভাতের ডিশ, ১টা তরকারির ডিশ, ৬টা ভাতের প্লেট (চামচ 
সহ), ৬টা গ্লাস, ৬টা তরকারির বাটি (চামচ সহ) এর মোট দাম পড়ে ৯/১০ হাজার 
টাকা। অন্যান্য জিনিস নিচে আলোচিত হল! 


১. কলস মোটামুটি তিনরকম। (ক) কালো 
ফলস/যমুনা/ঘড়া/কাগমারি কলস-_এর গলার ঢালু 
অংশের পরের ভাগ কালো হয়। €খ) রূপবান কলস-__ 
পাতলা চাদরে তৈরি কালো কলস। €গ) সর্বসুন্দরী 
কলস-_কোনও অংশই কালো নয়, এবং এর গায়ে 
নকশা থাকে। ভারতে এর খুব চাহিদা আছে। 

২. লগন/সসপ্যান পিতল/তামার তৈরি, ভাত 
বাড়ার কাজে লাগে। 

oo বরাত মিষ্টির দোকানে ব্যবহার হয়। 

в. সরা/গামলা/সালকি : মূলত পিতলের 1 

е. TERI 

৬. পাউলি মূলত তিনরকম ব্যবহার। (ক) পানের 
দোকানে চুন রাখার у, (4) পানি খাওয়ার জন্যে 
আরবদেশে সরবরাহ করা হয়, গে) ফুলের টব হিসেবে। 
৭. ঘটি ঠাকুরের পুজোয় লাগে। 

৮. পানের Әні পানের দোকানে ব্যবহার হয়। 
এছাড়া পোরশা থানা এলাকায় রাত্রিবেলায় প্রত্রাবের 
পাত্র হিসেবেও ব্যবহৃত । ওই অঞ্চলে মাটির বা পাকা 
দোতলায় বসবাসকারী মানুব রাত্রে খাওয়ার পর 
প্রয়োজনেও নীচে নামেন না। তাই এই ব্যবস্থা। 





эзо কৌশিকী 


৯.  পানবাটা/জ্ঞোড়বাটা নবাবগঞ্জ এবং পোরশায় 


ব্যবহার হয়। 

уо. fee পিতলের তৈরি। বিয়ের অনুষ্ঠানে 
ব্যবহার হয়। 

১১. কীসার ঘণ্টা স্কুল, কলেজ, মন্দির, গির্জায় 
ব্যবহৃত ৷ 

১২. SR পুজোতে, যাত্রায়, আলকাপ গানে 
ব্যবহৃত | 

১৩. ফুলঝাড়ি ফুলদানি। 

ъв. MA: ভরনের তৈরি । আগে প্রদীপ রাখার জন্য 
ব্যবহৃত হত। 

১৫. ধূপদানি/আতরদানি: পিতলের এই জিনিস এখন 
আর তৈরি হয় না। 


১৬. পান ঘুটনি/হাম্বল fret 

ъа. জামবাটি কীসার তৈরি ভাত বাড়ার গামলা। 
প্রসঙ্গত, আগে নবাবগঞ্জে এক মণ থেকে দেড় মণ 
ওজনের তামার পাতিল তৈরি হত। এখন সর্বোচ্চ ২০ 
কেজি পর্যন্ত তৈরি হয়। 





সম্পাদকীয় সংযোজন 


সরেজমিন অনুসন্ধানে নবাবগঞ্জের কয়েকজন বর্ষীয়ান বাসিন্দার কাছ থেকে জানা গেছে 
কিছু বাড়তি তথ্য। 

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের বন্যার পর এ অঞ্চলের কাসা-পিতলের ব্যবসায় খ্যাতিমান হয়ে 
ওঠেন বটতলা হাটের রোজ্যারামপুর) আল-হাজ বদরুদ্দিন সুনশি। বর্তমানে সে ব্যবসার 
অস্তিত্ব না থাকলেও, তার পুত্র আল-হাজ মোহাম্মদ জয়নাল আবেদিন নিজস্ব অভিজ্ঞতার 
আলোকে হদিশ দিয়েছেন নানা খুঁটিলাটি বিবয়ের। চট্টগ্রাম বন্দরে পুরলো জাহাজ ভাঙা 
হলে যে ধাতু বেরোয়, তার ছ আনা লোহা, বাকি দশ আনা সিসা, তামা ইত্যাদি। সেই 
তামা চালান যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন মোকামে, যার মধ্যে নবাবগঞ্জ অন্যতম। ইদানিং 
অবশ্য ইন্দোনেশিয়া থেকে “কপার ইনশট'-ও আসছে। বাংলাদেশের মধ্যে ঢাকার লৌহজং 
তামা শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। প্রধানত মেশিনের সাহায্যে সেখানে তৈরি হচ্ছে তামার 
চাদরের ডেকচি, পিকদানি ইত্যাদি। ধাতু হিসাবে তামার চরিত্র এমন যে অন্য কোনো 
ধাতু না মেশালে তা সহজে গলতে চায় লা। মিশেল হিসাবে যে ধাতুই ব্যবহার করা 
হোক না কেন, স্থানীয় পরিভাবায় তাকে ‘জুত' বলা হয়। 

সাত সের তামার সঙ্গে পাচ দের দস্তা মেশালে পাওয়া যায় বারো সের ভরণ। 
ঢালাইয়ের মাধ্যমে ভরণ দিয়ে তৈরি হয় পঞ্চপ্রদীপ, ধূনা TA পাত্র, ঘন্টা ইত্যাদি 
পুজোর জিনিস, গেলাস, বদনা, গাড়ু, ঘটি প্রভৃতি। তবে নবাবগঞ্জে ভরণের কাজ সামান্যই 
হয়, ঢাকার ধামরাই হল ভরণশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। 

সাত সের তামার সঙ্গে দু সের দস্তা মেশালে তৈরি হয় ন সের পিতল। এই পিতলকে 
গুঁড়ো করে মাটির সুচিতে গলিয়ে ফেলে চাদর বালালো হয়। ইদানিং মেশিনে চাদর শ্রস্তুত 
হচ্ছে বটে, তবে সাবেক পদ্ধতিতে গলানো পিতলকে ঢালা হয় বিভিন্ন আকার ও আয়তনের 
পাতিলে 1 পাতিলের চেহারা নির্ভর করে INS বাসলের চরিত্রের উপরে 1 পাতিলে ঢালার 
পর গলানো পিতলকে ঠান্ডা হতে দেওয়া হয়। পরের দিন পাতিল থেকে কের করে, চাদর 
প্রস্তুত করা হয় পিটনি দিয়ে পিটিয়ে আকৃতি ও ae অনুসারে চাদরশুলি ভাগ করে গড়া 
হয় কলস, বালতি, জগ, ঘটি, গামলা, সরা, থালা ইত্যাদি। 


কৌশিকী 


সাত সের তামার সঙ্গে দু সের রাং মিশিয়ে প্রস্তুত হয় ন সের কাসা। রাং আসে “টিন 
ইনগট' হিসাবে, মালয়েশিয়া থেকে; তবে পুরনো কাসার বাসন গলালে সরাসরি কাসা 
পাওয়া যায়। কাসা থেকেও বাসন তৈরি হয় পিতলের মতো একই প্রক্রিয়ায়। 

নবাবগঞ্জের কলসের তিনটি অংশ তৈরি হয় তিনটি ভাগে, মাঝে তাই দুটি 'ঝাল' 
পড়ে। তারপর উকা দিয়ে ঘষে নিয়ে ‘сте করা হয়। 

থালা তৈরি করার চাদর রাখা হয় একটি বিশেষ ধরনের কাঠের উপরে। একটি 
খালাকে উপুড় করে রাখলে যেমন দেখায়, কাঠটি তেমনি গোল, Әр, কিন্তু নিরেট । 
কাঠের উপরে চাদরটিকে পিটিয়ে-পিটিয়ে ছড়িয়ে দিয়ে, শেষে কাঠের ঢালু অংশ অবলম্বন 
করে থালার কানা তোলা হয়। বিভিন্ন আকৃতির থালার জন্য ব্যবহৃত হয় অভিশ্রেত 
আকারের কাঠ! থালার বৈচিত্র্য মোটামুটি এরকম £ ১. বগি; ২. গয়েম্বরী-__বগির চেয়ে 
কানা একটু বেশি উচু; ৩. বেলি__কাসির মতো থালা; ৪. সানুক-_-বেলির মতে! সোজা 
কানার উপরে চ্যাটালো কানা; ৫. জলখাবারের রেকাব বা 'প্লেট'-_এগুলিতে সচরাচর 
ছেনির নকশা থাকে; ৬. পান খাওয়ার রেকাব বা Ті 

উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত নবাবগঞ্জের কারিগররা গেলাস বানাতে জানতেন না। 
মুর্শিদাবাদের খাগড়া থেকে এক অভিজ্ঞ শিল্পী এসে স্বেচ্ছায় তা শেখাতে চান 1 রাজারামপুর- 
Gees অবস্থাপন্ল অধিবাসী কালিদাস দে সরকার (মৃ. অগ্রহায়ণ ১৩২৮) নিজের 
ভদ্রাসনের উত্তরদিকে তথা মীরপুকুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত তার অধুনালুপ্ত মাটির 
'বৈঠকখানাবাড়িতে সেই শিল্পীকে আশ্রয় দেন। সেই সাময়িক প্রশিক্ষণকেন্দ্র থেকেই 
ছড়িয়ে পড়ে গেলাস নির্মাণের শ্রকৌশল। 

গেলাস মোটামুটি দুধরনের ছোট এবং বড়। ছোট বা 'গিনি' গেলাস- সাধারণত 
অল্পশ্রাশনে উপহার দেওয়া হয়। বড় গেলাস তিন প্রকারের। প্রথমটি খাড়া সোজা চেহারার, 
দ্বিতীয়টির ডগা সামান্য বাঁকানো, আর তৃতীয়টির গায়ে রেয়াৎ দিয়ে নকশা ফোটানো হয়। 

afta বিভাজ্জনও আয়তন অনুসারে-__-১. জামবাটি__এক সের, দেড় সের ও দু 
সের ওজনের; ২. দর্কসূরা বা মাঝরা বাটি__আধ সের ওজনের । কানা দূরকম পদ্াকাটা 
ও সামান্য ছড়ানো; ৩. ছোট বাটি_তিন ধরনের পদ্মকাটা গ্যাজবাটি, সামান্য ছড়ানো 
কালাওয়ালা বাটি ও মালাবাটি। মালাবাটি বিশেষত ব্যবহৃত হয় চালের “চিতাই' প্রস্তুতের 
জন্যে। শীতকালে চালের গুঁড়ো জলে গুলে, SA চড়ানো মাটির সরার মধ্যে তার পুরু 
প্রলেপ ঢেলে দেওয়া হয় মালাবাটি করে! সেঁকা হয়ে গেলে ছাড়িয়ে নিয়ে চিতাই খাওয়া 
হয় দুধে বা ঝোলা গুড়ে ভিজিয়ে! 

হাতার মধ্যেও চার ধরনের তারতম্য আছে £ ১. তাম্বাস__ ভাত তোলার চ্যাটালো 
হাতা; ২. চামচ-__বড় গর্তওয়ালা, তরকারি ওঠানোর জন্য ব্যবহৃত হয়; ৩. ডাবু__বাটির" 


সম্পাদকীয় সংযোজন ১৬৩ 


সঙ্গে হাতল যোগ করলে যেমন চেহারা! হয়, ব্যবহার করা হয় প্রধানত ডাল তোলার 
জন্য; ৪. ছোট চামচ বা চা চাষচ-__সুড়িতে খেজুর রস মেশানোর জন্যও কাজে লাগে। 

তৈলপাত্রের প্রকারভেদ দুটি তেলমাখার ছোটবাটি এবং দর্সুন (পলা)। এই বাটি 
দুধরনের প্রথমটি সোনালি গ্যাজবাটি. কিন্তু দ্বিতীয়টির বহিরাংশ মালাবাটির মতে 
অর্ধেকটা কালো। 

পিতল দিয়ে কাসার মতোই থালা, গেলাস, বাটি, হাতা, তৈলপাত্র নির্মিত হয়। 
অতিরিক্ত যে জিনিসগুলি পিতল থেকে বানানো হয়, CASH হল আগুন তোলার হাতা. 
হেঁচকি Cafe), বোৌদে ভাজার বড় ছাকনা, চায়ের ছোট ছাকনি, ঘটি, জগ (দুটি ঝাল 
দিয়ে তৈরি же), গামলা ও সরা। 

নবাবগঞ্জের তৈজ্রসশিল্প ক্রমশ বাজার হারাচ্ছে তিনটি প্রধান প্রতিকূলতার কারণে। 
মেলামিন ও স্টেনলেস স্টিলের জনপ্রিয়তার কারণে কাসা-পিতলের চাহিদা দিনদিন 
সংকুচিত হচ্ছে। কাসা-পিতলের বাসনকোসন তুলনামূলকভাবে বেশি ব্যবহার করতেন 
হিন্দুরা। প্রচুর মাল চালান যেত কলকাতা, কৃষ্ণনগর, আসানসোল ও দক্ষিণ ভারতে। 
দেশবিভাগের ফলে সে ব্যবসায়িক সুযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। Gee হিন্দু পরিবারের 
দেশত্যাগেও চাহিদা উত্তরোত্তর নীচে নেমেছে। তৃতীয় কারণটি চাঞ্চল্যকর 1 ড্রাগের নেশা 
এ এলাকায় ক্রমশ বাড়ছে। মাদকসেবীরা যেহেতু যেন-তেন-শ্রকারেণ নেশার পুজ্ছি সংগ্রহে 
উন্মুখ, তাই কাসা-পিতলের বাসন VSAM তারা সদা তৎপর। বিরক্ত গৃহস্থ তাই এ 
ধরনের পুনবিক্রয়যোগ্য তৈজস এড়িয়ে মেলামিন-প্লাস্টিক-স্টিলের দিকে ঝুঁকছেন। 

এই পড়তি দিনেও সুনাম অক্ষুণ্ন রেখেছেন বেশ কিছু কারিগর শিল্পী। কলসের জন্য 
আজ্াইপুরের মকবুল হোসেন €কান্দু মোড়ল), বাটি তৈরিতে শংকরবাটির আর. এস. 
আলি, গেলাস নির্মাণে আরামবাগের we মুনশি এবং পিতলের নানা ধরনের চামচের 
দৌলতে শংকরবাটির মহসিন TAR আজও খ্যাতিমান। 
সময়ে শশীভূষণ-প্রভাপদ দে-র কলকাতার কারবারে মাল সরবরাহ করতেন। প্রবীণ 
আলি সাহেবের কাছ থেকে জানা গেছে বিভিন্ন সময়ের মহাজনদের নাম। দেশভাগের 
আগে প্রধান ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন ETE দাস, অরুণ মিত্র, মহেশ কুণ্ড, ডোমন 
সিং, আল-হাজ TÊT মণ্ডল, RTA মণ্ডল, প্রতাপচন্দ্র দাসের পরিবারের নকুলচন্ত্র 
ও রমেশচন্দ্র দাস, আল-হাজ্জ আবদুর রশিদ, বালক দাস। শেষোক্ত বালক দাস প্রধানত 
খ্যাতিমান ছিলেন wera মহাজন হিসেবে। দেশ-বিভাজন জনিত ব্যবসা-বিপর্যয়ের কারণে 
অধিকাংশ হিন্দু মহাজন দূ বছরের মধ্যে ভারতে চলে যান। বেশির ভাগ হিন্দু ব্যবসায়ী 
চেয়েছিলেন বিশ্বস্ত মুসলমান কর্মচারীদের হাতে ব্যবসার মালিকানা তুলে দিয়ে আসতে 


sus СӘ 


মালিকপদে Sits কর্মচারী ধীরে ধীরে প্রাপ্য টাকা সাবেক মালিকের কাছে ভারতে 
পাঠিয়ে দেবেন, এমন চুক্তিও হয়েছিল কয়েকটি ক্ষেত্রে। পাছে ব্যবসা চালাতে ন! পেরে 
চুক্তিভঙ্গের পাপের ভাগী হতে হয়, এই ভয়ে আবার অনেক ধর্মভীরু বুসলমান কর্মচারী 
মালিকানা নিতে রাজি হননি। তাই হিন্দু মহাজ্জনদের পরিত্যক্ত শূন্য স্থান যেমন পুরনো 
হয় আনকোরা নতুন কিছু মুখের। 

আল-হাজ আবদুল্লাহ্‌ (তিনকড়ি হাজি) ছিলেন প্রতাপচন্দ্র দাসের পরিবারের মুহরি। 
তার পুত্র গোলাম রব্বানি, রব্বানি সাহেবের শ্বশুরমশায় সাজ্জাদ হাজি ও সাজ্জাদের 
ভাগনে আইজুদ্দিন সাহেব আর্থিক সাহায্য দেন আবদুল্লাহ্‌ সাহেবকে! এই চারজনে 
পাক-আমলে বাসনকোসনের «а ব্যবসা গড়ে তুলেছিলেন। 

নবাবগঞ্জ শহরের হারুল-অলে-রশিন (মেম্বার সাহেব) আগে নাচোলসহ বিভিন্ন জায়গার 
হাটে হাজির হতেন বাসনের পসরা নিয়ে। তিনি এবং শামসুদ্দিন কটা বর্তমানে নবাবগঞ্জ 
শহরের প্রতিষ্ঠিত মহাজনদের অন্যতম і ইকবাল মতিন যে “মধুমিতা বাসনালয়” থেকে 
তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তার স্বত্বাধিকারী মাসুম সাহেবের নামও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। 

মোহাম্মদ তাজিবুর রহমানের “তাজ বাসনালয়'-এ বিভিন্ন ধাঁচের বাসন দেখা গেছে 
মোহাম্মদ এক্রামূল হকের OTS! 


দেবাশিস বসু 








উাপাই-নবাবগঞ্জের কাসা-পিতলশিল্পীর কর্মশালায় দেবাশিস বসুর তোলা সাম্প্রতিক আলোকচিত্র 


থেকে পুনরক্কিত। 
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আলপনা 
ইঙ্গিতময় শিল্পভাষা 


সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় 





“বুড়ো আংলা'-র কুঁকড়োর মুখ দিয়ে অবনীন্দ্রনাথ (Асага পরিচয় 
দিয়েছিলেন এইরকম : “ওবিন ঠাকুর-_ছবি লেখে" ছবি আঁকার বদলে 
ছবি লেখা" কথাটাই বেশি পছন্দ করতেন অবনীন্দ্রনাথ মুখের কথা হল 
“উচ্চারিত ছবি’ আর চিত্র বা ছবি হল : “চিত্রিত কথা’। মিশরীয় চিত্রলিপি 
হায়ারোমিফকে তিনি নাম দিয়েছিলেন : “সংচিত্রিত ভাবা'__সেখ্যনেও 
একটা লিখনের কাজই চলছে, তবে ছবি দিয়ে । সেই লেখার অক্ষর হল 
“চিত্রাক্ষর' লেখার মতো ছবিরও একটা ভাষা আছে, শুধু তাই ЯШ, 
অবনীন্দ্রনাথ জানতেন, ছবি হল 
“আদ্যিকালের ভাষা'__লেখা দিয়ে যেমন, 
রেখা দিয়েও তেমনি “পর্রিচিত সব 
জিনিসকে চিহ্নিত, Репо’ করেছে মানুষ ।* 

এরপর অবনীন্দ্রনাথ যখন FS আর 
তার অনুষঙ্গে আলপনা নিয়ে লিখতে 
যাবেন, তিনি যে কেবল অস্কনশৈলটর কথাই 
বলবেন না, তা আমরা একরকম স্বাভাবিক 


১৬৮ ОР 


বলেই ধরে নিতে পারি। অবনীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়ে দেন, আলপনায় শুধু ছবি-ই আঁকা 
থাকে A SAS জিনিসের প্রতীক লেখা" থাকে F “বাংলার ব্রত" বইতে আরও স্পষ্ট, করে 
বললেন, ‘এক রকম আলপনা (আছে)-_যেগুলি কেবল অক্ষর = চিত্রমূর্তি__কতকটা 
ঈজিপ্তের চিত্রাক্ষরের মতো।" ছবিগুলির ভিতর দিয়ে একটি কামনার কথা বলা হচ্ছে। নিছক 
অলংকরণ নয়, সেই কামনারই 'প্রতিচ্ছবি' হল আলপনার ওই প্রতীকচিত্রগুলি।* শব্দ যেমন 
ভাবের সংকেত, আলপনার ছবি তেমনি কামনার প্রতীক। 

চিত্রের সঙ্গে লিপিকে এইভাবে মিলিয়ে দিলেন অবনীন্দ্রনাথ ; আরও বললেন, ছবির 
ভাষা 'সর্বজনীন'-__সেখানে গাছকে গাছ হিসাবেই দেখানো হয় অতএব তা সকলেই 
বুঝতে পারে। কিন্ত মুখের বা লেখার ভাষা সর্বজনীন নয় ; সেখানে “কৃত্রিম উপায়ে 
এক-একটা শব্দের সঙ্গে এক-একটা অভিধা গায়ের জোরে চাপিয়ে” দেওয়া হয়। 

ভাষার চরিত্রে যে একটা স্বৈরী ভাব আছে, বাচ্য-বাচকের সম্পর্ক যে অনেকটাই 
মনগড়া, তা বোঝার জন্যে অবনীন্দ্রনাথকে আর তার সনসাময়িক ভাষাবিজ্ঞানী ফার্দিনা 
সোসুর পর্যন্ত যেতে হয়নি। অনুমান করি, ভাষার এই স্থৈরাচারের সংবাদ তিনি পেয়ে 
গিয়েছিলেন প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র থেকেই। একটি শব্দের সঙ্গে তার অর্থের যে কোনও 
স্বভাবজ সম্পর্ক নেই, এ CH আমাদের দেশের ন্যায়সূত্রেই বলা আছে। অবনীন্দ্রনাথ 
যখন বলেন, লেখার ভাষা সর্বজনীন নয়, এই কত্রিমতার দিকটাই তিনি দেখাতে চান। 
ঠিকই তো, আমরা বাংলায় যাকে ফুল বলি, ইংরেজিতে তার নাম ফ্লাওয়ার ; আর 
ফরাসিতে FRI একই বস্তুকে বোঝানোর জন্যে কত রকম শব্দই না সৃষ্টি হয়েছে 
পৃথিবীতে ৷ কিন্ত ফুলের ছবি একে দিলে সব দেশের লোকেই তাকে ফুল বলে চিনতে 
পারে__ভাষাটা সেখানে কোনও বাধা হয়ে দীড়ায় না। কিন্তু এরপরও অবনীন্দ্রনাথ যে 
ছবির ভাষাকে সর্বজনগ্রাহ্য বলেছেন, সেইখানেই আমাদের কিছুটা অবাক লাগে। 

এক হিসাবে ছবির ভাষাকেও তো কখনও কখনও বেশ দুর্বোধ্য মনে হয়। আমরা 
খারা ছবির ভাষাটা ঠিক জানি না, তারা আর কতটুকুই বা পড়তে পারি ছবিকে! এটা! 
শুধু আধুনিক বিমূর্ত শিল্পের কথা নয় ; আলপনা বা লোকচিত্রের ভাষাও কি সর্বজনবোধ্য? 
আমাদের তো বরং মনে হয়, লেখার সঙ্গে ছবির একটা বড় মিল এইখানে যে, দুটি 
ক্ষেত্রেই চিহ্ন বা প্রতীকগুলি গড়ে উঠেছে একটি বিশেষ সমাজের প্রচলকে আশ্রয় করে। 
ফুলকে যে আমরা বাংলায় ফুল বলি, সেটা তো আসলে একটা প্রচল বা কনভেনশনের 
ব্যাপার। এক-এক ভাষার এক-এক রকম প্রচল। আর তাই একই বস্তুর এত MI 
ছবিগুলিও কি এইরকম প্রচল-নির্ভর নয়? 

আলপনা বা যে-কোনও লোকচিত্র, আমরা জানি, কোনও ব্যাক্তিবিশেষের রচনা নয়। 
তার প্রণেতা একটি বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী বা কমিউনিটি ; আরও নিদিষ্ট করে বললে, 


আলপনা ইঙ্গিতনয় бете 


ওই গোষ্ঠীর নারীসমাজ। তারা সকলে মিলেই ছবিটি রচন৷ করেছেন। বাস্তব কারণে যদি 
কোনও একজ্ঞনও এঁকে থাকেন, অন্য সকলেরই প্রচ্ছন্ন হস্তাবলেপ আছে সেই চিত্রে। ছবিটি 
আকা হয়েছে নিছক ঘর সাজানোর জন্য নয় তা সংযুক্ত আছে কোনও একটি 
ক্রিয়ানুষ্ঠালে।* সেই ক্রিয়াটি আবার যে-কৃষ্টির অংশ, ওই বিশেষ সমাজের সকলেই তার 
শরিক। প্রতীকটির অর্থ তাদের সকলেরই জানা ; কারণ যে শপ্রথা-আচার-বিশ্বাসের প্রচল 
থেকে প্রতীকটির জন্ম হয়েছে, সেই প্রচলের অংশতাগ তে! AACA সকলেই। TE 
বলতে অবশ্য এখানে আমরা একটি বিশেষ গোষ্ঠীর নারীসমাজ্রের কথা বলছি। দীর্ঘ দিন 
ধরে দেখতে দেখতে আলপনার অর্থ হয়তো পুরুষরাও কিছুটা বোঝেন। 'তিতাস একটি 
নদীর নাম'-এ তো দেখছি, ছেলেরাও আলপনা আঁকায় হাত লাগিয়েছে। এটা সম্ভব। তবে 
প্রতীকের ভিতর দিয়ে অর্থটি প্রকাশ করেছেন নারীরাই । এ-অর্থ তাদের একান্ত নিজস্ব নির্মাণ। 
কিন্তু এক-একটি নারী সমাজের আবার এক-একটি বিশিষ্ট প্রচল আছে। একটি সমাজের 
প্রতীক তাই আর-একটি সমাজের কাছে অর্থবহ না-ও হতে পারে। আদিবাসীদের আঁকা 
আলপনার সঙ্গে তাই হিন্দু ঘরের আলপন্যর সব সময় মিল পাওয়া যায় না। প্রতীক 
অর্থবোধক এবং তার ভিতরে একটি অর্থের সংকেত লুকোলো থাকে. এইটুকু বলাই যথেষ্ট 
নয়। তার চেয়ে বড় কথা হল, ওই অর্থ আবার দর্শকসাপেক্ষ। একই প্রতীকের অর্থ তাই 
সর্বত্র একই রকম নয়। л এই রকম একটি ছবি দেখলে আমরা হয়তো ভাবব, ইংরেজি 
‘CH অক্ষর, আর তার বাঁ-দিকে একটা আঁকড়ি। কিন্তু চৈনিক চিত্রলিপিতে ওই চিহ্নটির 
অর্থ জল। ঠিক তেমনি বাংলার আলপনার ভাষা যিনি পড়তে পারেন, তিনিই কেবল 
বলতে পারবেন : Ц __ এই প্রতীকটির অর্থ হল খাট। তাহলে আমরা এ-রকম বলতে 
পারি, আলপনা এক ধরনের প্রতীকচিত্র, যে-সমাজে তার প্রচলন, সেই সমাজের লোকই 
কেবল তার অর্থ বোঝে। অর্থাৎ প্রতীকটি সমাজ বা তার অনুযন্গ-নিরপেক্ষ নয়। 

এই প্রচল-নির্ভরতাটা লেখা এবং BRA ভাবার ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য । দুটি ভাবার 
প্রণালীই গড়ে উঠেছে বিশিষ্ট কিছু প্রচলকে আশ্রয় করে। দুই ভাষার আর একটি প্রধান 
মিল হল, দুইয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে : একটি ভাবকে ব্যক্ত করা। লেখার ভাষায় এই কাজটা 
করা হয় চিহ্ন দিয়ে ; ছবির ভাবায় আছে : প্রতীক । এইখানেই একটা পার্থক্য এসে গেল। 

আমি যখন ‘পাখি’ কথাটা লিখছি, আমার মনের ভেতর যে-ভাবটা আছে, তার সঙ্গে 
কিন্তু ওই লেখাটার কোনও আকৃতিগত মিল сіз! মিলটা আমাদের মনগড়া, বা 
অবনীন্দ্রনাথ যেমন বলেছেন, “গায়ের জোরে" চাপিয়ে দেওয়া। চিহ্নের চরিত্রই হল যার 
অর্থ সে ধারণ করছে, সেই নির্দেশক সৃত্রের (রেফারেন্ট) সঙ্গে তার কোনও ভাবগত বা 
আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকে না। যেমন, লাল ক্রসচিহের সঙ্গে তো চিকিৎসা-ব্যবস্থার 
= өң অলংকরণ হিসাবে যে আলপনা, তা এখানে আমাদের আলোচো। শয়। 
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কোনও সম্পর্ক ছিল না। ওই চিহ্নের অনুষঙ্গ বরং সুইজারল্যান্ডের জাতীয় পতাকা। কিন্তু 
প্রচলের শুণে ওই রেড ক্রস চিহ্নই আজ হয়ে উঠেছে চিকিৎসা-পরিষেবার ABT | 

ভারতরান্ট্রের SENSIS কিন্ত একটা স্পষ্ট ইতিহাসের অনুষঙ্গ রয়ে গেছে। ওটা চিহ্ন 
নয়, প্রতীক। ন্যায়পরায়ণ রাজা অশোকের নির্মিত WITS ভারতরাষ্ট্র ন্যায়াদর্শের প্রতীক 
হিসাবে শ্রহণ করেছে। আমরাও তাই ওই প্রতীকটিকে ন্যায়ধর্মের সূচক বলে চিনে নিতে 
পারি। চিহ্নের সঙ্গে প্রতীকের প্রধান পার্থক্য : প্রতীকের অর্থ মনগড়া (আরবিষ্রারি) নয় ; 
যার ভাবার্থ সে বহন করছে তার শুণটিও সে অঙ্গে ধারণ করে আছে।” তবে অর্থবোধক 
একটি প্রতীক থেকে একজন তার নিহিত অর্থটি নি্ধাশন করে নিতে পারবেন কি না, তা 
অবশ্য নির্ভর করছে ওই প্রতীকের ভাবানুষঙ্গটি তার জানা আছে কি না তার ওপর | আমাদের 
দেশের প্রায় পঞ্চাশ ভাগ নিরক্ষর মানুষের কাছেই অশোকস্তম্ত প্রতীকটির কোনও অর্থ নেই ; 
কারণ ওই প্রতীকের এঁতিহাসিক অনুষঙ্গটি জানার সুযোগ তারা পাননি। তাদের কাছে ওই 
প্রতীকটি একটি Беата і প্রশ্নটি অবশ্য শুধু শিক্ষা-অশিক্ষার নয়। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির 
কাছেও কোনও একটি প্রতীক অর্থময় না-ও হতে পারে। প্রতীকটির আশ্রয় যে-প্রচল, তার 
সঙ্গে পরিচর থাকাটাই হল আসল কথা। সাঁওতালদের আঁকা পটে অনেক সময় প্রথমেই 
একটি জোড়া হাঁসের ছবি আঁকা থাকে। সাঁওতালি পুরাণকথার সঙ্গে যার পরিচয় আছে, 
তিনিই বুঝে নেবেন, ওই হাসদুটি আদিম পক্ষিযূথের প্রতীক। 

আলপনার প্রতীকশুলিও একই রকমের । আগেই জেনেছি, আলপনা কোনও একটি ক্রিয়া 
বা কৃত্যের সঙ্গে যুক্ত | সেই ক্রিয়ার আচার-অনুষ্ঠান, ছড়াগান ইত্যাদি মিলে যে-প্রতিবেশ 
(কন্টেক্সট) গড়ে ওঠে, তার সাপেক্ষেই খুঁজে নিতে হবে প্রতীকগুলির অর্থ । যেমন ধরা যাক, 
ফরিদপুর অঞ্চলে প্রচলিত মাঘমণ্ডল ব্রতের এই আলপনা বা আলপনার অংশটি : 
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শুধু ছবি হিসাবে দেখলে, প্রতীকগুলি fad মনে হতে পারে। মাঝখানের 490 
পৃথিবী আর তার ওপরে সূর্য এইটুকু জানার পর একটা অর্থের আভাস পাওয়া যায়। 
এরপর একটি ক্রিয়ার ভেতর আলপনাটি কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, সেই দৃশ্যটি 
প্রত্যক্ষ করলে প্রতীকশুলি আমাদের কাছে আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে । আমরা দেখাতে 
ফুল / ভরিয়া উঠুক দুই gar বা-দিকের ছবিতে ফুল দিয়ে 'মাদারে দিয়া ফুল'/ 
ইত্যাদি। আমরা আশ্চর্য হব যে, নীচের ছবিটি হল টাদ__তার ওপর ফুল ছুঁইয়ে সেই 
একই কামনা “ভরিয়া উঠুক দুই কুল।' এবার বোঝা গেল, ডান দিকের ছবিটি খাট, 
আর বাঁ দিকে আঁকা আছে মাদারগাছ। সমস্ত মেয়েলি ব্রতের যে-চিরস্তন কামনা 
সুখসমৃদ্ধি,স্বামীসন্তান-_তার কথাই ব্যক্ত হয়েছে ওই আলপনা আর তার সংশ্লিষ্ট ছড়ায়। 
ছবিতে আঁকা THOR সেই সুখসমৃদ্ধিরই প্রতীক । কিন্তু মাদারগাছকে কেন শস্যসমৃদ্ধির 
সঙ্গে যুক্ত করা হয়, তার রহস্য অবনীন্দ্রনাথ খুঁজে পাননি ; আমাদের কাছেও প্রতীকটি 
অস্পষ্ট রয়ে গেল। 

তবে সাধারণভাবে ছড়ায়-ছৰিতে বিসঙ্গতি বিশেষ পাওয়া যায় না। পিটুলি দিয়ে 
আঁকা ধানের গায়ে ফুল ছুঁইয়ে বলা হচ্ছে ‘আমি পুজো করি পিটুলির গোলা/ আমার 
হোক ধানের стегі কিংবা চিরুনির ছবিতে ফুল দিয়ে “আমরা পূজা করি পিঠালির 
টিরুনি/ আমাগো হয় যেন সোনার চিরুনি।' * যে-জিনিস কামনা করা হচ্ছে, তার ছবি 
বা প্রতিমূর্তিতে ফুল ধরে কামনা জানালে সিদ্ধিলাভ হবে-__এই প্রাচীন জ্ঞাদুবিশ্থাস 
একেবারে সংলিপ্ত হয়ে আছে ব্রতের ছড়া আর ছবিতে । 

বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত লক্ষ্মীপুজ্োর এই আলপনাটি এবার দেখি 
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লক্ষ্মীর পা, ঘট, গাছ, প্যাচা এগুলি চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু আলপনার 
সীমাচিহিত ক্ষেত্রের ভেতর যে-চারটি বস্তুর ছবি রয়েছে, সেগুলি কী? ছড়াটি শুনলেই 
আমাদের চেনা হয়ে যাবে ক. চিরুনি খ. আয়না গ. লোহার বালা ঘ. সিঁদুর কৌটো। 
এয়োতির আভরণ এবং প্রয়োজনের চারটি সামগ্রী । এগুলির অভাব যেন কখনও না৷ হয়, 
সেই কামনার কথাই লেখা আছে ছবিতে । 
ছবিটি 'লেখা'ই আছে ; আমরা যখন আলপনাটি দেখছি, আমরা আসলে পড়ছি। 
আলপনা তো শুধু ছবি দেখায় না, একটা কাহিনীও বলে। সুব্চনীর হাসকে যখন দেখি, 
সুবচনীর গল্পটাও পড়তে হয়__সেই তিন বোন, যারা গৃহস্থকে সুবচন বা সুসংবাদ এনে 
দেয়। মাঘমণ্ডল ব্রতে তো বেশ একটা টানা গল্প আছে_পর্বে পর্বে ভাগ করা। 
অবনীন্দ্রনাথ একটি গল্প আমাদের শুনিয়েছেন। আর একটি পেয়েছি ফরিদপুর থেকে 
আসা এক প্রবীণার কাছ থেকে । সেই গল্পের প্রথম ভাগে মেয়েরা ভোরবেলা ঘুম থেকে 
উঠে পুকুরে বা নদীতে মুখ ধুতে যায় আর তখন 
ওপার থিকা জিগায় মালি, 
কোন্‌ কোন্‌ ফুলে মুখ পাখলাইলি? 
মুখ পাখলাইতে কী কী ফুল লাগে? 
অতসী গন্ধা দুটি ফুল লাগে। 
gh মালতী দুটি ফুল লাগে ॥ 
এইভাবে ফুল দিয়ে মুখ ধুয়ে নিয়ে মেয়েরা এবার সূর্যকে ঘুম থেকে জাগাবে “উঠ 
উঠ সূর্য ঠাকুর, ঝিকিমিকি দিয়া+। সূর্য আবার জানাবেন, কুয়াশার কারণে তিনি উদিত হতে 
পারছেন না। তখন মেয়েরাই বলে দেবে, কোন ফাক দিয়ে তিনি উঠতে পারেন ইত্যাদি। 
মাঘমণ্ডলের আলপনায় পাঁচটি বৃত্ত দেখেছি আমরা ; এর ব্যাখ্যা হল, পাঁচ বছর ধরে 
প্রতি মাঘ মাস জুড়ে এই ব্রত পালন করা হয় ; প্রতি বছরের জন্য একটি করে FS 
পাঁচ বছরে 'পাঁচটি বৃত্তের প্রকাণ্ড একটা আলপনা ।'* অদ্বৈত মন্লবর্মণের বর্ণনা আবার 
দেখছি কিছুটা পৃথক ; সেখানে মেয়েরা প্রতিদিন সকালে স্নান করে, সূর্য আবাহন করে 
বাড়ি গিয়ে ‘সিড়ি পুজো’ করে। পুকুরঘাটে এবং সিঁড়ির ওপরে যে আলপনা আঁকা হয়, 
তা-তে পৃথিবী “তিনকোণা” ; টাদ-সূর্য আর অন্যদিকে পশুপাখির ছবিও থাকে г “তিতাস 
একটি নদীর নাম'-এ কলার খোলার চৌয়ারি ভাসানো আর ছাতা ঘোরানোর মতো 
আচারের কথাও আছে। ত্রিপুরা-কুমিল্লা aera প্রচলিত এই যে TES বা মাঘমণ্ডলের 
বিবরণ অদ্বৈত দিয়েছেন, তার সঙ্গে ফরিদপুরের ব্রতের যেন কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। 
অদ্দৈত কোনও আলপনার ছবি দেননি ; তবে আমাদের সংগৃহীত শ্রীহটের এই আলপনাটির 
সঙ্গে তার বিবরণের কিছু মিল পাওয়া যায় 





তিনকোণা পৃথিবী, সূর্ঘচন্দ্র সব কিছুকেই আমরা এখানে দেখাতে পাচ্ছি। ছড়ায় 
উল্লেখিত তেল-কলসিকেও চিনে নিতে পারছি কিন্তু মানুষের ছলিগুলির অর্থ ধরতে 
পারছি না। তবে লক্ষ করি, ফরিদপুরের সূর্যকে আঁক! হয়েছিল. অবনীন্দ্রনাথের ভাবায়, 
টোপরের মতো করে-__তার দুই কানে কুশুল। এখানে সূর্যের চেহারা অন্যরকন। সুরমা 
ঘটকের “সুরমা নদীর দেশে'-তে (পৃ. ১১) পড়ি, তারা বাপ ভাই আর স্থামীপুত্রের ছবি 
এঁকে দিতেন। ভান দিকের চারটি মূর্তি হয়ত তারাই। 

আসলে কাহিনীর সঙ্গে মিলিয়ে না পড়লে ছবির অর্থ আমরা ধরতে পারব না। 
কাহিনীসূত্রিই হল নিশানা; তার সাহায্যে প্রতীকটি ভেঙে আমরা বের করে আনতে 
পারি অর্থ। তারাব্রতের এই আলপনাটি যেনন কিছুতেই পড়তে পারছিলান না কারণ 
প্রতীকগুলির সংকেত কীভাবে ভাঙতে হয়, তার নিশানা আমার জানা ছিল না। হঠাৎ- 
ই তা পেয়ে গেলাম রানী চন্দর লেখায় রানী চন্দই আমাকে পড়িয়ে দিলেন ছবিটি 
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কৌশিকী 


মধ্যিখানে একটা গোল আলপনা-__এটা SISA | এর মাথায় পূর্ব দিকে একটা ছোট 
গোল-_এটা সূর্য । নীচে পশ্চিমদিকে চন্দ্র চন্দ্রের গড়ন নৌকোর মতো । চন্দ্র-সূর্ব-ভূমণ্ডল 
বিলিয়ে পুরো একটা আলপনা।' চন্দ্রের নীচের দিকে আসন। পাশে আয়না, বাজু, চিরুনি, 
বাপি ইত্যাদি। ফুল ছিটিয়ে বলা হয় “আজ পুজি আমি এই বাজু। আমার যেন হয় 
সোনার ag? এইভাবে 538-44-42), আয়না-চিরুনি-বাজু সকলেই পুজো পায়।১১ 

আমাদের সংগৃহীত ছবির সঙ্গে রানী চন্দর বর্ণনা সব জ্ঞায়গায় মেলেনি। যেমন 
সূর্যকে আমরা দেখছি ভূমণ্ডলের ওপরে এবং পদ্মের রূপকে। শতদল পদ্ম আলপনায় 
সূর্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত হয়, এটা শুনেছি ;১ কিন্ত কেন জানি না। তবে চন্ত্র-সূর্য- 
পৃথিবী মিলিয়ে ‘পুরো একটা আলপনা’ যে হয়ে উঠল, এইটুকু বুঝে নিতে অসুবিধা হয় 
না। আরও লক্ষে করি, শব্দ জুড়ে জুড়ে আমরা যেমন বাক্য সাজাই, ছবিগুলিকেও তেমনি 
একটি ভাবের ক্রম অনুসারে সাজ্তিয়ে একটা কাহিনী ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ভাষার (5% 
নিজে থেকে ছবি দেখাতে পারে না ; তার পাশে একটা ছবি বসাতে 'হয়। কিন্ত 
আলপনার প্রতীক ছবি আর কথা দুই-ই। ছবিও এখানে ভাষাতস্ত্রের একটি প্রণালী 
অনুসারে সাজানো হয়েছে। ভাষাবিভ্ঞানে যাকে (59819 বা ‘সেমিওটিক্‌' বলে, তার এক 
চমৎকার নিদর্শন আলপনা। তা একই সঙ্গে ছবি এবং SA! ভাষার মতোই তার ভেতরে 
ধরা আছে কোনও একটি ভাবের বার্তা বা মেসেজ। 

ইতিহাসে দেখি, প্রাচীন চিত্রলিপিতেও ছবিগুলি একটি প্রণালীবদ্ধ রীতি অনুসারে 
সাজ্জানো হত। এমনকী ছবি অনেক সময় কোনও একটি ধ্বনিচিহেল্র প্রতিরূপও হয়ে 
উঠেছে। যেমন সুমেরীয়দের কিউনিফর্মে জল বলতে আছে 2২-5 এই রকম চিত্রলিপি 
আর তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে ‘অ’ গোছের একটা ধ্বনিও Pe বর্ণমালা আবিষ্কারের 
পরও Баб আর বর্ণলিপি বেশ কিছুকাল পাশাপাশি থেকেছে ; আর এইভাবে ছবির 
সঙ্গে অক্ষরের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অবশ্য মস্ত একটা অসঙ্গতিও সেই সঙ্গে 
থেকে যায় চিত্রলিপিতে একটি বস্তু বা বিষয়কে বোঝানো হত একটি অর্থময় প্রতীক 
দিয়ে। সুখে যা বলা হচ্ছে, সেই ধ্বনির সঙ্গে ওই প্রতীকের একটা স্পষ্ট মিল থাকত। 
কিন্ত বর্ণমালা তার জায়গায় নিয়ে এল Рич শব্দচিহ্ন ; সেই চিহৃকেই মনে করা হল 
যেন বস্তুর প্রতিনিধি সোরোগেট)__যদিও সে-ক্ষমতা শব্দচিহের নেই। চিত্রলিপি থেকে 
বর্ণলিপিতে এসে মানুষ একটা সংহত ভাব! পেল ; কিন্তু সেই ভাষার চিত্রধর্মী রূপটা 
গেল হারিয়ে। আলপনার ভেতর সেই পুরনো STIR একটা অবশেষ রয়ে গেছে, 
এই রকম কি আমরা ভাবতে পারি? 

এটা ঠিকই যে, ভারতে লিপির ইতিহাস আমরা যতটুকু জানি, তা-তে মিশর, 
মেসোপটেমিয়া বা চীনের মতো চিত্রলিপির সংবাদ তেমন পাই are তবে আশ্চর্য হয়ে 


ইছি ময় শিল্পভ্যলা 


দেখি, আলপনার কোনও কোনও প্রতীকের সঙ্গে চিত্রলিপির অন্তুত বিল রয়ে গেছে। জল, 
সূর্য বা গাছের প্রতীক তো প্রায় সব দেশেই একই রকম 


д + ў 


fx ৪ 


কিন্তু হায়ারোন্লিফ আর কিউনিফর্মের সঙ্গে আলপনার কোনও কোনও প্রতীকের নিলও 
লক্ষ করার মতোই 


te کم‎ = Oe 


চিত্র ৫ 


প্রাচীন ভারতীয় শিলমোহরেও যেন কোনও কোনও আলপনার নকশা লেখা আছে; (চিত্র 
৬) আবার আলপনার ছবির সঙ্গে দু-একটি বাঙলা অক্ষরেরও যেন সাদৃশ্য দেখতে পাই। 


= SS 


ran 


E টিটি নি জরি রর бын 
অবাক করে দেয়। এস. কে পাণ্ডের ইন্ডিয়ান রক আর্ট” গ্রন্থে (পৃ. ২৩৫) আমরা এইরকম 
কিছু ছবি দেখেছি। আলপনায় যেভাবে লক্ষ্মীর পা আঁকা হয়, সেইরকম প্রতীক চিহ্নও 
প্রস্তরচিত্রে দেখতে পাওয়া যায় 


“> 
пор 
скі е өз 


4 তবে কেউ কেউ স্বনে করেন. সিদ্ধ সভ্যতার কোনও কোনও লিপিচিহ বারণা-ব্যজ্রক। {দিলীপব্যুমার 
RRA. "ভারতবর্ষের শ্রাগিতিহাস' পৃ. ১১১) 





заз FEM 


% 280өл 4 
চিত্র ৬.২ 
চিত্রলিপি কখনওই OE বস্তুর অবিকল শ্রতিরূপ নয়। তার মূল দেহরেখাটাই কেবল 
ধরে দেওয়া হয় ছবিতে | আলপনার ছবিগুলিও একই রকমের 'দু-চারটানে “бі জা 
জ্িনিসটির অনুকৃতি'। এরকম আরও কিছু সাদৃশ্য FE পাওয়া যেতে পারে। তবে 
mema এক ধরনের চিত্রলিপি কি না, সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারি 
না। তেমন সাক্ষ্যপ্রমাণ আমাদের হাতে নেই। তার চেয়ে বরং আমরা দেখি, ভাষার মতোই 
এক foros কেমন বিন্যস্ত হয়ে আছে আলপনায় | 


আমাদের চারপাশের জগতে প্রতিদিনই আমরা নানা ধরনের চিহ্ন এবং প্রতীক দেখতে 
পাচ্ছি। চিহগুলির কোনও নিজস্ব অর্থ নেই__এই অর্থ আমরা ধরে নিই বা যুক্ত করে থাকি। 
অর্থ আসে চিহ্ন থেকে নয়, আমাদের এই অর্থকরণ প্রক্রিয়ার ভেতর থেকে” চিহ্নের এই 
অর্থময় হয়ে ওঠার ভেতর তাই একটা ক্রিয়ানুষ্ঠানের ব্যাপার থেকে যায়। মুখের ভাষায় 
শব্দকে আমরা ব্যবহার করি একটি ক্রিয়া বা আকশনের অংশ হিসাবে__অর্থ স্ফুট হয় 
শব্দের অভিধা থেকে শুধু নয়, আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্থ আর অঙ্গভঙ্গি থেকেও 1 লেখার ভাষায় 
একটি শব্দের অর্থ আমরা নির্মাণ করি তার প্রতিবেশের সাপেক্ষে ; প্রতিবেশী শব্দের 
অনুবঙ্গই নিরূপণ করে দেয় একটি শব্দের অর্থ-__বিভিন্ন শব্দের আন্তঃসম্পর্কটাই সেখানে 
অর্থকরণের সোপান হয়ে ওঠে | আলপনার প্রতীকণশুলিও আসলে তাই। চিরুনি, আয়না, 
কৌটো, চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবী কোনওটিই আসলে শুধু ছবি নয়-_কোনও একটি বস্তুর প্রতীকমাত্র 
নয় ; প্রতীকগুলি একটি বিষয়ের ক্রম অনুসারে বিন্যস্ত এবং একটি অপরের সঙ্গে এক 
নিবিড় অন্বয়সূত্রে ten) আলপনার চন্দ্র-সূর্যকে যে-ভাবে আঁকা হয়, তার সঙ্গে আমাদের 
TET ET অনেক সময়ই কোনও মিল থাকে ন! ; কিন্তু এই আকৃতিগত অসঙ্গতি 


ұғ ayn ¥ 
«ш 2 
অর্থকরণে কোনও ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। যেমন নীচের এই ছবিতে четсе বলদের মতো 
না দেখালেও আমাদের চিনে নিতে কোনও অসুবিধা হচ্ছে না ; কারণ প্রতীকগুলির অর্থ 


আমরা পেয়ে যাচ্ছি তাদের শ্রতিবেশ থেকে এবং সবকটি প্রতীক মিলিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে 
একটি ভাব বা অবনীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন “মানস।" 


Жапа бетті 


মানস মানে শুধু শব্দার্থ নয়__পুরো একটি ভাব। লেখায় বা ছবিতে চিহ্ন বা প্রতীক 
শুধু একটি বস্তুকেই প্রকাশ করে না * তা সব নিলিরে একটি প্রণালীর অংশ এবং সেই 
প্রণালীটি হল "মানসকে ব্যক্ত করার উপায়" соя চমকিত হই যে, এই “ата” শব্দটি 
আকর্ষণ করেছিল এক বিদেশি ভাষাবিজ্ঞানীকেও 1 শব্দ হী করে £-তাই নিয়ে চিত্ত করতে 
করতে বেগ্তানিন লি হোর্ষ হঠাৎ খুঁজে পেয়ে যান সংস্কৃত 'নানস' শব্দটি আর তার মনে 
হায়, শব্দ তো শুধুই একটি নানমাত্র নয়_ বস্তুর নানরূপের সঙ্গে মিশে থাকে এক অরূপ 
ভাবব্যঞ্জনাও | 'মানস' শব্দটির ভেতরেই যেন সেই রূপ আর অরূপের সমাবেশ ঘটেছে” 


© Ф 


ভাষার এই মানসরূপ যেন সবচেয়ে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে আলপনার প্রতীকে | পদ্দোর 
ওপর বসানো হল পৃথিবীকে। (চিত্র ৮) এর অর্থ কী? অর্থ পাওয়া যাবে ছবিতে নয়, তার 
ভেতরে যে-ভাবটি ер হয়ে আছে, সেইখানে । অস্টদলপদ্মের সঙ্গে নারী জননাঙ্গের মিলে 
শুধু রূপের সাদৃশ্য নয়, মিশে আছে একটা অরূপের ধারণাও 1 আলপনার গ্রতীকগুলি শুধু 
কয়েকটি বস্তুর প্রতিরূপ নয়__সব মিলিয়ে একটি গতিছন্দময় ভাবের কথাই লেখা আছে 
ছবিতে। ভাদুলিত্রতের আলপনায় অকল সমুদ্র__তার মাঝখানে জোড়া লৌকো ; মেয়েরা 
জলে ফুল ভাসিয়ে নদীর কাছে জ্বানতে চায় প্রবাসী “বাপতারের বার্তা 1" লক্ষ্মীপুজোর 
আলপনায় প্রথমে দরজা, তারপর পায়ের ছাপ- পায়ে পায়ে ঘরে উঠে আসনে গিয়ে 
বসলেন লক্ষ্মীনারায়ণ__দুই পাশে প্রহরী হয়ে দীড়াল দুই প্যাচা। আবার তারা ব্রতের 
আলপনায় দেখছি__ওপরে সূর্য, মাঝখানে পৃথিবী, নীচে কলকার মতো করে আঁকা 
অর্ধচন্ত্র। এই স্থানবিভ্রাটে কোনও অনর্থ ঘটে লা, কারণ ওই অর্থকারক প্রতীকশুলি সৃষ্টি 
হয়েছে আমাদের দৃষ্ট জগতের এক বিমূর্ত ভাব থেকে। 

আর আমরা তো কেবল ছবি দেখছি না, তার সঙ্গে ছড়াও শুনছি_ সেই ছড়াও আবার 
তার ভাষায় একটি করে ছবি লিখে দিচ্ছে ; সেই ছবিতে সূর্য ওঠেন 'ঝিকিমিকি দিয়া” 


১৭৮  কৌশিকী 


কখনও বা: "কামরাঙ্গা সিঁদুর কপালে দিয়া/ লাল গামছা কাধে কইরা ।'১* সুখের ঘরে কী 
কী থাকবে সেটা বলাই যথেষ্ট নয় : বস্তগুলি একেবারে মূর্তিমান ছবি হয়ে উঠছে ছড়ায় 

“ঘরে বাটি ঝকঝক করে। আলপনায় কাপড় দলমল করে। সিঁথের সিঁদূর টকটক 
করে... 

সেই-সব ছড়ায় মেয়েরা সকালে মুখ ধোয় অতসী-গন্ধা, কখনও বা সরুয়া-মরুয়া ফুল 
দিয়ে। উদ্ভিদবিদ্যার কোনও পাঠ্যবই বা অভিধালেও পাওয়া যাবে না ওই দুটি ফুলের নাম। 
ছড়ার ভাষা তাদের সৃষ্টি করেছে আর সেই ভাষাতেই WERE হয়ে আছে তাদের অর্থ। 
আমরাও কি জানতে পারতাম, যদি না শশিভৃষণ দাশগুপ্ত স্মৃতি থেকে লিখে রাখতেন 
সরুয়া মানে সরষে ফুল আর মরুয়া হল ধান কাটা হয়ে যাবার পর তার ডাটায় ধরা এক 
ধরনের ‘লাল লাল কুঞ্চিত ya’ pr 

গাছ-ফুলের কোনও সামান্য ধারণা কেনসেস্ট) আলপনার ছড়া-ছবিতে পাওয়া যাবে 
না। প্রত্যেকেই বিশেষ নামচিহ্নিত । বাচনের ভাষা কোনও সামান্য ধারণা প্রকাশ করে না; 
তা একটি চলমান ঘটলা বা ভাবকে বর্ণনা করে। মুখের ভাব৷ তাই বর্ণনাত্মক, তার অর্থকারক 
উপকরণ হল ধ্বনিপ্রতিমা।* ছড়ার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সেই প্রতিমাটিই মূর্ত হয়ে ওঠে চিত্রে 
অর্থ আসে শুধু ছবি থেকে নয় ; ছবি-ছড়া আর আনুষঙ্গিক ক্রিয়া__সব মিলিয়ে গড়ে ওঠে 
অর্থকরণের এক প্রক্রিয়া__-ভাষাবিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে বলে 'সিগনিফাইং প্রসেস | 

বর্ণমালায় আছে অক্ষরচিহ্। সেই চিহ্নশুলি একবার চেনা হয়ে গেলে তাদের দিয়ে 
আমরা অসংখ্য শব্দ সৃষ্টি করতে পারি। আলপনায় ছবি ছাড়াও থাকে অক্ষরের মতো কিছু 
চিহ- যাদের আমরা বলতে পারি. চিত্রাক্ষর। অক্ষরের মতোই সেগুলো জায়গামতো বসিয়ে 
বসিয়ে নানা রকম ছবি লেখা হয়। তবে চিত্রভাবার ক্ষেত্র সীমানির্দি্__সমন্ড লোকশিল্পই 
তাই। প্রচল বা পরম্পরার গণ্ডিকে তা অতিক্রম করে না। অক্ষরভাষার মতো চিত্রভাষাকে 
তাই অসংখ্যরকমভাবে ব্যবহার করা চলে না। এই একটা বড় পার্থক্য। 





হাওড়া-হুগলি অঞ্চলে প্রচলিত লক্ষ্মীপুজোর আলপনায় মশুলশুলিকেই বলা হচ্ছে 
মরাইঃ পৌষ মাসের পুজে হলে ছবিতে হার, বালা ইত্যাদি অলংকার থাকবে : ভাদ্র মাসের 
আলপনায় থাকবে পদ্মফুল (চিত্র ৯)। 

ক্রিয়া এবং তার ভিতরের মানসভাব থেকে Rf করে নিলে এই ছবির কোনও অর্থ 
পাওয়া যাবে না) 





আমরা যারা লিখতে পড়তে অভ্যস্ত হয়ে গেছি, তাদের কাছে শব্দের আভিধানিক 
অর্থটাই বড় হয়ে উঠে মানস ভাবটা ক্রমে হারিয়ে যায়। শব্দই যেন তখন এক নিরপেক্ষ 
অর্থসূত্র হয়ে ওঠে ; অথচ ভ্রীবনযাপনের প্রতিবেশ থেকে, ব্যবহারের অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে নিলে শব্দের তো কোনও অর্থই লেই। আলপনার অনুবঙ্গযুক্ত প্রতীকে আমরা যেন 
সেই লুপ্ত এ্রতিহ্যকেই খুঁজে পাই। 
নিয়েছিলেন তাদের চেতনায়। কামিনী রায়ের স্দৃতিকথায় পড়ি, তার মা শ্বশুরবাড়িতে লেখা 
অভ্যাস করেছিলেন গোপনে । রান্রাঘরের মাটির দেয়ালে তিনি কাঠের ফলা দিয়ে একটি 
করে অক্ষর লিখতেন আর পরে মুছে দিতেন মাটি দিয়ে ғ? 

কল্পনা করি, ভূত চতুর্দশীর দিন যে-দেয়ালে তিনি চোদ্দ ফোটা আঁকেন, সেই দেয়ালেই 
তিনি এখন লিখছেন : অক্ষর। আর এইভাবে প্রতীকের ভাষা থেকে চিহের ভাষায় পৌছে 
যাচ্ছেন সেই অন্দরবাসিনী নারী। পুরনো অভ্যাসের কোনও WER কি তখনও তাদের 
মনে রয়ে যেত? ‘অ’ чр বা S অক্ষর লেখার সময় তাদের কি মনে পড়ত একটি বিন্দু 
থেকে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলপনায় তারা কেমন এঁকেছেন পৃথিবী বা সূর্য? এর উত্তর 


১৮০ 


কৌশিকী। 


আমরা TÊ না। তবে আলপনার ভেতর দিয়ে এক ধরনের লেখাপড়ার TE যে চলত, 
তার খবর পাই মাঘমণ্ডল ব্রতের একটি ছড়ায়। বিষয়টি হল এই যে, পুকুরে ঘন কুয়াশা 
বিছিয়ে আছে; কুয়াশা না ভাঙলে সূর্যদেব উঠবেন কেমন করে? আবার কুয়াশা বেচারাই 
বা যায় কোথায়? কুয়াশাকে আশ্রয় দেবার জন্যে কয়েকটি বরই (কুল) গাছ 'লিখে' দেওয়া 


হল; 


তারপর ‘পড়তে’ (গুণতে) গিয়ে দেখা গেল, একটি কম হয়েছে “ছয় কুড়ি ছয়টি 


বরই লিখিয়া দি/ লিখিতে পড়িতে একটি হইল Bar’? 


অক্ষরের সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল না, বা অক্ষরকেই যাঁরা ভাষার একমাত্র অবলম্বন 


মনে করতেন না, সেই নারীদের কাছে আলপনাই যেন ছিল, লেখা-পড়া আর গোনা-গাঁথার 
এক বিশেষ 244-499 বোধহয় আমরা বলতে পারি। 


৬৯০৪৮ ৬ 


উল্লেখপজজি 
“শিল্পায়ন', (SNE রচলাবলী ৮ম খণ্ড), প্রকাশ ভবন, ১৯৯৭, পৃ. ৩৩৯-৪১ 
“বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী', প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১ 
“শিল্পায়ন', পৃ. ৩৪২ 
“বাংলার ব্রত', বিশ্বভারতী, ১৯৪৩, পৃ. ১১-১২, ৬১. 
শিল্পায়ন, 9}. ৩৩৯ 
ভারতদর্শন সম্ভার 'ন্যায়সূত্র', সম্পাদনা দেবীধ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মৃণালকাত্তি 
গঙ্গোপাধ্যায়, নবপত্র, ১৯৮২ পূ ৪৩ 
উইলিয়াম ল্যাবভ, ‘অন সেম্যানটিকস', ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়া СТА, ১৯৮০, 
পৃ. ৪-৫, ৭ 
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প্রত’ পৃ. ৩৪ 
রানী চন্দ, “আমার মা'র বাপের বাড়ি', বিশ্বভারতী, ১৩৯৩ ব., পৃ. ৫৬ 


. অদ্বৈত wen, ‘বারমাসী গান ও অন্যান্য" প্রণীতা, ১৯৯০, পৃ. ৬১ 
. রানী চন্দ, MOS, পৃ. ৫৪-৫৫ 


কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ‘বাংলার লোকশিল্প", পুরোগামী, ১৯৬১, পৃ. ৭৩ 
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পৃ. ২০৫-১৪ 


2 শিল্পায়ন পৃ. ৩৪৩ ; বেঞ্জামিন লি саг, ‘ল্যাংগুয়েজ, থট wore রিয়ালিটি, এম আই টি 


প্রেস, ১৯৫৬, পৃ. ২৫২-৫৩ 
হিরণবালা দেবী সংগৃহীত “বিক্রমপুরের মেয়েলি езе, বীণা পাবলিশিং, ঢাকা, ১৩৩২ 
3. j. @ 


আলপনা ইঙ্গিতনয় শিল্পভাবা 


ъа. সুহাসিনী দেবী, পৃ. ৪৩-৪৪ 

১৮. мж দাশগুপ্ত, -শিল্দলিপি', এ মুখার্জি, ১৩৮২ а. পৃ. ২২ 

ъъ. зра ফিনিগান, 'লিটারেসি আ্যান্ড ওর্যালিটি', বেসিল ব্র্যাকওয়েল, ১৯৮৮. পৃ. ২৯-৩০, ৫০- 
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২০. কামিনী রায়ের রচনা. অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য সম্পাদিত “সেকেলে কথা" 
সংকলনে, নয়া উদ্যোগ, ১৯৯৭, পৃ. ৮৮ 
হিরণবালা দেবী, পৃ. о রোলী চন্দর পরেও কুয়াশা ভাভানোর এই বিশেষ আচারটির বিবরণ 
আছে ; তবে অনুষ্ঠানটির নাম বলা হয়েছে TEES’) 


কৃতজ্ঞতা স্বীকার 

মাঘমণ্ডলের আলপনাটি পেয়েছি ফরিদপুরের লীলা চৌধুরীর কাছ থেকে : শ্রীমতী চৌধুরী 
বর্তমানে দত্তপুকুরে বাস করেন। তারাব্রতের আলপনাটি এঁকে দিয়েছেন SAG বাগচি। লক্ষ্মীপুজোর 
আলপনাটি পেয়েছি ভারতী wor কাছ থেকে। TR আলপনাটি হেল চক্রবর্তীর কাছ থেকে 
সংগ্রহ করে দিয়েছেন ban মুখোপাধ্যায় ; শ্রীমতী চক্রবর্তী বর্তমানে বিরাটি অঞ্চলে বাস করেন। 
চিত্র ৯ গৃহবধূ মীরা মুখোপাধ্যায়ের আঁকা। পৃথিবী асет ছবিটি (চিত্র ৮) দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 
“লোকায়ত দৰ্শন’ শরস্থে মুদ্রিত চিত্রের অনুকরণ! রাঢ় বাংলার আলপনাটি (চিত্র ৭) সংগ্রহ করে 
দিয়েছেন পুরুলিয়ার বিকাশ দে। হাওড়া অঞ্চলের লক্ষ্মীপুন্দোর আলপনাটি (চিত্র ১০) এঁকেছেন 
জয়া চট্টোপাধ্যায় । আলপনাগুলি যাঁদের আঁকা, তারা কেউই দক্ষ শিল্পী লন ; বছ বছর পরে স্মৃতি 
থেকে রচনার ফলে, সামান্য কিছু ভুলও থেকে যেতে পারে) তা সত্বেও চিত্রগুলিঝে আমরা নমুনা 
হিসাবে গ্রহণ করেছি : কারণ প্রতাচারের সঙ্গে যুক্ত আলপনার ছবি সচরাচর পাওয়া যায় শা। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা হায়, ছবিগুলিকে 'সংস্কৃত' বা পরিশীলিত করে নেওয়া হয়েছে। নারীরা তাদের নিজস্ব 
ভঙ্গিতে যে-ধরলের আলপনা আঁকতেন, তারই কয়েকটি নিদর্শন আমরা এই রচলায় উপস্থিত করতে 
চেয়েছি। স্বীকার করে নেওয়া ভাল, আলপনাগুলি কোলও মতেই একশো বছরের বেশি পুরলো৷ 
নয়! তবে লিখনরীতিতে নিঃসন্দেহে প্রাচীলত্ব আছে। কোনও বস্তুকেই অবিকল অনুকরণ করা হয়নি; 
দু-একটানে তার ভাবাথটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মাত্র । এই রীতি আমাদের প্রাচীন লোকচিত্রের 
কথা মনে করিয়ে দেয়। 

প্রাচীন ভারতীয় শিলমোহরের ছবিদুটি ভি. ভি. কোসান্থির "দ্য কালচার URS দিভিলাইজ্জেশন 
অব এনসেইন্ট ইন্ডিয়া’ গ্রন্থে মুদ্রিত চিত্রের অনুকরণ 





দীপঙ্কর ঘোষ 


& তুলসী 
তুলসীমঞ্চ বঙ্গসংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নানা আচার ও 


ЖҰ তুলসীমঞ্চাকে কেন্দ্র করে দেখা যায়। এই তুলসীমঞ্চের 
পোড়ামাটির রূপ অন্য বিশেষত্ব যোগ করে__ যা সামগ্রিক ভাবে 


তুলসী তেন বিখ্যাতা 

= পবিত্রা বিশ্বপূজ্ঞিতা।” 
е. বিষুওপুরাণ, ব্রহ্মাবৈবর্তপুরাণে 
Е তুলসী গাছের উৎপত্তি নিয়ে নানা 
মত আছে। চৈতন্যভাগবতে 


আছে 





পোড়ামাটির grime উঠোনের অলঙ্কার ১৮৩ 


পুরাণ থেকে জালা যায়, শ্রীচেতন্যের আগেও হিন্দু জ্রনসমাজের তুলসী মাহাত্মো বিশ্বাস 
ছিল। তুলসী আযুর্বেদশাস্ত্র পাঁচ প্রকার যঘা-__সুরসা বা গ্রাস্যতুলসী, বর্করি বা বাবুই তুলসী, 
সুমুখং বা দুলাল তুলসী, ফণিমজ্দ্কঃ বা রামতুলসী ও অর্ভ্রককুঠেরক বা বি্বগন্ধী তুলসী | 

“সুরসা বর্ব্বরশ্চৈব সুমুখঃ ফণিমজ্জকঃ। 
কুঠেরকার্জ্রকশ্চেতি তুলসী পঞ্চধা স্মৃতা ৪” 

প্রাচীনকাল থেকে এই INT আর পবিত্রতার প্রেক্ষিতে হিন্দু জনসমাজে বিশেবত 
গ্রামীণ জনসমাজের গৃহে গৃহে তুলসীগাছের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। 

পুরাণের ভাবো বলা হয়, Ay নানা রূপে আবির্ভূত হন মানুষের রক্ষাকর্তা হিসাবে। 
বিষ্ণু ভক্তদের কাছে শালগ্রাম শিলা হচ্ছে সবচেয়ে পবিত্র বস্তু। তুলসীপাতাসহ এই 
পাথরখণ্ডের পুজার্চনা বিষ্ণু আরাধনারই নামান্তর | 

বাংলায় পাল রাজত্বের শেষ পর্বে বৈষ্ণব ভক্তি-ধারার সূত্রপাত ঘটেছিল। খ্রিস্টীয় 
দ্বাদশ শতকের শেষভাগে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীত-গোবিন্দ'র মাধামে 
এই ভক্তিধারা বিস্তারলাভ করে। রাধাকৃব্, প্রেমকাহিনীই এই গীত-গোবিন্দর মূল উপজীব্য 
ছিল যা আরও তিনশো বছর পরে চৈতন্য মতবাদের উৎস হিসাবে দেখা দিয়েছিল | 

রাসমঞ্জ ও দোলমঞ্চ ছাড়া উপাসনা স্থল হিসাবে তুলসীমঞ্চ উল্লেখ্য। তুলসীগাছ 
সংশ্লিষ্ট বা রোপণ কর! থাকে, তাই তুলসীনঞ্চ নামকরণ। প্রত্ুতত্ববিদ তারাপদ সাঁতরা 
পশ্চিমবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য প্রসঙ্গে চারচালা ও әжеге রীতির বিভিন্ন তুলসীমঞ্চের 
কথা জানিয়েছেন। রাসমঞ্চ। ও দোলমঞ্চের মতো তুলসীমঞ্চেও টেরাকোটা অলক্ষরণ 
সজ্জা দেখা যায় বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। আবার সম্পূর্ণরূপে পোড়ামাটির তুলসীমঘের 
কৃৎকোশল ও প্রচলন বাংলার কিছু কিছু জায়গায় দেখা যায়। পোড়ামাটি শিল্পের এই 
ক্ষয়িফু ধারা আজও বহমান। সংস্কৃতি-গকেষক বিনয় ঘোষ প্রসঙ্গক্রমে লিখেছেন, (১৩৭২. 
বঙ্গাব্দ)_'পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ceft পোড়ামাটির FI, বষ্ঠমুখ ও অষ্টমুখ 
четче মেদিনীপুরেই প্রধানত দেখা যায়, কিন্তু এখন শিল্পীরা এই মঞ্চ তৈরি করা 
প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন বলা চলে। পাশকুড়া ও ঘাটাল অঞ্চলে এবনও কয়েক ঘর শিল্পী 
কিছু কিছু তুলসীমঞ্চ তৈরি করেন, কিন্তু আগেকার মতো বড় বড় চার-পাঁচ ফুট উচু 
তুলসীমঞ্চ এখন আর তৈরি হয় না, কয়েকটি পুরনো নিদর্শন মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থানে 
দেখা যায়।' 


১৮৪ FFA 


ওড়িশার উপকূলবর্তী অঞ্চলের কুস্তকাররা এই পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরিতে 
পারদর্শী | পুরী জেলায় (যেসব পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের সন্ধান পাওয়া গেছে তা ওড়িশা 
রীতির মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ বলা চলে। এসব তুলসীমঞ্চে সিংহ, নৃত্যরতা নারী, 
অশ্বারোহী মানুষ প্রভৃতি ভাস্কর্য দেখা যায়। 
বাংলার বহু অঞ্চলে হিন্দু কুমারী মেয়েরা মঙ্গল কামনায় মন্তসহ কুলকুলতী ব্রত 
পালন করেন। এই ব্রতের CHB উপাস্য তুলসী । এই ব্রত কার্তিক মাসের সন্ধ্যার সময় 
পালিত হয়। ব্রতের মন্ত্র হল 
“তুলসী তুলসী মাধবীলতা, 
কও তুলসী কৃষ্তকথা। 
কৃষ্তবথা শুনলাম কানে, 
কোটি কোটি প্রণাম তুলসীর চরণে ।' 
পোড়ানাটির তুলসীমঞ্ডের আকার. গঠনবৈচিত্রা ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে বিভিন্নতা থাকলেও 
মূল অবয়বে মোটামুটি সাদৃশ্য দেখা যায়। আকৃতিগত ভাবে মোটামুটি তুলসীমঞ্চের 
উচ্চতা ১০ ইঞ্চি থেকে ва ইঞ্চি ও পরিধি ২০ Be থেকে ৯০ ইঞ্চি হয়। এই 
তুলসীমক্ডের দুই প্রান্ত ফাকা হয়। মোটামুটি কলস আকৃতির যে প্রান্ত মাটির উপর 
বসানো হয় তা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত হয়__এবং উপরের দিক সঙ্কুচিত হয়ে কলসের 
মুখের আকৃতিসদৃশ হয়। যদিও এর রকমফের দেখা যায়। ভিতরের ফাকা অংশ বেশিরভাগ 
ক্ষেত্রে মাটি দিয়েই ভর্তি করা হয়। 
এই তুলসীমঞ্চ চারকোণ, ছয়কোণ, আটকোণ বা গোলাকৃতি হায়। আবার সম্পূর্ণ 
Тен রীতিরও দেখা যায়। এসব তুলসীমঞ্চের বহির্গাত্রে পোড়ামাটির শিল্পকান্র দেখা 
যায়। ফুল, লতা-পাতা-পাখি বা অন্য জ্যামিতিক অলগ্করণ ছাড়া দেবদেবীর মূর্তির রিলিফও 
থাকে। রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, FSM, বলরাম, জগন্নাথ, খোল বাদনরত ইত্যাদি মূর্তি 
দেখা যায়। আবার সম্পূর্ণ অলঙ্কারবর্জিতও দেখা যায়। উপরের অংশের ঢালু তল যা 
ক্রমে সংকীর্ণ হয়ে মুখের সৃষ্টি করেছে সেখানেও কারুকার্য বা অলঙ্করণ থাকে। মুখের 
অংশের দিক অপেক্ষাকৃত কম পুরু বা মোটা হলেও মঞ্চের মূল কাঠামো যা খাড়া ভাবে 
দীড়িয়ে থাকে তা প্রায় */, ইঞ্চি পুরু হয়। 
বাংলার সর্বত্র তুলসীমদ্ দেখা গেলেও পোড়ামাটির এই বিশেষ রূপ মূলত 
মেদিনীপুর জেলাতেই দেখা যায়। অবশ্য এই তুলসীমঞ্চের প্রচলনের সময়কাল এবং 
ব্যাপকতা কোন সময় দেখা দেয় সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। তবে, 
বাংলার চারচালা, দোচালা বা আটচালা ঘরের সঙ্গে হিন্দুদের পবিত্র তুলসীগাছ ও 
তুলসীমঞ্চ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 


পোড়াবাটির ye উঠোলের অলঙ্কার 


পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের কারিগরি কেন্দ্র ও তৌগোলিক বিস্তার 

পশ্চিমবঙ্গে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্জ মূলত মেদিনীপুর জেলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে দেখা 
যায়। বাকুড়া, হাওড়া, বীরভূম ও বর্ধমান জেলার যে যে স্থানে এর সন্ধান পাওয়া গেছে, 
তা বিশেষ উল্লেখ্য নয়। তা ছাড়া এসব জেলায় নির্দিষ্ট কোনও ধারাও গড়ে ওঠেনি॥ 
পোড়ামাটির তুলসীমঞ্যের যে সমস্ত প্রধান প্রধান ক্ষেত্র বা কারিগরি কেন্দ্রের সন্ধান 
পাওয়া গেছে, সে সমস্ত গ্রামের তথ্য-হদিস সহ মৃৎশিল্পীদের পরিচয় দেওয়া হল :-- 


অনস্তপুর (থানা- তমলুক) পাঁশকুড়া থেকে প্রায় ১২ কিলোনিটার দূরে, পীশকুড়া- 
তমলুক পিচরাস্তার ধারে এই অনস্তপুর 1 এখানকার বর্তমান নৃৎশিল্গীদের নধ্যে শঙ্কর 
পাল (৩৭ বছর) প্রায় কুড়িটি তুলীমঞ্চ তৈরি করেছেনা। এছাড়া সুদর্শন পাল (৪২ 
বছর) মোট ছয়টি তৈরি করেছেন যা মূলত আটকোণ বিশিষ্ট। তিনি শিখেছিলেন তার 
জ্যঠানশাই রতন পালের কাছ থেকে। তিনি মূলত আটকোণাই তৈরি করতেন। সুদর্শনের 
ঠাকুরদা বা বাবা এই তুলসীনঞ্চ তৈরি করেননি। এ-প্রামের অন্য শিল্পী দুর্গাপদ পাল 
(өз বছর) এ যাবৎ প্রায় বারোটি তৈরি করেছেল। 

আগরপাড়া (থানা-পটাশপুর) পটাশপুর থেকে পূর্বদিকে বাজ্রকুল যাওয়ার PTET 
প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে ভজেরপুকুর স্টপ। সেখান থেকে এক কিলোমিটার দূরে 
আগরপাড়া শ্রাম। এ-প্রামের তেরোটি gees পরিবারই পোড়ামাটির ете করেন। 
নারায়ণচন্দ্র দাস (өс বছর) চাকে তৈরি প্রায় শতাধিক গোলাকার তুলসীনঞ্চ তৈরি 
করেছেন। এ ছাড়া এই গ্রামের অর্জন বেরা (зо বছর) ও হারাধন বেরা (৬৫ বছর) 
চারকোণ Pie তৈরি জানেন। 

আমড়াকুটি থানা-কেশপুর) মেদিনীপুর শহর থেকে ১২ কিলোমিটার পূর্বদিকে কেশপুর 
যেতে পিচরাস্তার ধারে এই গ্রাম । বাসরাস্তায় বাংলো স্টপ থেকে খুবই নিকটে। এখানকার 
EM বটকৃষ্ণ দাস (৫৫ বছর) শতাধিক তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছেল। শিল্পী চারকোণ 
বিশিষ্ট তুলসীমঞ্চ শুধু তৈরি করেন) বিগত ২০-২৫ বছর যাবৎ তিনি তুলসীমঞ্চ তৈরি 
করছেন। বর্তমানেও যথেষ্ট চাহিদা আছে তুলসীমদ্ষের। 

উতর গোপালপুর থোনা-পটাশপুর) : এখানকার সাতটি FETE পরিবারের প্রায় সবাই TE 
বন্ধ করলেও এই গ্রামেরই মধু দাস (ве বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরির কৌশল জালেন। এছাড়া, 
পটাশপুর থানা এলাকারই পঁচেট গ্রামের কেদার দাস তুলসীমঞ্চ তৈরিতে ওয়াকিবহাল। 
কলদাঘাট থোনা- পটাশপুর) এই গ্রামের পচিশটি FIFA পরিবারের মধ্যে Е 
পোড়ানাটির SICH যুক্ত । এখানকার গণেশ সুকাইত (vo বছর) শুধু গোলাকার তুলসীমণ্চ 
তৈরি জানলেও প্রবীণ বিপিন পাল (чо বছর) চারকোণ তুলসীমদ্ক তৈরির কৃৎকৌশল 
জানেন। 


w কৌশিকী 


কিসমৎ জগন্নাথ চক থোনা- পাশকুড়া) : পাশকুড়া থেকে তমলুক বরাবর পিচরাভ্তায় দুই 
কিলোমিটার পরে প্রতাপপুর গ্রাম। এখান থেকে দক্ষিণ দিকের মোরাম রাস্তায় কংসাবতী 
নদীর পাড় বরাবর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে জয়চণ্ডী গ্রাম। সেখান থেকে কংসাবতী 
পেরিয়ে বৃহত্তর wef sm) এই গ্রামের প্রায় একশোটি seer পরিবারের মধ্যে 
পঞ্চাশটির মতো পোড়ামাটির কাজে যুক্ত। 

কিসমৎ wong চক গ্রামের বিশ্বনাথ দে (৪২ বছর) প্রায় পচিশটি তুলসীমঞ্চ তৈরি 
করেছেন। অতীতেও এ-প্রামে তুলসীমঞ্চ তৈরির প্রচলন ছিল, যেমন এ গ্রামের নারায়ণ 
দাসের ঠাকুরদা প্রয়াত শুপীনাথ দাসের তৈরি তুলসীমঞ্চের নিদর্শন আছে। পাশের 
কানাসি গ্রামেও পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরি হত। 

আবার পার্শ্ববর্তী доба গ্রামের নিরঞ্জন পাল শুধু নিজেদের বাড়ির তুলসীমঞ্চ তৈরি 
করেননি, অন্য বহু তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছেল। এছাড়া এখানকার শ্যাম পাল, যুগলকিশোর 
পাল পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরিতে পারদশী। 

এখানকার কানাসি বৃন্দাবনচক গ্রামের মদন পাল (৩৮ বছর) তার বাবা প্রয়াত 
গোষ্ঠবিহারী পালের কাছ থেকে কাজ শিখেছেন। বৃহত্তর এই কুস্তকার-প্রধান বসতিতে 
দীর্ঘদিন যাবৎ পোড়ামাটির gaw তৈরির রীতি দেখা যায়। 
কিয়ারানা থোনা-ময়না) ময়না থেকে ছয় কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে গোজিনা গ্রামের 
পাশের এই গ্রাম মৃৎশিল্পে উল্লেখযোগ্য। গ্রামের কুড়িটি Fee পরিবারের মধ্যে আটটি 
পোড়ামাটির কাজে eI শিল্পী রবীন পাল (өз বছর) শতাধিক তুলসীমঞ্চ তৈরি 
wate | বর্তমানেও তার তৈরি তুলসীনঞ্ষের চাহিদা আছে এবং তৈরির ধারা অব্যাহত। 
এই গ্রামের জগন্নাথ পাল (৭২ বছর) ও শ্রীনিব্যস পাল (২৮ বছর) বর্তমানে এই শিল্পের 
কারিগর হিসাবে পরিচিত। রবীন পালের বাবা প্রয়াত পরমেশ্বর পাল ও ঠাকুরদা দ্বারিকানাথ 
পাল এই শিল্পকৃতিতে অভিজ্ঞ ছিলেন বলে জানা যায়। 
কুন্দরা থোনা- সবং) 4 দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর শাখার বালিচক স্টেশন 
থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার দূরে মোহাড় যাওয়ার পিচ রাস্তায় রুইনান গ্রাম। 
এখান থেকে প্রায় এক কিলোমিটার পশ্চিনে হুন্দরা গ্রাম। এই গ্রামের বারোটি FITA 
পরিবারের মধ্যে চারটি পোড়ামাটির কাজে faa এই গ্রামের শিল্পী সুধীরচন্দ্র বেরা 
(аа বছর) সর্বমোট প্রায় পনেরোটি তুলসীমঞ্চ তৈরি করলেও ছয় বছরের মধ্যে 
একটিও তৈরি করেননি। এখানে তৈরি সব তুলসীমঞ্চই চারকোণ RRB তবে অসমান 
গোলাকার তুলসীমঞ্চও দেখা যায়। এই গ্রামে যে সমস্ত শিল্পী তুলসীমঞ্চ তৈরি 
জানতেন তারা হলেন বিশ্বনাথ বেরা, প্রসন্ন বেরা ও কুঞ্জবিহারী বেরা। 


পোড়ামাটির yaw উঠোনেব অলঙ্কার 


খসরবন (থানা- পাঁশকুড়া) খসরবন পাশকুড়া থেকে প্রায় বারো কিলোমিটার দক্ষিণে। 
রঘুনাথবাড়ির পাশের এই গ্রাম এক সময় তুলসীমঞ্জ তৈরির উল্লেখ্য কেন্দ্র ছিল। যুবক 
গৌরহরি পাল কৃৎকৌশল জানলেও বর্তমানে চর্চা নেই। গৌরহরি পালের বাবা প্রয়াত 
মুকুন্দ পাল ছিলেন পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির কুশলী শিজী। মুকুন্দ পাল শিখেছিলেন 
তার বাবা প্রয়াত সারদা পালের কাছ থেকে। 

খারুই (থানা- তমলুক) : কোলাঘাট থেকে দক্ষিণে মোরাম TET রূপনারায়ণ নদের 
পাড় বরাবর চার কিলোমিটার গিয়ে পশ্চিমদিকে এই গ্রাম । এই গ্রামের তপন পাল (৪০ 
বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরি শিখেছিলেন তার বাবা প্রয়াত জয়কৃষ্ণ পালের কাছ থেকে। সে 
সময়ে তুলসীমঞ্চের চাহিদা থাকলেও বর্তমানে নেই। নিজে প্রায় দশ বছর আগে 
পোড়ামাটির কাজ ছেড়ে দিয়েছেন এবং সে সময়েই দু'টি তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছিলেন। 
এই গ্রামের প্রবীণ মশিমোহন পাল (৬২ বছর) এ যাবৎ দশটির মতো তুলসীমঞ্চ তৈরি 
করেছেল। আদতে শিখেছিলেন মহিবাদলের পাহালানপুরের আত্মীয়বাড়ি থেকে। 
গাডুপোতা (থানা- তমলুক) : ময়না-শ্রীরামপুর থেকে প্রায় ছয় কিলোমিটার উত্তরে কংসাবতী 
নদীর বাঁধের পাশে এই গ্রাম। এ-প্রামের শতাধিক কুস্তকার পরিবারের মধ্যে পোড়ামাটির 
প্রচলন আছে। তবে তুলসীমঞ্চ তৈরির কৃৎকৌশল এখন স্তিমিতস্রায়। ভরত পাল যদিও 
এখনও তৈরিতে ওয়াকিবহাল। তমলুক থানারই অন্তর্গত কালকাপুর গ্রামে তুলসীমদ্ষ তৈরির 
প্রচলন আছে। এই গ্রামের কালার্টাদ পাল, ধনঞ্জয় পাল প্রমুখ কৃৎকৌশল জানতেন। 
CONFER (থানা- ময়না) : দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের মেচেদা রেলস্টেশন থেকে ময়না প্রায় ৩৫ 
কিলোমিটার ৷ এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরত্বে গোস্তিন্য প্রাম। এখানকার আঠারোটি 
Fern পরিবারের মধ্যে ছয়টি পোড়ামাটির কাজে যুক্ত | এই গ্রামে তুলসীমঞ্চ তৈরির প্রচলন 
গড়ে উঠেছে বহুদিন যাবৎ | ১৯৭৮ সালের বন্যার পর থেকে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির 
প্রচলন কমলেও বর্তমানেও এই গ্রামে একাধিক শিল্পীর পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে নিরবচ্ছিন্ন 
কাজকর্ম না হলেও প্রবীণ-নবীন মিলিয়ে অনেকেই জানেন এই তুলসীমন্ষঃ তৈরির কৃখকৌশল। 
কার্তিকচন্দ্র পাল ও শ্রীধর পাল যেমন তুলসীমঞ্চ তৈরির শিল্পী ছিলেন। এ-সময়ে ফশীন্দ্রনাথ 
পাল (৬৫ বছর), জীবনকৃষ পাল (৬৫ বছর). THY পাল (৫২ বছর), সুকদেব পাল 
(Фо বছর), MAF পাল (৩৬ বছর), কানাই পাল (৫১ বছর), বিনোদ পাল (২৭ বছর), 
Sars পাল (২৫ বছর), কালীপদ পাল. নিরপ্রন বেরা প্রমুখ শিল্পী এক বা একাধিক 
পোড়ামাটির এই শিল্পকাজে নিজেদের দক্ষতার পরিচয় রেবেছেল॥ 

ডঙ্গলসা (থানা- পিংলা) দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাউর রেলস্টেশন থেকে মোরাম রান্ডা 
বরাবর দক্ষিণ-পৃর্বে চার কিলোমিটার দূরে এই শ্রাম। এই গ্রামের প্রায় পয়ত্রিশটি seer 
পরিবারের মধ্যে তিরিশটি পোড়ামাটির কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও সুকদেব পাল (২৮ 
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বছর), বলাই পাল (во বছর), অভিলাষ পাল (৭০ বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরি জানেন। এথানে 
প্রায় তিরিশ বছর আগে তৈরি অভিলাব পালের চারকোণবিশিস্ ও দেড়ফুট উচ্চতাবিশিন্ট 
Prive আছে। এ ছাড়া জলচক গ্রামের সুধীরচন্দ্র পালও তুলসীমঞ্চ তৈরি জানেন। 
তরঙ্গাখালি থোনা- তমলুক) : মেচেদা থেকে তমলুক যাওয়ার বাস রাস্তায় পাচ কিলোমিটার 
দূরত্বে ডিমারি বাস-স্টপ। এই বাস-স্টপ থেকে দুই কিলোমিটার পশ্চিমে তরঙ্গাখালি 
গ্রাম। এ-গ্রানের গৌরহরি পাল (зо বছর) যেমন তৈরি জানেন, তেমনি তার বাবা 
প্রয়াত অবিনাশচন্দ্র পালও তৈরি জানতেন। গৌরহরি পাল মোট দশটি তৈরি করেছেল। 
তিনি চারকোণ ও আটকোণ উভয় ধরনের তুলসীমঞ্চ তৈরির কৌশল জালেন। 
দোগাছি থানা- তমলুক) পাঁশকুড়া-তমলুক পিচরাভ্তার পাশে প্রায় পনেরো কিলোমিটার 
দূরে এই গ্রাম। এই গ্রামের মহিলা শিল্পী বাসনা পাল দুটি তৈরি করেছেন। তার স্বামী 
রামপদ পাল অবশ্য এই পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরি জানেন না। 
ағат থোনা- মেদিনীপুর সদর) মেদিনীপুর শহর থেকে ধেডুয়া পর্যন্ত বাসরা্ডা 
আছে যা কংসাবতী নদীর ধারে গিয়ে শেষ হয়েছে। এখানে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্জ 
তৈরির প্রচলন ও শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার ধীরেন্দ্রচন্দ্র দাস (৪৬ বছর) 
কৃৎকৌশল জানেন। তিনি এটি শিখেছেন সারেঙ্গাশোল (থানা- মেদিনীপুর) থেকে। 
আগে যখন পোড়ামাটির তুলসীমধ্ষের প্রচলন বেশি ছিল, তখন এখানকার প্রবীণ নিতাই 
দাস তৈরি করতেন। এ গ্রামের অনেকেই আগে তুলসীমঞ্চ তৈরির কৃৎকৌশল জানতেন 
বা পোড়ামাটির এই বিশেষ শিল্পকৃতির চর্চা ছিল। 
পানিথর €থানা- সবং) বালিচক-মোহাড় পিচরাস্তায় যে রুইনান বাস-স্টপ, সেখান 
থেকে আট কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিম পানিথর প্রাম। এই শ্রামের রামপদ বেরা (৪২ 
বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরির কৃৎকৌশল জানেন। তিনি শিখেছেন তার বাবা সদয় বেরার 
কাছ থেকে। এ-ছাড়া এই গ্রামের তরণী বেরা, অনন্ত বেরা ও হৃদয় বেরা তুলসীমঞ্চ 
তৈরির কৃৎকৌশল জানতেন। 

এছাড়া, সবং থানারই গোবিন্দপুর গ্রামে তুলসীমঞ্চ তৈরির প্রচলন ছিল। গোবিন্দপুর 
গ্রাম বালিচক থেকে মোহাড় হয়ে যাওয়া যায়। বালিচক থেকে AR কিলোমিটার দূরে 
মোহাড়-_সেখান থেকে চার কিলোমিটার উত্তরে এই গ্রাম । এই গ্রামের প্রয়াত লালমোহন 
পাল তুলসীমঞ্চ তৈরিতে এলাকায় পরিচিত ছিলেন। এই গ্রামের পূর্বপাশে জানকীবাড় প্রামের 
প্রাণকৃষ্ণ পাল তৈরি জ্ঞানতেন, যিনি প্রায় পচিশ বছর আগে প্রয়াত হয়েছেল। 
পাহালানপুর (থানা- মহিবাদল) মহিষাদল শহর থেকে দুই কিলোমিটার দূরত্বে পাহালানপুর 
প্রাম। এই গ্রামে বহুদিন যাবৎ পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ, তৈরির প্রচলন আছে। এই গ্রামের 
সুবলচন্দ্র পাল (৫৫ বছর), মদনচন্দ্র পাল (оо বছর), সতীশচন্দ্র দাস (৬০ বছর) ও 


Стата yan উঠোনের অলস্কার 


মধু দাস (аъ বছর) পোডানাটির তুলসীনঞ্চ তৈরির কৎকৌশল জ্রানেন। বংশ পরম্পরায় 
মৃৎশিল্পের এই বিশেষ ধারা চলে আসছে। এ গ্রামে তৈরি তুলসীবঞ্চগুলি মূলত 
চারকোণাবিশিষ্ট ও গোলাকার। বর্তমানে মদনচন্দ্র পালের কাছে এ জেলারই চশ্ডীপুর 
থেকে তুলসীমঞ্চ তৈরির ফরমায়েশ এসেছে। 

পুরুজোভমপুর (থানা- চণ্ডীপুর) : মেচেদা থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দক্ষিণে, নরঘাট 
থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে এই শ্রাম। এই গ্রামের প্রায় আঠারোটি 
পরিবার পোড়ানাটির কাজ করেন। এই গ্রামের সতীশচন্দ্র বেরা (৫৩ বছর) বহু তুলসীনপ্চ 
তৈরি করেছেল__যা শিখেছিলেন প্রায় পঁচিশ বছর আগে দোবান্দি গ্রাম (থানা- ময়না) 
থেকে। এ-ছাড়া এই গ্রামের প্রবোধ বেরা (৩৫ বছর) ও দিবাকর বেরা (২৮ বছর) 
তুলসীমঞ্চ তৈরির কৌশল জালেন। চস্তীপুর থানারই অন্তর্গত গোবর্ধনপুর গ্রামের নন্দদুলাল 
বেরা ও লালমোহন বেরা তুলসীমঞ্চ তৈরির কৌশল জানেন। 

পৃর্বকোলা (থানা- তমলুক) : পাঁশকুড়া-তমলুক পিচরাস্তায়, পাঁশকুড়া থেকে প্রায় পনেরো 
কিলোমিটার দূরে পূর্বকোলা স্টপ। চলতি নাম হাকোল্লা। পূর্বকোলা কুমোরপাড়ার হরিমন্দির 
(Fee তুলসীমঞ্চ) প্রায় oie বছর আগে এই গ্রামেরই প্রয়াত ঈশ্বরচন্দ্র দাস তৈরি 
করেছিলেন। বর্তমানে তাঁর ছেলে নিমাই দাস (৩৯ বছর) তৈরির ধারাটিকে সঠিকভাবে 
লালন না করলেও তৈরির কৌশল জানেন । বর্তমানে এই গ্রামের লক্ষ্মণ দাস ও লক্ষ্মীকান্ত 
দাস তৈরি জানেন। তবে, আগে গ্রামে বেশি করে এই তুলসীমদ্, তৈরির প্রচলন ছিল। 
ফকিরগঞ্জ থোনা- পাশকুড়া) : পাঁশকুড়া-তমলুক পিচরাস্তা বরাবর লয় কিলোমিটার দূরে 
ফকিরগঞ্জ গ্রাম পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির পুরনো কেন্দ্র। বর্তমানে লক্ষ্মণ পাল 
(ва বছর) তৈরির কৌশল জালেন। বারো তেরো বছর আগে তিনটি তৈরি করেছিলেন, 
যেগুলি সবই চারকোণবিশিষ্ট। এই গ্রামের সুকদেব পালও (оз বছর) একটি তৈরি 
করেন চার বছর আগে। এছাড়া সুকদেব পালের ঠাকুরদা প্রয়াত রামপদ পাল তৈরি 
জানতেন, যে নিদর্শন শিল্পীর বাড়িতে আছে। 

APCS (থানা- নয়াগ্রাম) : ঝাড়শ্রাম থেকে প্রায় চল্লিশ কিলোমিটার দূরে বড়খাকড়ি 
থেকে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এই প্রামের শিল্পী জন্মেঞ্জয় сеп ও সুবীর বেরা Gertie 
তৈরির বিবয়ে ধারাবাহিক ভাবে ওয়াকিবহাল। 

বাবুপুর (থানা- সুতাহাটা) চৈতন্যপুর থেকে কুকড়াহাটি যাওয়ার বাস রাস্তায় ঢেকুয়ায় 
নেমে দুই কিলোনিটার দূরে এই গ্রাম। এ গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত পাল (৪৮ বছর) তুলসীমস্কঃ 
তৈরির কৃৎকৌশল BIER | তা ছাড় এখানকার নিরগ্রনকুমার পাল তুলসীমঞ্চ তৈরি জ্বানেন। 
ঝালিবান্দা €থানা- ডেবরা) ছয় নম্বর জ্ঞাতীয় সড়কে ডেবরা ও খড়গপুরের মাঝে 
সুলতানপুর ast এখান থেকে ছয় কিলোমিটার উত্তরে কংসাবতী নদীর ধারে 


১৯০ 


কৌশিকী 


বালিবান্দা গ্রাম। বর্তমানে এই গ্রামের সাতটি কুস্তকার পরিবার থাকলেও পোড়ামাটির 
কাজে আর কেউ যুক্ত নন। তবে বছর দুয়েক আগেও বিক্রম দাস (৬৩ বছর) পোড়ামাটির 
কাজে যুক্ত ছিলেন। তুলসীমঞ্চ তৈরিতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। বেশ কয়েকটি তুলসীমঞ্চ 
তৈরিও করেছিলেন যা ডেবরা ও ঘাটাল থানার বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করেছেন। শিল্পী 
চারকোণ ও গোলাকার উভয় ধরনেরই তুলসীমঞ্চ চাকে ও ‘শিড়া' করে তৈরি করেছেন। 
COM থানার শেরপুর গ্রামেও তুলসীমণ্চ তৈরি হত। 
বাহিরআগাড় (থানা- তমলুক) মেচেদা থেকে ৪১ নং জাতীয় সড়ক বরাবর চার 
বাহিরআগাড় গ্রাম। এখানে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির SOTI কথা জানা গেলেও 
তা কখনওই সুসংবদ্ধ রূপ নিতে পারেনি। বর্তমানে এখানকার একমাত্র শিল্পী জয়দেব 
পাল (во বছর) তৈরি করতে জ্ঞানলেও নিয়মিত চর্চা নেই। তিনি বিগত যোলো- 
সতেরো বছরে প্রায় পঁচিশটি তৈরি করেছেন__যেগুলি গোলাকার ও চারকোণ আকৃতির | 
জয়দেব পালের ঠাকুরদা প্রয়াত নন্দ পাল তুলসীমঞ্চ তৈরি করতে জানলেও বাবা প্রয়াত 
Faq পাল কাজ জানতেন লা। যে তুলসীমঞ্চ তার জ্ঞাঠামশাই-এর (প্রয়াত গুণধর 
পাল) শ্বশুরবাড়ি হাকোলা থেকে আন৷ হয়েছিল, তা দেখেই শিল্পী তৈরি শিখেছিলেন। 
তুলসীমঞ্চ তৈরির সঙ্গে যুক্ত না থাকলেও এই গ্রামের প্রায় চব্বিলটি Fea পরিবারের 
মধ্যে আটটি পরিবার পোড়ামাটির কাজকর্মে যুক্ত। 
বেলিয়/ (থানা- মেদিনীপুর সদর) মেদিনীপুর শহর থেকে ষোলো কিলোমিটার দূরত্বে 
বেলিয়া গ্রাম | মেদিনীপুর-ধেডুয়া পিচরাস্তার ধারে এই গ্রামে মোট সতেরোটি কুস্তকার পরিবার 
আছে। এর মধ্যে ছয়টি পরিবার পোড়ামাটির কাজে TE | এই গ্রামের হারান দাস (৪২. 
বছর) এ যাবৎ দশটি তুলসীমঞ্চ বিক্রি করেছেন। বছর তিন আগেও তৈরি করেছেল। 
বর্তমানে ছয়-সাতটি তৈরির অনুরোধ আছে বলে জানা গেল। 

এখানকার বাসিন্দা প্রবীণ তারাপদ দাসের (৭২ বছর) আদি বাস ছিল মেদিনীপুর 
чаті সেখানে প্রায় চল্লিশ বছর আগে তিনি তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছিলেন। সে সময়ে 
মেদিনীপুর শহরে তুলসীমঞ্চ তৈরি হত। বেলিয়া গ্রামের অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার অন্য 
তুললীমঞ্চগুলির মধ্যে প্রয়াত হরিপদ দাসের কাজ আছে। মেদিনীপুর-ধেডুয়া বাস 
রাস্তার এনায়েতপুর স্টপ থেকে এক কিলোমিটার দক্ষিণে রেড়াপাল গ্রামে ছিল হরিপদ 
দাসের বাড়ি। পরে বেলিয়ায় এসে বসতি করেন। এখানকার চারকোণবিশিষ্ট বড় 
তুলসীমঞ্চটি প্রায় কুড়ি বছর আগে তৈরি করেন। এছাড়া এখানকার প্রয়াত ভৈরবচন্দ্র 
দাস তৈরির কৌশল জানতেন। বর্তমান অন্য শিল্পী হলেন প্রমথনাথ দাস, যিনি মোট দুটি 
তৈরি করেছেল। 


পোড়ানাটির gram উঠ্যোনের অলক্ষার 


কিভীবশপুর থোনা- ভগবানপুর) এখানকার প্রায় পনেরোটি зета পরিবারের সবাই 
পোড়ামাটির কাজ করলেও, পরেশ দাস (৫২ বছর) ও Wheat দাস (ас বছর) 
বর্তমানে চারকোণবিশিষ্ট তুলসীমঞ্জ তৈরির কৃৎকৌশল জানেন। 

এই শ্রাম ছাড়া, পার্শ্ববর্তী খাগা গ্রামের সুকদেব পাল (৩৫ বছর), কালীপদ কালী 
(৩২ বছর) যেমন তৈরি জালেন তেমনি ইলাসপুর গ্রামের কালাটাদ পালও 
(৫২ বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরি করেন। এই ভগবানপুর থানার অন্তর্গত রামপুর গ্রামের 
একমাত্র শিল্পী রণজিৎ দাস (ао বছর) চারকোণবিশি্ট নয়টি ও গোলাকার একটি 
তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছেল। 

pars (থানা- তমলুক) পূর্বকোলা গ্রামের পাশের এই গ্রামের বংশী পাল 
(৬৫ বছর) বর্তমানে পোড়ামাটির কাজ ছেড়ে দিলেও আগে কুশলী শিল্পী ছিলেন। 
পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির পদ্ধতি শিখেছিলেন বাবা প্রয়াত অনুধবজ্ঞ পাল ও ঠাকুরদা 
প্রয়াত CIES পাল-এর কাছ থেকে। তা ছাড়া এই গ্রামের যামিনী পাল বেশ কয়েকটি 
তৈরি করেছিলেন। যদিও এখন তৈরি করেন না। আগে এই প্রামে Gere তৈরির 
একাধিক কারিগর বা শিল্পী ছিলেন। 

Re (থানা-সবং) : রুইনান থেকে পাঁচ কি.মি. দক্ষিণে এই প্রাম। এই গ্রামের জশল্লাথ 
পণ্ডিত (во বছর) তৈরি জানেন। তার তৈরি পাঁচটি তুলসীমঞ্চ আছে এই এলাকার 
কাপাসদা গ্রামের তপন বালার বাড়িতে 1 এ-ছাড়া, সবং থানার অন্তর্গত বালিচক-মোহাড় 
বরেন্দ্রনাথ সুকাইত (ас বছর) ও ӨШІН সুকাইত (৪৮ বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরি 
জানেন। 

মেদিনীপুর (থানা- মেদিনীপুর সদর) : মেদিনীপুর শহরের মির্জাবাজারে শতাধিক কুস্তকারের 
বসতি আছে। এখানে একাধিক পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের নিদর্শন দেখা যায়। এখানে 
রীতিমতো তুলসীমঞ্চ তৈরির চর্চা গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে বেলিয়াবাসী তারাপদ দাস 
(৭২ বছর) এখানেই বাস করতেন এবং তিনি কাজ জানতেল। এ-ছাড়া, ধনঞ্জয় দাসের 
বাড়ির ৪২ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট ও ৯০ ইঞ্চি পরিবিবিশিষ্ট বৃহদাকার তুলসীমঞ্চ এখানকার 
প্রয়াত ত্রৈলোক্যনাথ দাস তৈরি করেছিলেন। এ-ছাড়া সুধাংশু পালের বাড়ির তুলসীমঞ্চটি 
পাল তৈরি জানতেন এবং তার তৈরি নিদর্শন তার বাড়িতেই আছে। এখানকার তরুণ 
(কবি) দাস (২৮ বছর) Gertie তৈরি জ্ঞানেন। এই থানারই অন্তর্গত রঘুনাথপূর 
গ্রামের জ্যোতি পাল ও কমল পাল এবং কাকুয়া শ্রামের রামপদ পাল তৈরি জ্বানেন। 
стт থানা- বিনপুর) : মেদিনীপুর জেলার উত্তর-পশ্চিমে শিলদা এলাকার এই প্রামের 


কোশিকী 


সন্তোষ মাহাত (со বছর) ও বাশপাহাভির পরিচিত লোকচিকিৎসক সুভাষ সিং (৫৭ 
বছর) তুলসীমঞ্ তৈরির কৌশল জানেন এবং তৈরিও করেছেল। 
যশোমনস্তপুর থোনা- তমলুক) মেচেদা-তমলুক পিচরাস্তায় প্রায় পাচ কিলোমিটার দূরে 
কাকটিয়া স্টপ। এখান থেকে এক কিলোমিটার পূর্বদিকে যশোমন্তপুর শ্রাম। যশোমন্তপুরের 
গোবর্ধন পাল (се বছর) কুড়ি বছর আগে পোড়ামাটির কাজ বন্ধ করলেও সে সময়ে 
তুলসীমঘ্ তৈরিতে দক্ষ ছিলেন। তার তৈরি বিভিন্ন নিদর্শন এ জেলার বিভিন্ন গ্রানে 
আছে! তিনি এই কৌশল আয়ন্ত করেছিলেন তার বাবা প্রয়াত দেবেন্দ্রনাথ পালের কাছ 
CAH | এছাড়া এই শ্রামেরই বেণী পাল ও জয়ন্ত পাল তুলসীমঞ্চ তৈরির কৃৎকৌশল 
জানতেন ও বেশ কিছু তৈরি করেছেন। 
যুগড়িহা (থানা- বেলেবোড়া) খডগপুর থেকে গোপীবল্লভপুর যাওয়ার বাসরাজ্ডায় প্রায় 
চল্লিশ কিলোমিটার দূরত্বে এই эла এই গ্রামের প্রায় পঁচিশটি কুস্তকার পরিবারের মধ্যে 
একমাত্র দীনেশ বেরা তুলসীনঞ্চ তৈরি জ্ঞানেন। 
NOTE €থানা- পাশকুড়া) পাঁশকুড়া-তমলুক পিচরাস্তায় দশ কিলোমিটার দূরত্বে 
পুরুষোত্তমপুর স্টপ। এখান থেকে রঘুনাথবাড়ির দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার এখানকার 
গোকুলচন্দ্র পাল (৫১ বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরিতে দক্ষ। এই চর্চা বংশ পরম্পরায় চলে 
আসছে। গোকুলচন্দ্র পাল তাঁর বাবা প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ পালের কাছ থেকে শিখেছেল। 
সুরেন্দ্রনাথ পালের ঠাকুরদা প্রয়াত ঠাকুরদাস পালও তুললীমঞ্জ তৈরি জ্ঞানতেন। গোকুলচন্দ্র 
পাল চারকোণ, ছয়কোণ, আটকোণ বিশিষ্ট প্রায় পঞ্চাশের অধিক তুলসীনপ্চ তৈরি 
করেছেন। বর্তমানেও এই চর্চা বহাল। এই প্রামেরই সন্তোষ পাল (ао বছর) পনেরোটির 
মতো তুললীবঞ্চ তৈরি করলেও বর্তমানে চর্চা নেই) 
রাজলারায়ণচক (থানা- পাশকুড়া) শ্রীরামপুর থেকে উত্তরে পাঁচ কিলোমিটার দূরে 
কংসাবতী নদীর ধারে এই গ্রাম। অন্য ভাবে, পীঁশকুড়া-তমলুক বাসরাস্তায় পুরুবোন্তমপুর 
স্টপ থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে এই গ্রামে যাওয়া যায়। এই গ্রামের 
গৌর পাল (а> বছর) বহুদিন যাবৎ তুলসীমঞ্চ তৈরি করছেল। গৌর পালের ঠাকুরদা 
জানতেন, তবে শিল্পী তার বাব! প্রয়াত অর্জনচন্দ্র পালের কাছ থেকে শিখেছেল। এ 
শ্রামের প্রায় চল্লিশটি FIT পরিবারের মধ্যে চারটি পরিবার পোড়ামাটির কাজ করলেও 
তুলসীমঞ্চ তৈরি অন্য কেউ জানেন না) 

পার্বতী সাধুয়াপোতা শ্রামের শচীনন্দন পাল (ао বছর) তুলসীমঞ্চ তৈরি জালেন। 
শিল্পীর বাব! প্রয়াত শিবু পাল এই তুলসীমঞ্চ তৈরির কৃৎংকৌশল-এ দক্ষ ছিলেন। 
жене থোনা- পাশকুড়া) : দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের হাউর স্টেশন থেকে সাত কিলোমিটার 
পূর্বদিকে এই গ্রাম। FST অধ্যুষিত এই প্রানে প্রায় একশো পরিবারের মধ্যে প্রা 


পোডালাটির yeas ora অলম্কার 


চল্লিশটি পরিবার পোড়ামাটির কাক্তের সঙ্গে TEI বর্তমানে শচীন পাল (৬৫ বছর) 
তুলসীনঞ্চ তৈরি জানেন। শচীন পাল সুর জ্যাঠানশাই প্রয়াত গোপাল পালের কাছ 
থেকে কাজ শিখেছিলেন। এই গ্রামের পুলিন পালের বাড়িতে যে গোলাকার তুলসীমঞ্চটি 
আছে, তা তার দাদা শচীন পাল প্রায় পয়ত্রিশ বছর আগে তৈরি করেছেন। 
Jeh থোনা- ময়না) মেদিনীপুরের শ্রীরামপুর থেকে চার কিলোনিটার দক্ষিণে এই 
গ্রামে প্রায় পপ্যাশটি কৃস্তকার পরিবার আছে। এর মধ্যে প্রায় তিরিশটি পরিবার পোড়ামাটির 
কাজে যুক্ত। এই গ্রামে তৃলসীমঞ্চ তৈরির শিল্পী বর্তমানে yan থাকলেও চর্চা বহু 
দিনের। পদ্যাশোধর্ব পঞ্চানন সুকাইত (৫৫ বছর) যেমন তৈরি জ্ঞানেন, তেমনি এ গ্রামের 
তরুণ শিল্পী মৃত্যুঞ্জয় পাল (১৮ বছর) যে চারটি তৈরি করেছেন তাতে স্বকীয়তার ছাপ 
আছে। আগে বাড়িতে যে তুলসীমঞ্ধ ছিল, সেটা দেখেই তিনি তৈরি শিখেছেন) 
এলাকায় পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির শিল্পীদের অধিক সংখ্যায় সন্ধান পাওয়া গেলেও 
অন্য জায়গাতেও এই শিল্পকাজের নমুনা পাওয়া যায়। বহু জায়গায় পোড়ামাটির অন্য 
উপাদান তৈরির প্রচলনের সঙ্গে তুলসীমঞ্চ তৈরি টিকে থাকেনি। 

কুস্তকার সম্প্রদায়ের বাড়ি বা বাসত্তভিটায় এই তুলসীমদ্ষের বেশিরভাগ সন্ধান পাওয়া 
গেলেও, অনা হিন্দু জনগোষ্ঠীর ভিটাতেও তা দেখা যায়। বাস্ত্রভিটায় তুলসীমক্ষের 
чачат উপস্থিতির মধ্যে কোথাও কোথাও এই তুলসীমক্তেরই পোড়ামাটির yt 
দেখা গেছে। এই স্বতন্ত্র শিল্পর্ূপের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য-পহ সংক্ষিপ্ত স্থানভিত্তিক আলোচনা 
করা হল £_ 
খানা পাশকুড়া 
Жа খসরবন, গৃহকত্রী শেফালী পাল 
চারকোপ বিশিষ্ট তুলসীমঞ্চটি ১৩৬০ বঙ্গাব্দে তৈরি করেছিলেন শেফালী পালের স্থায়ী 
প্রয়াত মুকুন্দ পাল। তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২৩ Be ও পরিধি ৪৭ ইঞ্চি । চারপাশে 
অবধি খাঁজকাটা অলঙ্করণযুক্ত। এছাড়া উপরের খোলা মুখের চারিদিকে চারকোণের 
বক্রতা বরাবর খাঁজজকাটা অলস্করণ আছে। নান্দনিক দিক দিয়ে উল্লেখ্য এই তুলসীমঞ্চ। 
Жа Ҹиа, গৃহকর্তা গৌরহরি পাল 
শিল্পী তার বাকা মুকুন্দ পালের কাছ থেকেই এই শিল্পটা শিখলেও তার তৈরি তুলস্বীমঞ্চে 
বিশেষ অলম্করণ চোখে পড়ে না। সম্মুখভাগে 4 চিহ্নিত মাটির অলঙ্করণযুক্ত শুই 
Prieta উচ্চতা ১০ ইঞ্চি ও পরিধি әр ইন্চি। 


১৯৪ MER 


গ্রাম খসরবন, গৃহকর্তা প্রফুল্ল দাস 

আটকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চটির লম্বতলশুলিতে রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই, খোলবাদনরত 
মূর্তি ইত্যাদি ভাস্কর্য দেখা যায়। তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২৩ Bm ও পরিধি ৪৫ Bier 
আটকোণের উপরের অংশে ঢেউখেলানো তিনটি খ্যজকাটা স্তর আছে। প্রায় ১৫ বছর 
আগে শ্রামেরই শিল্পী প্রয়াত মুকুন্দ পালের তৈরি। উপরের মুখের খোলা অংশটি কিছুটা 
ভেঙে গেছে। 

та রঘুনাথবাড়ি 

রঘুনাথবাড়ি পশ্চিমপাড়ায় ASA পাশেই এই তুলসীমঞ্চটি স্থাপিত। উচ্চতায় ১৪ Bie 
ও ৪৫ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট এই তুলসীম্চ প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে তৈরি বলে জানা গেল। 
চারকোণ তুলসীমঞ্চ গ্রামের সাধারণের ; যেখানে আগে প্রতি পূর্ণিমাতে পুজো হত। 


ша রঘুনাথবাড়ি, গৃহকত্রী নলিনী দত্ত 

তুলসীমঞ্চটি ছোট আকৃতির ও গোলাকার হলেও চারটি অর্ধবৃত্তাকার পোড়ামাটির 
বিভাজ্্নরেখা খানিকটা চারকোণ তুলসীমধ্যের রূপ দিয়েছে। উচ্চতায় তুল্‌সীমঞ্চটি ১২. 
We ও পরিধি ৩৬ ইঞ্চি। আপাতদৃষ্টিতে চাকে তৈরি মনে হলেও উপরের উন্মুক্ত 
অংশের পুরুত্ব দেখে বোঝা যায় “শিড়া'-র সাহায্যেই তৈরি। রঘুনাথবাড়ির কুত্তকারদের 
কাছ থেকে ৫০ টাকা দিয়ে কেনা। উপরের অংশে ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ লেখা ছাড়াও 
চারটি অর্ধবৃস্তাকার অংশে মূর্তির উপস্থিতি আছে। 

"গ্রাম  রঘুনাথবাড়ি, গৃহকর্তা যুধিষ্ঠির দে 

ছোট এই তুলসীমণ্চটি প্রায় একশো বছরের পুরনো বলে প্রবীণ যুধিষ্ঠির দে (৮০ বছর) 
জানালেন। চারকোণ বিশিষ্ট ও অস্পষ্ট অলঙ্করণযুক্ত এই তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১১ 
ইঞ্চি ও পরিধি ৩১ Bie 


жа দিগলাবাড়, গৃহকর্তা কৃষ্ণপদ পাল 

চারকোণবিশিষ্ট তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৬ ইঞ্চি ও পরিধি ৩৭ ইঞ্চি । সম্মুখভাগে রাধাকৃষচর 
মূর্তি ও উপরের ঢালু অংশে “ওঁ'-এর ভাস্কর্য অলক্ষরণযুক্ত এই তুলসীমঞ্চটি প্রায় পনেরো 
বছর আগে অনন্তপুর গ্রামের থোনা-তমলুক) দুর্গাপদ পাল তৈরি করেছিলেন। 


ша  দিগলাবাড়, গৃহকর্তা লক্ষ্মীকান্ত পাল 
চারকোণবিশ্রিষ্ট এই তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি ও পরিধি ৪১ Bie অস্পষ্ট অলক্ষরণ 
ও অসম কাঠামোসহ এই তুলসীমপ্চটিও অনস্তপুরের দুর্গাপদ পাল তৈরি করেন। 


পোড়ামাটির таҹ উঠোলের অলঙ্কার 


ша  শুড়চাকলি, গৃহকর্তা কার্তিক দাস 
তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২৭ Bie ও পরিধি ৬৬ Bie বৃহদাকার হলেও অলঙ্ষরণবর্জিত 
বলা চলে। জ্যামিতিক রেখা সদৃশ ভাস্কর্যের রূপ ছাড়া খুব অস্পষ্ট অলক্করণ দেখা যায়। 
দশ-বারো বছর আগে মাগুরি গ্রামের (থানা- পাঁশকুড়া) মদন পাল তৈরি করে দিয়েছিলেন। 
Ша wef ভ্রগন্নাথচক, গৃহকর্তা শচীনন্দন দাস 
তিনটি তুলসীমঞ্চ মিলে হরিসন্দির প্রায় পনেরো বছর আগে তৈরি করেছিলেন। সবই 
চারকোণা। 
গ্রাম WOR জগন্লাথচক, গৃহকর্তা প্রণবেশ পাল 
আচ্ছাদিত হরিমন্দিরের পাঁচটি ge আলাদা মাপের ও অনেকাংশে ভগ্রপ্রায়। 
অনেকক্ষেত্রে তুলসী গাছও নেই। প্রায় একশো বছর আগে প্রণবেশ পালের ঠাকুরদা 
প্রয়াত হরিপদ পাল তৈরি করেছিলেন। মাঝের বড়টির উচ্চতা ও পরিধি যথাক্রমে ২২ 
Ша ও ৪৯ ইঞ্চি। ছোট তুলসীমপ্চটির উচ্চতা ১০ ইঞ্চি ও পরিধি ৩০ ЗЇ 
গ্রাম жей জগন্নাথচক, গৃহকর্তা বিপিন পাল 
ভগ্মপ্রায় এই তুলসীমঞ্চটি তৈরি করেন বাবা শ্যাম পাল। আটকোণ। তুলসীমঞ্চটির 
উচ্চতা ৩৮ Bfe ও পরিধি ৬১ ইঞ্চি। 

প্রায় দেড় বছর আগে অনস্তপুর প্রাম থানা- তমলুক) থেকে আনা হয়েছে অন্য 
তুলসীমঞ্চ স্থাপনের Ba আত্মীয় সুদর্শন পালের তৈরি আটকোণবিশিষ্ট ওই тіге ы 
wou ২৭ ইঞ্চি ও পরিধি ৫৮ ইঞ্চি। উপরিভাগের উত্তল অংশে লেখা ‘al শ্রী 
বিষুরমন্দির'। তা-ছাড়া আট 974504 নারায়ণ-লঙন্নী, রাম-সীতা, ‘ও' ইত্যাদির ভাস্কর্য 
দেখা যায়। 


গ্রাম কিসমৎ জগন্রাথচক, গৃহকর্তা নারায়ণচন্দ্র দাস 

প্রায় একশো বছর আগে নারায়ণচন্দ্র দাসের ঠাকুরদা প্রয়াত শুপীলাথ দাস তৈরি করেছিলেন। 
кисем বিশিষ্ট এই তুলসীমদ্মের উচ্চতা ৩০ ইঞ্চি ও নীচের সবচেয়ে প্রশস্ত অংশের 
পরিধি ৬০ Жа) নীচের একদিকে ফাক! অংশ সম্ভবত জল বেরোনোর সুবিধার জন্য। 
Prive উপরের দিকে ধীরে ধীরে সরু হয়ে চূড়াকৃতি হয়েছে। চারকোণ বরাবর উচু 
বিট উপরের মুখের কাছে মিলিত হয়েছে। মুখের সামান্য নীচে বাঁকানো অন্য চারটি বিট 
চারকোণের বিটের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ-ছাড়া পরিধি বরাবর দুটি আলাদা বিট সমান্তরাল 
ভাবে আছে যা বাহ্যিকভাবে তুলসীমদ্দটিকে তিনভাগ করেছে। উপরের অংশে চারদিকে 
চারটি বড় ফুলের পাপড়ির ভাস্কর্য আছে। 


১৯৬ কোশিকী 


ша কিসমৎ জগম্রাথচক, গৃহকর্তা রামপদ দাস 
সিমেন্টের উচু বেদির উপর মোট দু'টি পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ আছে। ছোট চারকোণ 
তুলসীমঞ্চটি সিমেন্টের বেদির এক কোণে আছে যেটির উচ্চতা ১০ Bw ও পরিধি 
২৫ TI 

বড় তুলসীমঞ্চটি বেদির মাঝ বরাবর স্থাপিত যা প্রায় একশো বছরের পুরনো । 
আটকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্টির উচ্চতা ৩৬ Bie, পরিধি ৬৬ ইঞ্চি। উপরের উন্মুক্ত 
অংশের নীচের সরু অংশের পরিধি ১৫১/, Bier আটটি লম্বতলের উপরের অংশে ফুল 
ও পাতার পোড়ামাটির ভাস্কর্য থাকলেও নীচের দিকে পাথরের উপর রঙিন অলঙ্কারসহ 
ফলক লাগানো আছে। এই ফলকের নীচে পোড়ামাটির বিট পরিধি বরাবর থাকলেও 
সেটির নীচে আটটি তলে পাথরের ফলক লাগানো। তার নীচে সিমেন্টের বেদি লাগোয়া 
‘হরিনাম’ লেখা ও এক সারি পাথরের ফলক আছে। 


зла কানাসি, গৃহকর্তা দীপন পাল 
প্রায় কুড়ি বছর আগে তৈরি তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি ও পরিধি ৩৬ Bie গ্রাম 
থেকেই নেওয়া এই তুলসীমঞ্চ চারকোণবিশিষ্ট। 


গ্রাম কানাসি বৃন্দাকনচক, গৃহকর্তা সুভাষ |GET 
কুড়ি বছর আগে নেওয়া এই চারকোণবিশিষ্ট তুলসীমঞ্চের উচ্চতা ১৭ ইঞ্চি ও পরিধি 
въ ইঞ্চি । এটি ফুল ও জ্যামিতিক ভাক্ষর্যসহ অন্য রৈখিক অলচ্করণ সমস্বিত। 


шы চশ্তীপুর, গৃহকর্তা সুহৃদ পণ্ডা 

পীশকুড়া-তমলুক বাসরাস্তার ধারে বটতলা স্টপ-এ বটগাছের নীচে স্থাপিত এই তুলসীমঞ্চটি 
তৈরি প্রায় চল্লিশ বছর আগে। বিশেষ অলঙ্করণ না থাকলেও সুবম মাপে তৈরি 
চারকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চটির নীচের দিকটি কিছুটা সরু। নীচের তল মাটির মধ্যে 
বসানো আর উপরের অংশে অস্পষ্ট চারটি ফুলের রিলিফ দেখা যায়। তুলসীমঞ্চটির 
উচ্চতা ১৩ ইঞ্চি ও মাঝ বরাবর পরিধি өз ইঞ্চি । 


шы ফকিরগঞ্জ, গৃহকর্তা গণেশ মাইতি 

সংলগ গ্রাম রঘুনাথবাড়ির গোকুলচন্দ্র প্যল এই তুলসীমঞ্চের শিল্পী। ছয়টি লম্বতলে 
গৌর-নিতাই, রাধাকৃষ্ণ, ফুল ইত্যাদি ভাস্কর্য অলঙ্করণ আছে। এছাড়া বাদ্যসহ মূর্তি ও 
ময়ূর সহ কৃষ্ণ মূর্তি আছে। বাড়িতে আগে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ ছিল না, বছর দুই 
আগে তিনশো পঁচিশ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন। তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২১ ইঞ্চি ; উপরের 
অংশের পরিধি ১৩ ইঞ্চি ও নীচের অংশের পরিধি во ইঞ্চি 


“পোড়ামাটির yian উঠোনের অলঙ্কার 


গ্রাম ফকিরগঞ্জ, গৃহকর্তা দেবাশীষ রায় 

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে ফকিরগঞ্জ পালপাড়া থেকে নেওয়া, তবে আগে ছিল কিনা সে 
তথ্য জানা নেই। চারকোণ এই তুলসীমঞ্চ ফুল ও অন্য ভাস্কর্য অলঙ্করণ আছে। AD- 
মাটি দিয়ে তৈরি আলাদা বেদির উপর এই তুলসীনঘ। তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২০ ইঞ্চি 
ও পরিধি ва Bie 


зла ফকিরগঞ্জ, গৃহকর্তা পুলিন ধাড়া 

ছোট গোলাকৃতি এই তুলসীমঞ্চটিতে ছয়কোণ রূপ দেওয়ার COR হয়েছে। সামনের 
দিকে ‘ওঁ'-এর রিলিফ আছে। তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি ও পরিধি ৩৬ ইঞ্চি। এ- 
ছাড়া এই গ্রামের সুকদেব পালের বাড়ির চারকোণবিশিষ্ট তুলসীম্চ ঠাকুরদা প্রয়াত 
রামপদ পাল চল্লিশ বছর আগে তৈরি করেন। 


গ্রাম ফকিরগঞ্জ, গৃহকর্তা লক্ষ্মণ পাল 

শিল্পী নিজের বাড়িতে যেটি স্থাপন করেছেন তা চারকোণবিশি্ট ও সাধারণ ভাবে 
আছে। ইটের বেদির উপর বসানো এই তুলসীমক্ষের নীচের একদিকে ফাকা জল 
বেরোনোর সুবিধার জন্য। তুলসীমঞ্চটি প্রায় বারো বছর আগে তৈরি। চারকোণ বরাবর 
ঢেউখেলানো এই তুলসীমদ্ষটির একদিকের কিছু অংশ ভাভা। উচ্চতা ১৮ Be ও 
পরিধি өз ইন্চি। 


গ্রাম গোপালনগর, গৃহকর্তা অনিল সুকাইত 

তুলসীমঞ্চটি রঘুনাথবাড়ির গোকুলচন্দ্র পাল তৈরি করেন। ছয়কোণ বিশিষ্ট, এই তুলসীমদ্ছের 
রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, Fea বিশ্বরূপ দর্শন, কৃষ্ণ, ঘট-কলাগাছ ও কুলের ভাস্কর্য আছে। 
দুশো টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল। 

গ্রাম পূর্ব-গোপালপুর, গৃহকর্তা সত্যেম্বর দাস 

চারকোণ তুলসীমঞ্চটি চল্লিশ বছর আগে যশোমন্তপুর প্রামের (থানা- তমলুক) গোবর্ধন 
পাল তৈরি করেন। নীচের তলে চারিদিক-এ বর্ধিত অংশ আছে। চারটি কোণ অনেকটা 
করে নামানো। রাধাকৃষ্ণের সুন্দর ভাস্কর্য ও অন্যপাশে গোলাপ ফুল-পাতার ভাস্কর্য 
অলঙ্করণ। বর্তমানে та হলুদ ও নীল রঙ করা হয়েছে। 

প্রান রাজনারায়ণচক, গৃহকর্তা গৌর পাল 

গৃহকর্তা নিজে মৃৎশিল্পের এই ধারাটির সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে যুক্ত। গোলাকার ও চারকোণ 


১৯৮ কৌশিকী 


উভয় প্রকার তুলসীমঞ্জ চাকেই তৈরি করেন। বাড়িতে তৈরি একাধিক তুলসীমঞ্চ আছে। 
তুলসীমঞ্চ দুই ভাগে বিভক্ত ; উপরের ঢেউ খেলানো টবের আকৃতির পাত্রেই তুলসীগাছ 


থাকে। দুটি অংশ মিলিয়ে উচ্চতা ১৪৯/, ইঞ্চি (উপরের অংশ ৪১/, ইঞ্চি ও নীচের 
অংশ ১০ ইঞ্চি), পরিধি ২৫ ইঞ্চি । চারকোণে সুস্পষ্ট খাঁজকাটা অংশ আছে। 
থালা ভমলুক 


শ্রাম জানুবসান, গৃহকর্তা বলাই বর্মন 

চারকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চটির নীচের তলের চারদিকে বর্ধিত অংশ আছে যা স্থাপন 
করার পক্ষে সুবিধাজনক | চারকোণযুক্ত কৌণিক বক্রতা বরাবর আলাদা উঁচু অংশ দেখা 
যায়, তবে অন্য কোনও ভাস্কর্য বা অলঙ্করণ নেই। উপরের উম্মুক্ত অংশটি অপেক্ষাকৃত 
বেশি 29791 


গ্রাম যশোমন্তপুর, গৃহকর্তা গোবর্ধন পাল 

পঞ্চমদ্দিরের চারটি ছোট অন্যটি অপেক্ষাকৃত বড়। ছোট তুলসীমঞ্চগুলি একই 
আকৃতির ; উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি ও পরিধি oo Bie) অন্য বড় তুলসীমঞ্চের উচ্চতা ১৮ 
Ra ও পরিধি во ইন্চি। চারকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চগুলিতে বিশেষ কোনও তাস্কর্য 
অলঙ্করণ নেই, শুধু উপরের অংশের চারকোণ বরাবর খাঁজ্রকাটা অংশ ছাড়া। প্রায় যাট 
বছর আগে গোবর্ধন পালের বাবা প্রয়াত দেবেন্দ্রনাথ পাল এগুলি তৈরি করেন। তিনটি 
স্তরবিশিষ্ট বেদিতে পঞ্চমন্দির প্রতিষ্ঠিত। 


গ্রাম যশোমন্তপুর, গৃহকর্তা জগন্নাথ দাস 
প্রায় পঁচিশ বছরের পুরনো এই তুলসীমঞ্চটি তৈরি করেছিলেন পাশের বাড়ির বেণী দাস। 
দাম ছিল পাঁচ টাকার মতো। প্রায় ১২ ইঞ্চি উচ্চতাবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চ চারকোণ আকৃতির। 


গ্রাম নোনাকুড়ি, গৃহকত্রী দুর্গাবালা sa 

চারকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমক্ষের উচ্চতা ২৪ ইঞ্চি ও পরিধি ৫৬ ইঞ্চি। চারদিকে আছে 
রাধাকৃষ্ণ, গৌর, নিতাই ও নারায়ণের মুর্তি Cred) প্রায় পঁচিশ বছর আগে সুহাদিঘি 
গ্রামের নব মল্লিক এ বাড়িতে রেখে যান। তৈরি করেছিলেন যশোমস্তপুরের SAS পাল। 


পাঁচটি তুলসীমঞ্চ নিয়ে এই হরিমন্দির গ্রামের বড় তেঁতুলগাছের নীচে। প্রয়াত ঈশ্বরচন্দ্র 
দাস প্রায় ৫৫ বছর আগে তৈরি করেছিলেন। পরে ভেঙে গেলে গোবিন্দচন্দ্র দাস 
প্রতিস্থাপন করেন। চারকোণবিশিষ্ট এইসব তুলসীমঞ্চের অপেক্ষাকৃত ছোট চারটির গড় 


পোড়ামাটির grima উঠোলের অলঙ্কার 


উচ্চতা ১৩ ইঞ্চি ও পরিধি ৪২ Эба: বড় তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২০ ইঞ্চি ও পরিধি 
ав ইঞ্চি । এই বড় তুলসীমঞ্চের একপাশে লেখা “হরিনাম সত্য'। রেখাকৃতি ভাস্কর্যের 
নিদর্শন ছাড়া অন্য কোনও ভাস্কর্য বা অলঙ্করণ লেই। উপরের উন্মুক্ত মুখ নেই, সেজন্য 
আকৃতি ও অঙ্গসৌষ্ঠবে ভিন্ন প্রকৃতির এই তুলসীনগ্গুলি। ইটের তৈরি বেদির উপর 
এই হরিমন্দির স্থাপিত। 


ша рбет, গৃহকর্তা জগন্নাথ দাস 

তুলশীমঞ্চটি তৈরি করেছিলেন যশোমন্তপুর প্রানের (থানা- তমলুক) গোবর্ধন পাল প্রায় 
কুড়ি বছর আগে। দশ টাকা দাম দিয়ে কেনা হয়েছিল তখন । তুলসীমন্চটির উচ্চতা ১৭ 
ইঞ্চি ও পরিধি ৩৪ ইঞ্চি। চারকোণবিশিস্ট এই তুললীমক্ষের দুইপাশে মহাপ্রভু, একপাশে 
নারায়ণ ও অনাদিকে পদ্মের উপর --এর SES) উপরের অংশের কোণ বরাবর 
বক্রতা কিছু ডিজাইন সমৃদ্ধ। 

গ্রাম পুর্বকোলা, গৃহকর্তা রামকৃষ্ণ দাস 

তুলসীমঞ্চটির Tew ১৬ ইঞ্চি ও পরিধি ৩৩ Efe) চারকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চের 
চারপাশে রাধাকৃষ্ণ, গৌর, নিতাই ও иста উপর ‘Є ভাস্কর্য রিলিফ আছে। উপরের 
উন্মুক্ত মুখটিও পদ্ম আকৃতি দেওয়া হয়েছে। নীচের প্রান্তে বর্ধিত অংশসহ তিনটি স্তরের 
বিট লাগানো আছে। পঁচিশ বছর আগে যশোনস্ডপুরের (থানা- তমলুক) গোবর্ধন পালের 
কাছ থেকে উপহার হিসাবে পেয়েছিলেন। 

গ্রাম দোগাছি, গৃহকর্তা রামপদ পাল 

তুলসীমঞ্চটি তৈরি করেন বাসনা পাল প্রায় কুড়ি বছর আগে। রামপদ পালের স্ত্রীর তৈরি 
এই অসম গোলাকৃতি তুলসীমঞ্চের Tew ১৪ ইছ্ি ও উপরের অংশের পরিধি ২৬ 
Be আবার নীচের অংশের পরিধি ৩৮ ইঞ্চি 

গ্রাম ате 

তুলসীযমঞ্চটির উচ্চতা ১৮ Bie ও পরিধি 9০ ইন্ছি। উপরের অংশ ভাঙা ও অস্পষ্ট 
অলঙ্ষরণযুক্ত চারকোণবিশিষ্ট এই gîrawe তৈরি করেন এই গ্রামের প্রয়াত বক্ষিন পাল 
পঁচিশ বছর আগে। 


বাড়িতে মোট চারটি তুলসীমদ্চ are: গৌরহরি পাল নিজেই তৈরি করেছেন তিনটি 
চারকোণবিশিষ্ট তুলসীমঞ্চ। অন্য আটকোণবিশিষ্ট তুলসীমঞ্চটি বাবা অবিনাশচন্্র পাল 


২০০ HMA 


তৈরি করেছিলেন তিরিশ বছর আগে। অলক্করণ ও ভাস্কর্যে উল্লেখ্য ও সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। 
আটকোণ তুলসীমঞ্চটি বারো ইঞ্চির কিছু বেশি হলেও অন্য তিনটির উচ্চতা কিছু কম। 
жы খারুই, গৃহকর্তা মদন পাল 

চারকোলবিশিষ্ট তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৪ ইঞ্চি ও পরিধি ৩৩ Be এই তুলসীমক্ষের 
চারদিকের হুলুভূমিক তলে অস্পষ্ট, ফুলের ভাস্কর্য আছে। প্রায় পাঁচশ বছর আগে আক্কীয় 
তথা গ্রনেরই মৃৎশিল্প মণিমোহন পালের কাছ থেকে পাওয়া । 


গ্রাম «ӨЗ, গৃহকর্তা অর্জন পাল 

চারকোপবিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২১ ইঞ্চি ও পরিধি ৫১ ইঞ্চি । অর্জুন পালের 
দাদু (মাতামহ) প্রয়াত কালীপদ পাল (গ্রাম : পাহালানপুর, থানা : মহিষাদল) পঁচিশ বছর 
আগে বাড়িতে তৈরি করে দিয়েছিলেন। তবে আগে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ ছিল না। 
Ша «ӨЗ. গৃহকর্তা яни পাল 

তুলসীনক্ষটির উচ্চতা ১৯ ইঞ্চি ও উপরের অংশের পরিধি ৪৮ Bie চারকোণবিশিষ্ট 
এই তুললীনক্ষটির নীচের অংশের পরিধি ৪৩ ইঞ্চি। নীচের অপেক্ষাকৃত সরু অংশের 
তল বরাবর বর্ধিত অংশ সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে। চারদিকের সমতল দেওয়ালের মধ্যে 
তিলটিতেই ফুলের ভাস্কর্য এবং সামনের দিকে মানুষের অবয়বের ভাস্কর্য দেখা যায়। 
চারচালা মাটির ঘর সদৃশ্য এই তুললীমঞ্চ দশ বছর আগে তৈরি করেন এই গ্রামেরই 
অদিমোহল পাল। 


та SER, গৃহকর্তা ভূষণ সামন্ত 

চারকোণবিশিষ্ট এই তুলসীমপ্চটির উচ্চতা ১২১/, ইঞ্চি ও পরিধি ২১ ইঞ্চি । দক্ষিশমুখী 
এই তুলনীমঞ্ষটির সামনের দিকে মুর্তি ছড়া অনা তিন দিকে লতার ভাস্কর্য আছে। প্রায় 
চল্লিশ বছর আগে শ্রামেরই ধরণী পালের কাছ থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল। 


жа অনন্তপুর, গৃহকর্তা দুর্গাপদ পাল 

শুট বছর N তৈরি এই চারকোণ তুলনীমঞ্ষে, রাধাকৃষের ভাস্কর্য আছে। তুলসীনক্ষটির 
Tow ১৬ ইঞ্চি ও পরিধি ৩৭ Зв গৃহকর্তার নিজের তৈরি এই তুলসীমস্কটির আগে 
বাড়িতে বে বুল্সীমঞ্চটি ছিল সেটা তৈরি করেছিলেন ঠাকুরদা প্রয়াত বেণীনাধব পাল। 


গ্রাম TER, গৃহকর্তা সুদর্শন পাল 
বাড়ির তুলসীমঞ্চটি প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে গৃহকর্তার জ্যাঠামশাই প্রয়াত রতন 
পাল তৈরি করেছিলেন। আটকোণ বিশিষ্ট এই তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২৩ Be ও 


পোড়ামাটির grina উঠোনের অলঙ্কার 


পরিধি ৪৯ “іші তুলসীমঞ্ছে রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই প্রভৃতির ভাস্কর্য ও অলঙ্করণ 
TIKI 
ШЕ অনন্তপুর, গৃহকর্তা শ্যাম পাল 
এখানকার THRE বিশেষ বৈশিষ্ট) হচ্ছে উপরের উন্মুক্ত অংশটি ঘট আকৃতির 
UIST SER | এছাড়া চারকোণ বরাবর ঢেউখেলানো অংশ দেখা যায়। গৃহকর্তার 
বাড়ির তুলসীনঞ্ছটির উচ্চতা ১৬ ইঞ্চি ও পরিধি ৩৯ ইঞ্চি যা তার ছেলে শঙ্কর পাল 
(৩৭) তৈরি করেছেল। পাশাপাশি যুগল পাল ও বঙ্কিম পালের বাড়ির তুলসীমঞ্ষ দুটিও 
মোটামুটি একই আকৃতির ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। 
নিতান্ত সাধারণ এই চারকোণ বিশিষ্ট তুলসীমঞ্চের উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি ও পরিধি ৩২ Be 
তুলসীনক্ষে র শিল্পী হাকোলা গ্রামের থোনা- তমলুক) লক্ষ্মীকান্ত দাস। 

এ-্ছ্তা বাহিরআগাড় গ্রামের পতিত পালের বাড়ির তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৩ Bs 
ও পরিধি ২৮ ইঞ্চি। এটি হাকোলা গ্রামের লক্ষ্মণ দাসের তৈরি। অন্য যে তুলসীমঞ্চ 
এই গ্রামে দেখা গেল তা গ্রামেরই শিল্পী জয়দেব পালের তৈরি। রাম পালের বাড়ির এই 
чета উচ্চতা ১৭ Be ও পরিধি ৩৯ Bie 
жа গাড়ুপোতা, গৃহকর্তা গোষ্ঠবিহারী ধাড়া 
চারকোণবিশিল্ঠ এই তুলসীসঞ্চ শিখরআকৃতির যা বাহ্যিকভাবে দু' ভাগে বিভক্ত বলে 
সনে হয়। তুলসীনক্কটির উচ্চতা ১৭ ইঞ্চি ও পরিধি во Bei ফুল ছাড়া অন্য EST 
অলগ্চরণ লেই । তুলসীমঞ্চটি চল্লিশ বছর আগে এই গ্রাম থেকেই GEM! 
থানা মেদিনীপুর .সদর 
গ্রাম বেলিয়া, 455584 মধুসূদন দাস 
তুলসীমঞ্টির উচ্চতা ৩৫ Ya ও পরিধি ৭৭ ইঞ্চি। দুইভাঙ্গে বিভক্ত এই প্রশস্ত 
বৃহদাকার কুলসীনদ্দের নীচের চারকোণ বরাকর লম্বভাবে Tarp! তিনটি করে বিট 
লাগানো ৷ উপরের ঢেউখেলানো আনুভূমিক বিটের সঙ্গে প্রতি কোণে মিলিত হয়েস্বে : 
আনুভূনিক এই বর্ধিত অংশের সমান্তরালভাবে আলাদা বর্ধিত অংশ আছে। এই দুই 
বর্ধিত ঢেউ খেলানো অংশের মাঝে গোলাকৃতি অনেক ভাস্কর্য আছে। উপরের আনুভূমিক 
বর্ধিত অংশের উপর থেকেই তুলসীমক্ষের আলাদা অংশ উপরের উন্মুক্ত অংশে মিশেছে। 
এই উপরের অংশের চারকোণ বরাবর বর্ধিত উচু অংশ তুলসীমস্কের উপরের অংশ 
পর্যন্ত প্রসারিত, যেখানে সংকুচিত হয়ে গোলাকার উম্মুক্ত অংশে মিশেছে। wala 


কৌশিকী 


চারপাশের দেওয়ালে ছোট অলঙ্করণ, ভাস্কর্য ইত্যাদির সঙ্গে MFT ভাস্কর্য আছে। 
অন্য দিকেরটি ধ্বংসপ্রাপ্ত । প্রায় কুড়ি বছর আগে রেড়াপাল গ্রামের (থানা- মেদিনীপুর) 
হরিপদ দাস তৈরি করেছিলেন। 


গ্রাম বেলিয়া, গৃহকর্তা হারাধন দাস 

পিরামিডাকৃতি এই তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২২ Be € পরিধি ৪২ ইঞিঃ। দুই অংশে 
বিভক্ত তুলসীমঞ্ষের উপরের অংশ অপেক্ষাকৃত বৃহলকার। 

গ্রাম  বেলিয়া, গৃহকর্তা প্রমথনাথ দাস 

তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২৩ ইঞ্চি ও পরিধি ৫১ Be ভাস্কর্য-অলক্ষরণহীন দুই অংশে 


বিভক্ত এই তৃলসীমঞ্চটির নীচের অংশটি চারক্যোণহিশিস্ট। উপরের অংশটি গন্বুজ্ঞাকৃতি 
হয়ে সরু উন্মুক্ত অংশে মিশেছে । এটি প্রম্থনাথ দাস নিজে তৈরি করেছেন। 


গ্রাম বেলিয়া, গৃহকর্তা নাডুগোপাল দস 

বাড়িতে মোট দুটি তুলসীমঞ্চ আছে। চারকোণবিশিষ্ট তুলসীমস্কটি কুড়ি বছর আগে 
তৈরি করেছিলেন নাডুগোপাল দাসের বাবা ভৈরবচন্দ্র দাস। তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২৫ 
ইঞ্চি ও পরিধি ৫২ ইঞ্চি। নীচের অংশের চারকোণ বরাবর লম্বভাবে তিনটি করে 
অস্পষ্ট বিট আছে। উপরের অংশের সঙ্গে নীচের চারকোণ অংশ অবিচ্ছিন্নভাবে TE I 
উপরের we ফাকা অংশের গোলাকার অংশটি tes অলন্ধরণবুক্ত। চারকোণ 
বরাবর উপরের অংশে ফুলের ভাস্কর্য আছে। অন্য তুলসীমঞ্চটি গোলাকার ও লম্মাকৃতি 
যা উচ্চতায় во ইঞ্চি ও পরিধি вв ইঞ্চি। দুটি ফুলের লক্সা ও একটি মূর্তির রিলিফ 
করা ভাস্কর্য আছে তুলসীমঞ্টিতে। 

шы сч, গৃহকর্তা বীরেন্ত্রন্দ্র দাস 

তুলসীমঞ্চ যেটি আছে তা ভগ্মপ্রায়। গৃহকর্তা নিজে শ্বশুরবাড়ি সারেঙ্গাশোল গ্রাম (থানা 
মেদিনীপুর সদর) থেকে শিখে তৈরি করেছেন। কিছু অস্পষ্ট রিলিফ ও অলক্করণ আছে। 


ша сеча, গৃহকর্তা নিতাই দান 

তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৯ Be ও পরিধি ৩৪ Ber আগের তুলসীমঞ্চটি ন্ট হয়ে 
যাওয়ার পরে প্রায় আট বছর আগে TH aT দাস (প্রাম অকুলসাড়া, থানা 
মেদিনীপুর সদর) তৈরি করেন। সামঞ্জস্য, ভাস্কর্য ও অলঙ্করণের পরিমিত ব্যবহার 
তুলসীমঞ্চটিকে সুদৃশ্য করেছে। চারকোণবিশিষ্ট, এই утаа দুই অংশে বিভক্ত । 


মেদিনীপুর শহর মের্জাবাজ্ঞার), গৃহকর্তা অনিল দান 


পোড়ামাটির pias উঠোনের অলঙ্কার 


চারকোণ তুলসীমণ্চটির উচ্চতা ২২ ইঞ্চি ও পরিধি со ইঞ্চি। মেদিনীপুর শহরের 
মির্জাবাজ্রারের এই তুলসীমঞ্চটি প্রায় ১৫ বছর আগে তৈরি কুণ্ডলী পাকিয়ে (শিড়া) 
তৈরি। এই তুলসীঘঞ্চটি কিছুটা Siena 

মেদিনীপুর শহর মির্জাবাজার), গৃহকর্তা সুধাং পাল 

চারকোণবিশিষ্ট তুলসীনঞ্চটির উচ্চতা ১৯ Bie € পরিধি ৩৮ ইঞ্চি । চারদিকেই লতাপাতা 
ফুলের অজস্র রিলিফ ছাড়া সামনের দিকে Sas বিলিয়ে চারটি ময়ূর আছে। 
উপরের উন্মুক্ত অংশটি তুলনামূলকভাবে কন TS (পরিধি ১৩ ইঞ্চি)। এ-ছাড়া সামনের 
নীচের অংশে মাঝবরাবর ছোট চারকোণ ফাকা অংশ্ব। সুধাংশু পালের ঠাকুরদা অনূলা 
পাল প্রায় আশি বছর আগে এটি তৈরি করেন। 
মেদিনীপুর শহর (মির্জাবাভ্রার), গৃহকর্তা সমরুণ পাল 

দুভাগে বিভক্ত গোলাকৃতি এই তুলমীনঞ্ষ ora পক্ষাশ বছর আগে তৈরি। বৃহদাক্যর এই 
তুলসীমন্চের একপাশের অর্ধেক অংশ মাটির মধ্যে আছে ও কিছুটা ভগ্ন অবস্থায়। 
উপরের উন্দুক্ত অংশ অলম্কৃত কলসাকৃতি। সব মিলিয়ে তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ৩৭ Be 
ও দু' অংশের সংযোগস্থলের বরাবর পরিধি ৭৬ Bien ফুলের নক্সা, মূর্তি, নৃত্যরতা 
মুর্তি মিলিয়ে কিছু বিক্ষিপ্ত রিলিফ আছে চারপাশের দেওয়াল বরাবর | 
মেদিনীপুর শহর (Gefen), গৃহকর্তা oR দাস 

আকৃতিতে উল্লেখযোগ্য এই তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ৪২ ইঞ্চি এছাড়া নীচের কিছু অংশ 
সিমেন্টের বেদির মধ্যে ঢাকা আছে। সরল FE এই তুলসীমঞ্জের আটকোণসহ 
লম্বতল উপরের উন্মুক্ত অংশে মিশেছে। патр, বুদ্ধদেব, মহাপ্রভু ও ফুলের নক্‌সার 
রিলিফ আছে। চারটি আলাদা ভাগে বিভক্ত এই তুলসীমঞ্চ। ধনঞ্জয় দাসের ঠাকুরদা 
ত্ৰৈলোক্যনাথ দাস এটি তৈরি করেছিলেন। উপরের উম্মুক্ত কিনারা ঢেউখেলানো। উপর্যুপরি 
রাসায়নিক রঙ লাগানোয় তুললীমঞ্চটি অন্য মাত্রা পেয়েছে। বৃহদাকার এই তুলসীমঞ্যটির 
উপরের অপেক্ষাকৃত সরু অংশের পরিধি ২৪ Те : মাঝের অংশ বরাবর পরিধি ৭৬ 
ইঞ্চি ও নীচের সবচেয়ে этэ অংশের পরিধি ৯5 ইঞ্চি। 

থানা কেশপুর 

গ্রাম  আমড়াকুচি, গৃহকর্তা শচীনন্দন দাস 

চারকোণবিশিষ্ট তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২১ ইঞ্চি ও পরিধি ৪২ ইঞ্ছি। প্রায় পনেরো বছর 


আগে প্রামেরই বটকৃষণ দাস এটি তৈরি করেন। петров ভাস্কর্য ছাড়া অন্য কোনও 
ভাস্কর্য বা অলক্করণ নেই। 


২০৪ 


কৌশিকী 


এই গ্রামেরই নিত্যানন্দ দাসের বাড়িতে চারকোণবিশিষ্ট যে তুলসীমঞ্চ আছে তা 
উচ্চতায় ১৮ ইঞ্চি, ও পরিধি ৩৬ Bite) আগে বাড়িতে পোড়ামাটির gerne থাকলেও 
এটি তিন বছর আগে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে কিনেছেল। 
গ্রাম আনডাকুচি, গৃহকর্তা সঞ্জয় দাস 
পুরলো। শ্যোল্যকৃতি এই তুলসীমঞ্চটি অনেকটা কুঁজোর মতো দেখতে । এই егіле бе 
উচ্চতা ১৪ ә ও পরিধি ৩১ ইঞ্চি। ery বরাবর চারদিকে দু'সারি ফাকা অংশ এই 
челен বৈশিষ্ট্য। 


থানা অহিবানল 

Ша পাহালনপুর, গৃহকর্তা সুবলচন্দ্র পাল 

এই প্রানে চারকোণ ও গোলাকার একাধিক তুলসীমঞ্চ আছে। সৃবলচন্দ্র পাল-এর বাড়ির 
তুলসীনঞ্জটি তার বাব! প্রয়াত কালীপদ পাল তৈরি করেন। চারকোণবিশি্ট এই 
তুললীমঘ্টির উচ্চতা ২৪ ইঞ্চি ও পরিধি ৫৫ ইঞ্চি। তিনদিকে অলঙ্করণ ও ফুলের 
উপর তুলসীমঞ্চ লেখা। এছাড়া “ও' লেখা ও মালা আকারের রিলিফ আছে। পূর্বদিকে 
মুখ করে বসানো এই তুলসীমঞ্চটির কিছুটা অংশ ভাঙা আছে। 


Шы  পাহালানপুর, গৃহকর্তী মোহন দাস 

গ্ৃহকর্তার বাবা প্রয়াত সত্যরপ্রন দাস প্রায় AST বছর আগে পোড়ামাটির পঞ্চমন্দির 
তৈরি করেন। পাঁচটি তুলসীমঞ্চের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বড়টির উচ্চতা ২২ ইঞ্চি ও পরিধি 
৫২ We অন্য Биби গড় উচ্চতা ও পরিধি যথাক্রমে ১৭ %8 ও ৩৯ fe 
তুলসীমঞ্চশুলোতে অস্পষ্ট অলঙ্করণ আছে। সব তুলসীনঞ্চ চারকোণ আকৃতির | 


থালা эт 
গ্রাম কুন্দরা, গৃহকর্তা অমূল্য বেরা 

тез এই তুলসীমঞ্চটি কিয়ারানা €থানা- ময়না) থেকে আনা হয়েছে। ১৯ 
fe উচ্চতা ও ৩৯ We HARARE এই তুলসীমঞ্চের চারদিকের মাঝবরাবর < 
Fae Be মাপের ফাকা অংশ আছে। এই Фет асч মধ্যের অংশে কোনও 
মাটি ভর্তি =a হয় না। মাটি ভর্তি তুলসীগাছ সহ আলাদা টব তুলসীমঞ্চের উপরের 
অংশে বসালো । উপরের চারদিকে শব্ধ, ওঁ, পদ্মফুল, গদা, চক্র ইত্যাদির রিলিফ 
আছে। বাড়িতে আগে তুলসীমঞ্চ ছিল, তবে বর্তমানেরটি চার বছর আগে আত্মীয় 
মৃৎশিল্পী রবীন পালের তৈরি। 


পোড়ানাটির yan উঠোলের অলঙ্কার 


গ্রাম কুন্দরা, গৃহকর্তা সুধীরচন্দ্র বেরা 

আগে ঠাকুরনা প্রয়াত মহেন্দ্র বেরার তৈরি তুলসীমঞ্চ বাড়িতে ছিল। বর্তমান চারকোণ 
বিশিষ্ট телле দু'বছর আগে তৈরি । তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৯ ја ও পরিধি ৩৮ 
ইঞ্চি | Fess অংশে চারদিকেই পানপাতা আকারের ফাক আছে। এক্ষেত্রে আলাদা মাটির 
টবে germe বুলসীমক্ষের উপরিভাগ বসানো! গৃহকর্তার নিজের তৈরি এই তুলসীমদ্ 
ছাড়া রুইলল. প্পেরুয়া, টাদকুড়ি গ্রামে আছে তার শিল্পকর্ম। 

কুন্দরা গ্রামে গৌরহরি сета বাড়িতে যে তুলসীমঞ্চটি আছে (উচ্চতা ২২ Be, 
পরিধি вв Xa) তা কিয়ারানা গ্রামের (থানা- ময়না) রবীন পালের তৈরি। চারকোণ 
তুলসীনঞ্চে রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই ছাড়া চারদিকে কোণ বরাবর 'হরে কৃষ্ণ হরে FF 
লেখা । жесе Оз নীচের অংশে উঁচু বিট চারপাশ বরাবর আছে। 

LEE এখানকার কুমোরপাড়া। সমাধিস্থালে একাধিক পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ আছে। 
Таче AFET চারটি চারকোণ ও ছয়টি গোলাকার মোট দশটি তুলসীমঞ্চ আছে! 
থানা : ময়না 
গ্রাম গোজিলা, গৃহকর্তা মুরারী পাল 
চারকোণ পদ্জমন্দির আছে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর যাবৎ। আগেও ছিল পোড়ামাটির পাঁচটি 
তুললীমঞ্জ। প্রয়াত কার্তিকচন্দ্র পালের তৈরি এই তুললীমদ্চগুলির মধ্যে বড় মঞ্চটির 
উচ্চতা ২৫ Эба ও পরিধি ав ইঞ্চি । নীচের অংশের পরিধি কিছু কম (а> Be)! 
চারদিকে নাজ বরাবর পানপাতা আকৃতির ফাকা অংশ ছাড়া উপরের বাঁকানো তলে পাতা 
আকৃতি খোদাই আছে।. অন্য চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট তুলসীমদ্ধেরের উচ্চতা ২০ ঘি 
ও পরিধি вв fe এগুলোতেও পাতা আকৃতির ফাকা অংশ আছে। প্রতিটি তুলসীমঞ্ষের 
উপর আলাদা কলসাকৃতি পাত্রে তুলসীগান্ছ লাগানো। এই পাত্রের বাহিরের দিকে পাঁচটি 
আঙুলের মতো বর্ধিত অংশ আছে। 


та; Спа, গৃহকর্তা নবহীপ পাল 

গোলাকার = TITER তুলসীমক্ষটির উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি ও নীচের বিস্তৃত অংশের 
পরিধি ৫১ Bfe যদিও উপরের সরু অংশের পরিধি ২৩ Be এই সরু অংশের উপর 
পোড়ামাটির টব (উচ্চতা ৬.৫ ইঞ্চি ও পরিধি ২৮ Ға) আছে যাতে তুলসীগাছ 
লাগানো । কোনও ভাস্কর্য বা অলক্করণহীন এই তুলসীমক্ষের শিল্পী এই গ্রামেরই কালীপদ 
পাল। আগে বাড়িতে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ থাকলেও এটি প্রায় বারো বছর আগে 
তৈরি। 


soy FER 


এছাড়া গোজিনা গ্রামে ফণীন্দ্রনাথ পালের বাড়িতে তুলসীমঞ্চ ডেচ্চতা ১৮ Be, 
পরিধি вв ইঞ্চি) ; কালীপদ পাল-এর বাড়ির তুলসীমঞ্চ (উচ্চতা ১৮ ইঞ্চি, পরিধি ва 
ইঞ্চি) ; বলাই পাল-এর বাড়ির তুলসীমঞ্চ (উচ্চতা ১৩ ইঞ্চি, পরিধি ৩১ ইঞ্চি) ও 
গদাধরচন্দ্র বেরার বাড়ির তুলসীমঞ্চ (Sos ১৫ Be ও পরিধি ৩৬ Be) মোটামুটি 
একই ধরনের। 


qe রবীন পাল-এর বাড়িতে যে gras আছে তা চারকোণ আকৃতির | 
তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৬ Be ও পরিধি ৪৩ “Ге, চারদিকে মাঝবরাবর চারক্যেণাকৃতি 
ফাকা করা আছে। এই তুলসীমঞ্চের মধ্যে কোনও মাটি ভর্তি থাকে না-_উপরে আলাদা 
পোড়ামাটির পাত্রে তুলসীগাছ থাকে । উপরের অংশে প্রতি কোণের সংযোগস্থলে ফুলের 
নক্সা আছে। বাড়িতে যে অসম্পূর্ণ চারটি gas হছে সেগুলি মোটামুটি ১৯ ইঞ্চি 
উচ্চতা ও ৩৮ ইঞ্চি পরিধিবিশিষ্ট। এই গ্রামের xe পালের বাড়িতে প্রয়াত ভুবন 
পালের তৈরি তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১৫ ইঞ্চি ও পরিধি ২৮ Bie 


ша শ্রীকষ্ঠা, গৃহকর্তা প্রফুল্ল পাল 

গোলাকার মিনার আকৃতির তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ১১ ইঞ্চি, উপরের সরু অংশের পরিধি 
১৫ ইঞ্চি ও নীচের বিস্তৃত অংশের পরিধি ৩৫ Bie প্রায় ১৫ বছর আগে খাগা গ্রামের 
(থানা- ভগবানপুর) এক মহিলা তৈরি করেছিলেন। তুলসীনঞ্চে ফুলের নক্সা ছাড়া আনুভূমিক 
তিনটি বিট লাগানো এছাড়া নীচের চারদিক অর্থবৃভাকার উম্মুক্ত অংশ আছে। 

жа ей, গৃহকর্তা মদন পাল 

আগে বাড়িতে মদন পালের কাকা প্রয়াত প্রসন্কমার পাল-এর তৈরি তুললীমধ্ ছিল। 
সেটা দেখেই মদন পালের ছেলে মৃত্যুঞ্জয় পাল এটি তৈরি করেছেন এক বছর আগে। 
তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২০ ইঞ্চি ও সর্বাধিক পরিধি ৪৩ ইঞ্চি। নীচের ফাকা অংশ ছাড়া 
উপরের অংশে ফুলের পাপড়ির আকৃতির প্রলম্থিত অংশ আছে। এক্ষেত্রেও আলাদা 
মাটির পাত্রে তুললীগাছ তুলসীমদ্ষের উপর Eee করা হয়েছে। 

থানা পটাশপুর 

গ্রাম আগরপাড়া, গৃহকর্তা নারায়ণচন্ত্র দাস 

গৃহকর্তার নিজের তৈরি তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ৮ Ме ও পরিধি ২৭ ইঞ্চি, (মাঝের 


অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত অংশ)। কলসাকৃতি এই তুলসীমঞ্চের চারপাশে কিছু নক্সা কাটা 
আছে। চাকে তৈরি এধরনের গোলাকার ge তৈরিই জানেন শিল্পী । 


পোড়ামাটির yaye উঠোনের অলঙ্কার 


থানা ভগবানপুর 

Шы রামপুর, গৃহকর্তা রণজিৎ দাস 

উত্তরমুখী এই তুলসীমঞ্চটির উচ্চতা ২০ ইঞ্চি এবং পরিধি যথাক্রমে ২০ ইঞ্চি (উপরের 
সরু অংশ) ও ৫৭ ইঞ্চি (মাঝের বিস্তৃত অংশ)1 চারকোণাকৃতি তুলসীমণ্চটির উপরের 
ঝাঁকানো অংশ বরাবর ঢেউ খেলানো ছাড়া উপরের পন্মের পাপড়ি আকৃতির ভাস্কর্য 
আছে। 


জেলার বিভিঙ্ন জায়গায় পোড়ামাটির তুলনীমক্ষ্রের যে সন্ধান পাওয়া যায়, তা 
থেকেও সে অঞ্চলের এই বিশেষ শিল্পকলার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন শালবনী 
থানার রাউতোড়া গ্রামে পোড়ামাটির তুলমীমঞ্্রের সন্ধান পাওয়া যায়। দাসপুরে প্রায় 
শতাধিক বছরের পুরনো তুলসীমঞ্চের সন্ধান বেন পাওয়া যায়, তেমনি এই থানা 
এলাকার জ্যোত্ঘনশ্যাম গ্রামের রাস্তার পাশে তুলসীনক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। নন্দকুমার 
ও গড়বেতার কাছে রাস্তার পাশেও তুলসীনঞ্চ আছে ' এছাড়া পিংলা থানার নয়া, করকাই 
প্রভৃতি গ্রামেও তুলসীমঞ্চ তৈরি হত- বর্তমানে যা লুস্ত। তথ্য সন্ধানে জানা যায় যে, 
ঘাটাল থানার বলরামপুর ও অন্য বিভিন্ন প্রানে শুন্যদিকে dea থানার চাউলিয়া 
প্রামেও আগে তুলসীমঞ্চ তৈরির প্রচলন ছিল। এই CEE লালগড় থানার চামটিআড়া 
গ্রামের প্রমথ দাস, শস্তুনাথ দাস Gertie তৈরিতে ওয়াকিবহাল। 

মেদিনীপুর জেলার বাইরে পোড়ামাটির তুললীমণ্চ তৈরির কৃৎকৌশল দেখা যায় লা 
বললেই চলে। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার সমসপুর গ্রামে যা দেখা যায় তা মেদিনীপুর 
জেলারই অনুকরণে তৈরি । বাগনান-শ্যামপুর পিচরাস্ডার প্রায় ১২ কিলোমিটার TITY 
মোহনপুর স্টপ থেকে এক কিলোমিটার পশ্চিমে এই সমসপুর গ্রাম। এখানকার পদ্ধজ্ঞ 
পাল (৬৪ বছর) চাকে সরল পদ্ধতির যে তুলসীমন্ধ তৈরির কৌশল শিখেছেন তার 
সূত্রপাত মেদিনীপুর জেলার যশোমন্তপুর (থানা- তমলুক) থেকে | পরবর্তী পর্যায়ে অবশ্য 
এখানে আর প্রসার ঘটেনি! 

তবে একসময় বর্ধমান জেলার কাটোয়া থানার চাগুলি ও খাজ্জুরভিহি গ্রামে Gertie 
তৈরির রীতি গড়ে উঠেছিল। বর্তমান সময়ে Freres প্যাটেলনগরে যে তুলসীমদ্ষের 
সন্ধান পাওয়া বায় তা এই বর্ধমান জ্ঞেলারই SRT থেকে CEN! বলা যেতে 
পারে, তুলসীমক্ষের অনিয়মিত ও অস্পষ্ট ধারা এ eect টিকে আছে। 

অন্যদিকে, বাকুড়া জেলার সেন্দড়া গ্রাম পোড়ামাটির লোকশিল্পকলার নানা উপকরণ 
সমৃদ্ধ হলেও তুলসীমঞ্চ তৈরি হয় না। বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে বিকনা থেকে চার 
কিলোমিটার দূরে গন্ধেশ্বরী নদীর ধারে এই প্রামে বারোটি FUT পরিবারের মধ্যে 
ছয়টি পরিবার পোড়ামাটির কাজে fe: এ শ্রামেরই afe শিল্পী জেলা ও রাজ্য 


২০৮ СЕ 


পুরস্কারসহ Абен পুরস্কার পেয়েছেল। প্রবীণ qe কালীপদ FITA (৭১ বছর) 
сақы হাতির পোড়ামাটির শিল্পকলার নিদর্শন-এ ১৯৮৮-৮৯ সালের রাষ্ট্রপতি পুরস্কার 
পেয়েছেল। শিল্পীর ভাই মানিকচন্দ্র sya (৬৪ বছর) নিজের শিল্পপ্রতিতার স্বাক্ষর 
রেখে তিন বছরের মধ্যে মোট দুটি তুলসীঘঞ্চ তৈরি করেছেন। এক ফুট দৈর্ঘ্য RRB 
চতুর্তুজাকৃতি এই তুলসীমঞ্চের চারদিকে চারটি দরজাকৃতি ফাক আছে। উপর-লীচ সম 
আয়তনের ফাঁকা | চারদিকে পেঁচা, পক্ষীরাজ্ ঘোড়া, যুদ্ধরত ষাঁড়, বোঙা হাতি ও ফুলের 
ভাস্কৰ্য আছে। এছাড়া চারকোণে চারটি হাতি সহ লম্বভাবে উপরের অংশের চারপাশে 
খোল-করতাল বাদনরত ভক্তবৃন্দ দীড়িয়ে আছে, যে ӘТӘС মুসলমান ভক্তের রূপও 
শিল্পী তুলে ধরেছেন। 

বাঁকুড়া Coa এই গ্রামে ভাস্কর্যখচিত তুলসীমঞ্ষের এই রূপের সন্ধান ও কৃৎকৌশল 
arn গেলেও, পোড়ামাটির এই তুলসীমঞ্চ তৈরির ধারাবাহিকতা গড়ে ওঠেনি। নিতান্তই 
শৈল্পিক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলস্বরূপ এই তুলসীমঞ্চ। বিচ্ছিন্নভাবে এসব কোনও কোনও 
জায়গায় তুলসীমঞ্চ তৈরির কৃৎকৌশল দেখা গেলেও মেদিনীপুর জেলা ছাড়া বাংলার 
অন্য কোথাও এই লোকশিল্পকলার এ্রতিহ্যপূর্ণ ধারা দেখা যায় না। 


JAA ও কারিগরি фата 
পোড়ামাটির তুলসীনঞ্চ তৈরির প্রাথমিক পর্যায় সাধারণভাবে পোড়ামাটির অন্য উপকরণ 
তৈরির মতোই। মাটি সংগ্রহ, মাটিকে উপবোগী করে তোলা অন্য উপকরণ তৈরির 
মতো তুলসীনঞ্চ তৈরিরও প্রাথমিক কাজ হিসাবে গণ্য হয়। সাধারণত বৈশাখ মাসে 
মাটি তোলা <a ofa থেকে। তারপর কিছু কিছু করে তৈরির জায়গায় নিয়ে আসা হয়। 
বালি বিছিয়ে কাদা মাটি চেঁহে রাখা হয়। এরপর 4মাটামুটিভাবে পাচঝুড়ি মাটিতে এক 
ঝুড়ি বালির পরিমাণ দিয়ে পা দিয়ে মাড়ানো হয়। মাটি ও বালির পরিমাণে হেরফেরও 
ші একই দিনে তিন থেকে চার বার মাড়ানো হয়। এরপর মাটি কাজের উপযোগী 
হলে এক জায়গায় জড়ো করা হয়। মাড়ানো মাটি ছয় সাত দিন থাকে। এটা শুকিয়ে 
যাতে না যায় সেজন্য আচ্ছাদন বা ঘরের মধ্যে রাখা হয়। এরপর প্রয়োজন মতো মাটি 
হাত দিরে TET হয় । এই মাটি অন্য বিবিধ মৃংশিল্পের মতো তুলসীমঞ্চ তৈরির কাজে 
ব্যবহৃত হয়। 

তবে едіге তৈরির পদ্ধতি এক নয়। অঞ্চলভেদে মৃংশিল্পীর বিভিন্নতা বা তারতম্য 
দেখা যায়। যদিও তৈরির বিভিন্ন পর্যায়ে এই কৃৎকৌশলের কিছু সাদৃশ্য দেখা গেলেও 
মূল পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখা যায় নমুনা হিসাবে বিভিন্ন শিল্পীর কারিগরি বৈচিত্র্য আলাদা 
আলাদা ভাবে বর্ণনা করা হল। তুলসীমঞ্চ তৈরির মূল কার্যক্রম ও পরীক্ষানিরীক্ষা 


পোডানাতির yas উঠোনের অলঙ্কার 


যেহেতু মেদিনীপুর জেলাতেই কেন্দ্রীভূত, সেজন্য মূলত এই জেলার ভিন্ন fos ER 
কৃৎকৌশলের পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হল :— 


কে) মৃৎশিল্প: : গোকুলচন্দ্র পাল, বয়স : ৫২ বছর, প্রান রঘুনাথবাড়ি. থানা : পাশকুড়া- 
জেলা হেল্নীপুর। 

রছুনাথবড়ি শ্রামেরই মাঠ থেকে প্রয়োজনীয় মাটি আলা হয়। এরপর মাটি তৈরি 
হলে মাটিকে লহ্ছা লম্বা করে পাকানো হয়। লম্বা করে পাকানো মাটিকে FRET বলে » 
এরপর একটি কাঠের পাটাতনের উপর যত কোণের তুলসীমঞ্চ হবে তার ছক কাটা 
হয়। এই ŞER মূলত চারকোণ, ছয়কোণ ও আটকোণের প্রায় পঞ্চাশটি তুলসীমঞ্চঃ 
করেছেল। 

қатпа তিন থেকে চার ফুট লম্বা শিড়াগুলি উপর উপর বসানো হয়। একসঙ্গে 
চার থেকে পাচটি শিড়া পরপর লাগিয়ে জোড়াগুলি ঠিকঠাক মিশিয়ে দিতে হয়। হাত 
দিয়েই sre করা হয় এবং ওইদিন আর কোনও কাজ করা হয় না। তারপর দিন 
আবার ওইভাকে শিড়া দিয়ে উচ্চতা বাড়ানো হয়। এসময় তুলসীমঞ্ের কোণ ও 
লম্বতলগুলি Ress করে দেওয়া হয়। এরপর বেশ কিছুটা কান্দ হলে মূর্তি তৈরি করা 
শুরু হ্রয়। দেবদেবী বা ফুল যে রিলিফই করা হোক, এই অসম্পূর্ণ বা তৈরির এই 
অবস্থার বাইরের লম্বতলে মাটি লাগিয়ে করা হয়__কোনওপ্রকার ছাঁচ ব্যবহার করা হয় 
mi পরবর্তী ক্ষেত্রে খোদাই করে পরিণত ও সুস্পষ্ট রূপ দেওয়া হয়। রাধাকৃ্ণ, গৌর- 
নিতাই. জগন্নাথ, সুভদ্ৰা, বলরাম, বুদ্ধদেব, হনুমান ইত্যাদির মূর্তি ছাড়া বিভিন্ন ফুলের 
অলদ্রেণ করে প্ধকেন এই БТ তৈরির সনয় যতটা কাজ হল তা ভিজে কাপড় দিয়ে 
জড়ালো থাকে যাতে শুকিয়ে না যায়। এরপর উপরের কোণ ও বাঁকালে৷ অংশসহ উত্তল 
গোলাকার অংশ সংকীর্ণ হলে তার উপরে চাকে তৈরি মাপমতো উম্মুক্ত অংশ বা মুখ 
লাগিয়ে দেওয়া হয়। তবে তুলসীমঞ্চ বেশি পুরু হলে হতে তৈরিই হয়। উম্মুক্ত এই 
মুখ গোলাকার হয়__ আর নীচের উন্মুক্ত বা খোলা দিকই মাটির উপর বসানো হয়। 
অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ গোলাকার উপরের উন্মুক্ত বা খোলা অংশে তুলসীগাছ 
রোপণ করা হর । তুলসীমঞ্চের ভিতরের ফাকা অংশ মাটি দিয়ে ভর্তি থাকে। 

FACE তুলসীমঞ্চের বাহিরের গায়ে নক্‌সা বা কারুকাজ করা হয়। লোহা বা 
কাচের খণ্ড দিয়ে এসব নক্সা করা হয়। তাছাড়া শিল্পী সাধারণত এসময় নিজ্ঞের ঠিকানা 
সম্বলিত =a উপরের উত্তল অংশে লিখেও দেন। সবমিলিয়ে প্রায় দশ দিল সময় 
লাগে। এরপর ঘরের মধ্যে পাটাতন থেকে তুলে তুলসীমঞ্চটি রাখা হয়। এরপর পুরোপুরি 
ঘরেই এক থেকে দেড় মাস রাখা হয়! পোড়ানোর দিন রোদে বার করা হয়। পরে 
তিনবার রঙ লাগানো হয়। প্রথমে মাটির সাদা রঙ লাগানো হয়। শুকনো হলে মাটির 


কৌশিকী 


হলুদ রঙ লাগানো হয়। তারপর আবার একবার মাটির হলুদ রঙ লাগানো হয়। রঙ 
লাগানো শেষ হতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা লাগে। স্থানীয় ভাষায় “বনগ' মাটির এই রঙ 
শিল্পী তার বাড়িতেই তৈরি করেন। 

এরপর ভাটি ঝা “পন'-এ দেওয়া হয় পোড়ানোর জ্ঞল্য। এইসঙ্গে অবশ্য অন্য উপাদান 
সামশ্রীও থাকে। কাঠ দিয়ে পোড়ানোর জনা কাঠ AIST হয়। তারপর তুলসীমঞ্চ সহ 
অন্য সামগ্রী সাজিয়ে খড় দিয়ে চাপা দেওয়া হর এবং তের উপর কাদা প্রলেপ দেওয়া 
হয়। প্রলেপ দেওয়ার পর জ্বালানি দেওয়া হয় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ধরে। “бе 
উল্টোদিকে ফাকা থাকে যা দিয়ে ধোঁয়া বেরোয়। শেষদিকে খড়ের উপরের কাদা পুড়ে 
গিয়ে আগুন দেখা যাবে। পরদিন সকালে ভাটি বা ‘পন’ খুলে তুলসীমঞ্চ সহ অন্য 
সামগ্রী বার করা হয়। 
€খে) মৃৎশিল্পী বিশ্বনাথ দাস, বয়স ৪২ বছর. গ্রাম কিসমৎ জগন্নাথচক, থানা 
পাশকুড়া, জ্ঞেলা মেদিনীপুর I 

শিল্পী সর্বমোট পঁচিশটির মতো তৈরি করেছেন বলে জানালেন। সবগুলিই চারকোণ 
বিশিষ্ট তুলসীমঞ্চ। প্রথমে চাকে হাঁড়ির. মতো করে তৈরি করা হয়। এরপর চাক 
থেকে কেটে রাখা হয়। দুদিন পর ভিতর থেকে আঙ্গুল দিয়ে চারকোণ খাঁজ তোলা 
হয়। এসময় মাপ নিয়ে চারকোণের সামগ্রসা রাখা হয়। পরে বাইরের কোণ বরাবর 
মাটির বিট লাগানো হয়। একদিন পর মাটি লাগিয়ে মূর্তি তৈরি করা হয়। এরপর 
দরের মধ্যে আট দিন ধরে শুকানো হয়। যেদিন পোড়ানো হয় তার একদিন আগে 
রোদে দেওয়া হয়। 

চাকে তৈরি কাঠামোর তুলসীমঞ্চ এক থেকে দেড় ফুটের বেশি উচ্চতার হয় না। 
শিল্পী তৈরির মাটি সংগ্রহ করেন পাশের রায়বাধ গ্রাম থেকে তবে রঙ গ্রামেই তৈরি হয়। 
(গ) মৃত্শিল্পী : মদন পাল, বয়স ৩৮ বছর, গ্রাম : কানাসি বৃদ্দাবনচক, থানা পাঁশকুড়া, 
জ্বলা মেদিনীপুর। 

তুলসীমঞ্চ তৈরির মাটি গ্রাম সংলগ্ন কংসাবতী নদীর অপর পাড় বা কাছাকাছি মাঠ 
থেকে আনা হয়। নদীর ধারে ফেলেই কিছুটা জড়ানো" বা তৈরি করা হয় | নদীর ধারে 
আট-দশ দিন ফেলে রাখা হয়। এরপর বাড়িতে হুল হয়। মাটি থেকে গুটি বা অন্য 
শক্ত জিনিস বাদ দিয়ে দেওয়ার জন্য লোহার শিক দিয়ে াচাই করা হয়। আবার জ্বল 
দিয়ে মাটি ভাল করে আরও একবার তৈরি করে নেওয়া হয়। পরদিন সকালে মাটিতে 
বালি মিশিয়ে মাড়ানো হয়। মেয়েরাও একাজে সাহায্য করে। এরপর এক জায়গায় 
জড়ো করে bo দেওয়া হয়। মাটি তৈরি হয়ে গেলে কাঠের পাটাতনের উপর মাটি 
পাকিয়ে পাকিয়ে ‘শিড়া’ তৈরি করা হয়। শিড়াগুলি হয় এক থেকে দেড় হাত লম্বা। 


পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ উঠোনের অলস্কার 


তারপর ভ্রলটোকিতে শিড়াগুলি পরপর চারকোণা ছক অনুযায়ী তোলা হয়।-দুদিন 
এভাবে রাবার পর কাঠের ‘পিলা’ আর পাথরের খণ্ড 'পুতা'-র সাহায্যে পিটে পিটে 
কিছুটা লম্বা হয়ে যায়। দু-ফুট লম্বা মঞ্চের জন্য তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশটা শিড়া লাগবে। 
একঘণ্টা অন্তর অন্তর তিন থেকে চারবার পিটানো হয়। এরপর গায়ে নক্সা তৈরি করা৷ 
হয় আলাদা মাটি লাগিয়ে। রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাহ, নারায়ণ, কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তি তৈরি 
হয়। তাছাড়া পল্মের উপর та চিহ্নিত রিলিফ করা হয়। উপরের উন্মুক্ত গোলাকার 
অংশটি চাকে তৈরি করে ওইদিনই লাগালো ша! পরদিন নক্সা করা হয়। এরপর 
আলাদা করে চোঙ তৈরি করা হয় মাটি ঢোকানোর ғар! এ চোঙাকৃতি আলাদা অংশটি 
উপর থেকে মাটির তল পর্যন্ত বসানো হয়। 

pattie আবাঢ-শ্রাবণ মাসে তৈরি করলে পৌষ মাসে পোড়ানো হয়। ঘরে আস্তে 
আস্তে শুকানো হয়। পরপর চারদিন রোদে শুকানোর পর দু বার রঙ লাগালো হয় 1 TEA 
তৈরি করতে মোট চার দিনের মতো! লাগে। রাতে বা সকালে PHOT ধীরে ধীরে তৈরি 
করা সুবিধার । পোড়ানোর সময় ভাটির মধ্যে চারধারে অন্য জিনিস সাজিয়ে ফেলার পর 
চারটি পোড়ানো অচল হাঁড়ির উপর তুলসীমঞ্চটিকে রাখা হয়। নীচে ও পাশে কাঠ ও 
ঘুটে আলাদা করে বেশি দেওয়া হয় ঠিকমতো তাপমাত্রায় পোড়ানোর GT! 
O PA সুবলচন্দ্র পাল, বয়স ас বছর, গ্রাম পাহালানপুর, থানা মহিষাদল, 
জেলা মেদিনীপুর 

তুলসীমঞ্চ তৈরির এই ভিন্ন রীতিটি মেদিনীপুর ক্রেলার দু’ একটি জায়গায় সীমাবদ্ধ | 
এ পদ্ধতিতে মাটি তৈরি ইত্যাদির পরে শিল্পী চারকোশ বিশিষ্ট চারটি একই মাপের প্লেট 
তৈরি করেছেল। এই চারটি লম্বভাবে রেখে কোণগুলি জোড়া লাগালো হয়। স্থানীয় 
ভাষায় যাকে "сате" বলে। একই দিলে অন্য চারটি তিনকোণাকৃতি cide তৈরি করা 
হয়। ওই একই দিনে ওই চারটি প্রেট জোড়া লাগানো হয়। উপরের তিনকোণাকৃতি 
প্লেটগুলি জোড়া লাগানোর পর মঞ্চের আকৃতি পায়) এরপর চাকে তৈরি উপরের 
গোলাকার অংশ লাগানো হয় | তারপর দিন থেকে তিল চার দিন TEA FTE করা হয়। 
ЖБ থেকে রাধাকৃষ্ণ, গৌর-নিতাই ইত্যাদি বসানো হর 1 তৈরির দেড়-দুমাস পরে পোড়ানো 
হয়। শিল্পী প্রায় দশটি তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছেন; এই পদ্ধতিতে চারকোণ তুলসীমঞ্ষই 
শুধুমাত্র তৈরি করেছেল। 
(а) ҸӘ হারাধন দাস, বয়স ৪২. বছর, গ্রাম বেলিয়া, থানা মেদিনীপুর, 
জেলা: মেদিনীপুর । 
হলেও আলাদা ভাগে ভাগ করে করা হয়। প্রথমে শিড়া দিয়ে চারকোণ আকৃতির করা 


аза HEA 


হয়! এভাবে কিছুটা Әр করা ҷа: এরপর একটা বিট তৈরি করা হয় উপরে। এরপর 
চারকোণের প্রতিটিতে তিনটি করে বিট বা Pan তৈরি করা হয় মোট বারোটি, 
সেগুলি লম্বভাবে লাগানো হয়। এরপর মূর্তি তৈরি করা হয় চারদিকে। 

উপরের আনুভূমিক বিটের উপর ছাই а বালি ছড়িয়ে তার উপর আবার শিড়া দিয়ে 
ছুড়াকৃতি রূপ দেওয়া হয়। এরপর চাকের সাহাযে। উপরের উন্মুক্ত অংশ তৈরি করে 
চূড়ায় ঠিকঠাক নিশিয়ে দেওয়া হয়। এছাড়া চারপাশে অলঙ্করণ করা হয়। এ ধরনের 
তুলসীমঞ্চ উচ্চতায় তুলনামূলকভাবে ছোট আকৃতির হলেও নীচের দিকে আরতনে 
প্রশস্ত হয়। 

পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির মূল উপাদান মাটি ও রঙ সংগ্রহ এই শিল্পে একটি 
প্রাথমিক түзі যদিও পোড়ামাটির অন্য যেসব জিনিস তৈরি হয় সে সব ভিনিসের 
জ্ঞন্াই মাটি সংগ্রহ করা হয়। এজন্য নিজেদের জমি ছাড়া অন্যের জমি থেকেও মাটি 
কেলা হয়। গ্রামের জমির মাটি ছাড়া গ্রামের বাইরে থেকেও মাটি সংগ্রহ করা হয়। 
অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মাটির জন্য প্রায় দশ কিলোমিটার দূরেও যেতে হয়। আবার 
মাটির ডিনিসপত্র তৈরির উপযোগী মাটি সাধারণত জমির কয়েক ফুট নীচে থাকে। 
ছাড়া অনেকক্ষেত্রে নদী ও খালের ধার থেকেও মাটি সংগ্রহ কর] হয়। সেজন্য মাটি 
তোলা, বহন ও তৈরি করা প্রাথমিকভাবে পরিশ্রমসধা তো বটেই খরচসাপেক্ষও। এ 
জন্য একসঙ্গে বেশি পরিমাণ মাটি সংগ্রহ করা হয় যাতে প্রয়োজনমতো ব্যবহারও করা 
যায়। মাটি তৈরিতে মোটামুটি একইরকম পদ্ধতি নেওয়া হয়। তবে কোনও বিশেষ 
এলাকার হাটির বিশেষত্ব অনুযায়ী তৈরিতে বালির পরিমাণ বা জলের মিশ্রণে কিছু 
তরতন্য দেখা যায়। মূল উদ্দেশ্য মাটিকে কাজের উপযোগী করে তৈরি করা। 

আবার, প্রয়োজনীয় রঙ তৈরিও এই শিল্পকাজে একটি বিশেষ পর্যায়। যদিও দেখা 
গেছে যে, রঙ বহু ক্ষেত্রে বহু জায়গা থেকে কেনা হয়। আবার অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় 
রঙ মৃত্শিল্পীরা নিজেরাও তৈরি করেন। এই রঙ তৈরিও এক জটিল প্রত্রিয়া। রঙ 
তৈরির উপযোগী মাটিও জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। সব এলাকার মাটি রঙ তৈরির 
উপযোগী৷ লয় । এই মাটি afta জলের সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে তরল লেই তৈরি করা 
হয়। আর এজন্য বৃষ্টির জল মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। মাটি ও জলের নিশ্রণ 
একাধিক নাটির পাত্রে কিছু কিছু পরিমাণ. রেখে এরপর পাত্রশুলো ঢেকে রাখা হয়) 
পরদিন প্রতিটি পাত্র থেকে অন্য বিভিন্ন পাত্রে মিশ্রণের উপরের জলীয় ভাগ আবার 
একইভাবে রাখা হয়। এরপর আগের পাত্রের নীচে থিতিয়ে পড়া অপ্রয়োজনীয় মাটি 
পরিদ্ধার করা হয়। এবার দুদিন পরে একই পদ্ধতিতে পাত্রের জলীয় ভাগ বদলানো হয়। 
পুনরায় পাত্রের তলায় থিতিয়ে যাওয়া অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করা হয়। এরপর আবার 


পোডানাটিতু yam উঠোনের nawa 


একই পদ্ধতিতে তিনদিন পর পাত্রের জলীয় অংশ বদলানো হয় এবং এভাবে প্রায় 
একমাস মাটির পাত্রগুলি উন্মুক্ত অবস্থায় রাখা হয় তরল মিশ্রণটি পুরোপুরি শুকনো 
হওয়ার জন্য। 

মৃৎ্শিজীরা যে সব জায়গা থেকে মাটি সংগ্রহ করেন তা প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী 
পাল্টালেও বেশিরভাগ মৃংশিল্পীকে নিদিষ্ট এলাকার মাটিই ব্যবহার করতে দেখা গেছে। 
মেদিনীপুর ভেলায় পোড়ামাটির কাজকর্ম যে সমস্ত গ্রামে হয়, সেসব জায়গার মাটি ও 
রঙ সংগ্রহ তথা কেলাবেচার পরিচিত পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। বিশেষ করে রঙ তৈরির 
আলাদা মনোনিবেশ দরকার। সেইসঙ্গে চাহিদার উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন জায়গায় রঙ 
তৈরির কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। তুলসীমঞ্চ তৈরির শিল্পীদের মাটি রঙ ও সংগ্রহের зау 
Sorc যেসব জায়গার উপর নির্ভর করতে হয় বা আগে যেসব গ্রামে তুলসীনজ্ঞ 
তৈরির প্রক্রিয়া প্রচলিত ছিল, সেখানকার aft ও রঙ সংগ্রহের স্থান সংক্ষেপে উল্লেখ 
করা হল :— 

(১) f (থানা-পাঁশকুড়া) মাটি ও রঙ яты থেকেই সংগ্রহ করা হয় : 

(а) কিসমৎ জ্ৰগস্নাথচক (থানা-পাশকুড়া) মাটি রায়বাধ আর রঙ গ্রামেই তৈরি 
হয়; 

(o) কানাসি বৃন্দাবনচক (থানা-পাশকুড়া) মাটি পাশের কংসাবতী নদীর ধার ও 
গ্রামের জনি থেকে আর রঙ গ্রামেই তৈরি হয় ; 

(в) রাক্ঞনারায়ণচক €থানা- পাঁশকুড়া) মাটি এলাকা থেকেই সংগ্রহ করা হয়। 
তাছাড়া রঙের মাটিও এই গ্রাম থেকে যেমন সংগ্রহ করা হয়, তেমন AVS এই গ্রানে 
তৈরি হর 

(е) যশোমন্তপুর থোনা-তমলুক) মাটি এলাকা থেকে সংগৃহীত হলেও রঙ আনা 
হত অনস্তপুর (তমলুক থানা) থেকে ; 

(৬) পুর্বকোলা ধোন্া-তমলুক) : মাটি কণ্ঠীপাড়া থেকে (২ কি.মি. দূরত্বের) আনা হয়; 

(а) RRG (থানা-তমলুক) রাজ্ঞগোদা মাঠ থেকে মাটি, অনস্তপুর থেকে রঙ 
আর বালি পাঁশকুড়া বা মেদিনীপুরের কংসাবতী নদীর ধার থেকে সংগ্রহ করা হয় 

(>) বেলিয়া থোনা-মেদিনীপুর সদর) মাটি কাছাকাছি রেড়াপাল, BEEN ও 
পলাশিয়া গ্রামের জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। আবার রঙ তৈরির জন্য পার্শ্ববর্তী ভ্ঞামনি 
গ্রামের খালের মাটি ও গুড়শুড়পালের জঙ্গলের খাদের মাটি (পোলের মাটি) সংগ্রহ 
করা হয়। এরপর বাড়িতে রঙ তৈরি করা হয় 

(a) গোজিনা থোলা-ময়না) মাটি গ্রামের খাল ও জমি থেকে সংগ্রহ করা হয়। 
তবে রঙ রাজনারায়ণচক থেকে আনানো হয় 


২১৪ 


কৌশিকী 


Oo) কিয়ারানা থোনা-ময়না) গ্রামের মাঠ থেকে মাটি সংগ্রহ করা হয়। রঙ 
SATA হয় দোবাদ্দি (থানা-ময়না) ও চিন্তা (থানা-পাঁশকুড়া) থেকে 

৫১১) শ্রীকষ্ঠা থোনা-ময়না) মাটি গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হলেও রঙের জন্য মাটি 
আনানো হয় চিন্তা থেকে। রঙের মাটি থেকে এখানে বাড়িতেই রঙ তৈরি করা হয় 

(ъа) আমড়াকুচি (থানা-কেশপুর) এক কিলোমিটার দূরের onan নদীর ধার 
থেকে প্রয়োজনীয় মাটি সংগ্রহ করা হয়। রঙ আনানো হয় অনস্তপুর থেকে 

(১৩) কুন্দরা থোনা-সবং) মাটি গ্রামের মাঠ ও কেলেঘাই নদীর ধার থেকে সংগ্রহ 
করা হলেও রঙ আনানো হয় রঘুনাথবাড়ি ও TOR থেকে ; 

(১৪) ডঙ্গলসা থোনা-পিংলা) : মাটি আনালো হয় দশ কিলোমিটার দূরের বলাইপণ্ডা 
(থোনা-ময়না) ও শ্রীধরপুর €থানা-ময়না) থেকে এবং রঙ আনানো হয় রাধাবন (থানা- 
পাশকুড়া) গ্রাম থেকে 

(১৫) আগরপাড়া (থানা-পটাশপুর) : মাটি সংগ্রহ কর! হয় এক কিলোমিটার দূরের 
কলমাঘাট গ্রামের মাঠ থেকে। এখানে অবশ্য কোনও রঙ ব্যবহার করা হয় না। পোড়ানোর 
পরের রঙটাই থাকে ; 

(১৬) বিভীষণপুর (থানা-ভগবানপুর) মাটি গ্রামের মাঠ থেকে সংগ্রহ করা হলেও 
রঙ আনানো হয় অনন্তপুর ও রঘুনাথবাড়ি থেকে ; 

(১৭) বালিবান্দা (থানা-ডেবরা) মাটি পাশের কংসাবতী নদীর ধার থেকে সংগ্রহ 
করা হলেও রঙ আনানো হত ER ও রঘুনাথবাড়ি থেকে ; 

(১৮) সমসপুর (থানাশ্যামপুর, জ্রেলা-হাওড়া) মাটি এলাকা থেকে সংগ্রহ করা 
হলেও রঙ আনানো হয় মেদিনীপুর জেলার নাগুরি, অনন্তপূর ও রঘুনাথবাড়ি গ্রাম 
থেকে ; 

(১৯) সেন্দড়া থোনা-বাকুড়া, জেলা-বাকুডা) পোড়ামাটির বিভিন্ন শিল্প উপকরণ 
তৈরির জন্য মাটি see আকুড়াবাদ থেকে আনানো হয়। লাল রঙ এর মাটি 
চিংড়ামাডলা (আট কিলোমিটার দূরে, সোনামুখী যাওয়ার রাস্তার পাশে) ও দুবড়াকল 
জঙ্গল পৌঁচমুড়া যাওয়ার রাস্তার পাশে) থেকে হলদে রঙের মাটি নেওয়া হয়। 
এছাড়া, FM পোড়ামাটির উপকরণ তৈরিতে যে সমস্ত আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র 
ব্যবহার করেন তা মোটামুটি একই। আর আঞ্চলিক অবস্থানে এইসব জিনিসপত্রের মধ্যে 
বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। তবে অঞ্চলভেদে কিছু ক্ষেত্রে এসব জিনিস বিভিন্ন নামে 
পরিচিত। সাধারণভাবে বিভিন্ন মাটির উপকরণ যেখানে তৈরি হয় তা 'শালঘর' নামে 
পরিচিত। আবার এসব উপকরণ যেখানে পোড়ানো হয় তাকে ‘পন’ বা “ভীটি' বলা হয়। 
তৈরির অন্য এই মূল দুই জায়গা ছাড়া অন্য সংশ্লিষ্ট যে সব জিনিস পোড়ামাটির 


পোড়ানাটিব্র yana Soran অলঙ্কার 


উপকরণ তৈরিতে FIFA বা মৃত্শিল্পীরা ব্যবহার করেন তা সংক্ষেপে বলা হল। তুলসীনঞ্চ 
তৈরিতেও কমবেশি এসব জিনিসের সাহায্য নেওয়া হয়। কিছু ক্ষেত্রে কোনও বিশেষ 
জিনিসের প্রয়োজন নাও হতে পারে। তবে যে re জিনিস সৃৎশিল্পীদের প্রধান সাহায্যকারী 
হিসাবে প্রয়োজন তা হল 

(ক) মেচা কুপ্তকার বা নৃৎশিল্পী যে লিচু ও ছোট আকৃতির বসার জায়গা ব্যবহার 
করেন তা 'মেচা" নামে পরিচিত । বাঁশ বা কাঠের সঙ্গে দড়ির বুননে এই মেচা তৈরি হয়। 
сам এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর উপর ভিত্তি করেও কুস্তকার জাতির আদি বিভাজ্রনের 
কথা অনেক ক্ষেত্রে তথ্যে জানা যায়। 

খে) পিটনা হাতলসহ কাঠের এই বস্তু আংশিক নরম মাটির পাত্র ইত্যাদিকে 
প্রয়োজনীয় আকার দিতে সাহায্য করে। 

গে) লিচি পিটনা : আংশিক নরম পাত্র নকসা করার জন্য দু ধরনের পিটলার সাহায্য 
নেওয়া হয়। একটির ক্ষেত্রে হাতল ছাড়া TE অংশে দুদিকে কাঠের উপরেই ছককাটা 
খোদাই করা থাকে। প্রধানত হাড়ি, Ben তৈরির Say এই পিটনা ব্যবহার করা হয়। 
অনা লিচি পিটনার প্রশস্ত অংশে সরল রেখাকার Se কাটা থাকে। 

б) পুতা পাথরের তৈরি অনেকটা গোলাকার এই বস্তু বিভিন্ন পোড়ামাটির 
উপকরণ তৈরির সময় ঠিকঠাক আকার দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। 

(8) সুতা, চাক থেকে সদ্য তৈরি উপাদান আলাদা করতে ব্যবহার করা হয়। 

(5) পেতা বাঁশের খণ্ড দিয়ে তৈরি এই সরল অংশটি মৃৎপাত্রসহ অন্য উপকরণকে 
সঠিকভাবে রূপ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। 

ছে) লাঠি চাক ঘোরাবার জন্য লম্বা আকৃতির লাঠি ব্যবহার করা হয়। 

জে) চাক : ঘূর্ণায়মান এই বস্তুটির সাহায্যে মাটির fabrics সঠিক রূপ দেওয়া হয়। 
অনুভূমিকভাবে স্থাপিত এই চাক অনেকাংশে গরুর গাড়ির চাকার ন্যায়। চাকের মধ্যস্থলের 
গোলাকার অংশকে “প্লেট' বলে। আর, বাহিরের পরিধির গোলাকার অংশ হল “TET | 
প্লেট ও বাতার মধ্যে সংযোগকারী অংশগুলি “ডাসা” নামে পরিচিত। আজকাল বিয়ারিং 
চাকের প্রচলনই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়. যা ঠিকঠাক Ef সাহায্য করে। 

(ঝ) Oe : তুলসীমঞ্ষের ভাস্কর্যের ল্য বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি তৈরি US থেকেও 
করা হয়। 

পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ যে বিভিন্ন ধরনের হয় তাতে চাকের প্রয়োজন বহুলাংশে হয় 
না। তবে কিছু ক্ষেত্রে গোলাকার তুলসীমঞ্চ তৈরি করতে বা গোলাকার অংশটি তৈরিতে 
চাকের প্রয়োজন হয়। অন্য আনুষঙ্গিক জিনিস তুলসীমঞ্চ তৈরিতে প্রয়োজনে ব্যবহৃত 
হয় যা সামগ্রিকভাবে FITA বা মৃতশিজ্জীদের একান্ত প্রয়োজনীয় সাহায্যকারী জিনিস। 


২১৬ কৌশিকী 


কারিগরি কৃৎকৌশলে ভিন্ন ভিন্ন রীতি দেখা গেলেও т-а সাহায্যে তুলসীনপ্র 
তৈরির পদ্ধতিটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়। আর এক্ষেত্রে চারকোণ ছাড়াও ছয়কোণ 
ও আটকোণ এসব অপেক্ষাকৃত জটিল আকৃতির সুষ্ঠু রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। আর 
আলাদা আলাদা ‘প্লেট’ তৈরি করে যে তুলসীমঞ্চ তৈরি হয় তা শুধু চারকোণেরই হতে 
দেখা গেছে। অন্য যে পদ্ধতির কথা জানা যাচ্ছে তা চাকে তৈরি কাঠামোয় কিছু 
অদলকদল ঘটিয়ে তুলসীমধ্ষের রূপ (төлі হয়। এ প্রকার পদ্ধতির মধ্যে আপাত 
সরলতার কৃৎকৌশল থাকলেও খুব বেশি FFE এ পদ্ধতির সাহায্য নেন না। চাকে 
তৈরির জন্য স্বাভাবিকভাবে চারদিকের দেওয়াল পাতলা হয়ে যায়। বড় আকৃতির তুলসীনঞ্চ 
তৈরিতেও অসুবিধা ঘটায়। এ পদ্ধতিতে এক থেকে দেড় ফুটের বেশি উচ্চতার Gertie 
তৈরি হরও না। 

অন্যদিকে আয়ত প্লেট ও ত্রিকোণাকৃতি প্লেট তৈরি করে যে মঞ্চের পূর্ণাঙ্গ রূপ 
দেওয়া হয় তাও খুব বেশি বড় আকৃতির হয় লা। তবে মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল 
খানার অন্তর্গত পাহালানপুর গ্রামে এই পদ্ধতিতে তৈরি দু' ফুট দীর্ঘ তুলসীমধ্ষের সন্ধান 
পাওয়া গেছে। হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার সমসপুর গ্রামে চাকে তৈরি যে তুলসীমক্ষের 
সন্ধান পাওয়া গেছে তা আকৃতিতে ছোট এবং নিতান্তই সরল আকৃতির । এক্ষেত্রে প্রায় 
কলস আকৃতিরই মনে হয়। তাছাড়া বর্ধমান জেন্ার কাটোয়া থানার BTR ও খাজুরডিহি 
গ্রামের মৃত্শিল্পীরা যে তুলসীমঞ্চ তৈরির কৌশল জ্ঞানতেন বলে জানা যায় তাও চাকে 
তৈরি এবং বহুলাংশে চোগাকৃতি! মোটামুটি তিন ফুট লম্বা ও এক ফুট পরিধি বিশিষ্ট 
এই তুললীমঞ্ষের নীচের দিক কিছুটা সরু। নীচ ও উপরের অংশ ফাকা থাকলেও 
অর্ধেকের বেশি মাটিতে পোতা থাকে। বাইরের অংশে মাটির আলাদা সরু সরু বিট 
লাগানো ছাড়াও গায়ে নকসা করা হত। অন্যদিকে, বাঁকুড়া জেলার সেন্দড়া গ্রামের 
ধোনা-বাকুড়া) শিল্পী একান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যে তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছেন তা 
অলঙ্কৃত চারদেওয়ালের চৌহদ্দির মতো দেখতে। পোড়ামাটির শিল্পতাক্ষর্যের অপরূপ 
কৃৎকৌশলের এই তুলসীমক্ষের বিশেষ রীতির প্রচলন অবশ্য অন্য কোথাও পাওয়া 


রঘুনাথবাড়ি গ্রানের হাটে প্রতি রনিবার ও বুধবার তিন গ্রামের মোট পিশটি পরিবার 
পোড়ামাটির বেসাতি নিয়ে বসেন। পোড়ামাটির gatas অবশ্য হাটে বিক্রি হয় না। 
তবে চৌহদ্দির গ্রামগুলিতে অপরিচিত নয় এই তুলসীমঞ্চ। রঘুনাথবাড়ির গোকুলচন্দর 
পাল (৫১ বছর) জানালেন যে তিনি তুলসীমঞ্চ তৈরি শিখেছেন বাবা প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথ 


পোড়ামাটির griaa উঠোনের wına 


পালের কাছ থেকে। গোকুলচন্দ্র পাল পপ্চাশটির নতো তৈরি করেছেন। কলকাতা ও 
অন্য গ্রামীণ সংগ্রহশালাসহ আশেপাশের গ্রামে এসব তুলসীমঞ্চ আছে। বাড়িতেও দু'একটি 
তৈরি হয়ে আছে বছর দুয়েক হল। অন্যটি বাড়িতে আছে যা সুরেন্দ্রনাথ পালের তৈরি। 
পাশের মোষবাড় গ্রামেও তার তৈরি তুলসীমঞ্চ আছে। সম্যক তথা না পাকলেও গোকুলচন্র 
পাল SRA যে, এই তুলসীমঞ্চ তৈরির ধারাটা ঠাকুরদা গোবিন্দ পাল € তার বাবা 
হাকুরলাস পালের সময় থেকেই চলে আসছে৷ বছরখানেক আগে ফকিরগ্জের গণেশ 
মাইতি ছয়কোণবিশিষ্ট একটি তুলসীমঞ্চ কিনেছিলেন যা গগোকুলচন্দ্র পালের তৈরি। 
ফকিরগপ্তের সত্তর বছরের সহদেব মণ্ডল যেমন জানালেন. দশ-বারো বছর আগেও 
পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ ছিল তাদের বাড়িতে। গ্রামের কুস্তকারদের কাছ থেকেই 
কিনেছিলেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন__-'এখন ফ্যামিলি ভাগ হওয়ার জন্য লেই'। 
ফকিরগঞ্তের রামপদ পাল (প্রয়াত) প্রায় চল্লিশ বছর আগে তৈরি করেন যে তুলসীমঞ্চটি 
তা এখনো আছে। এখানকার সুখদেব পালও তৈরি করেছিলেন একটি বছর পাঁচ আগে 
যা আছে এই পাশকুড়া থানার অন্তর্গত মুড়াইল গ্রামের এক আত্মীয়ের বাড়িতে | TIA 
লক্ষ্মণ পাল (৪২ বছর) তিনটি তৈরি করেছিলেন বারো-তেরো৷ বছর আগে। পিতপুর 
গ্রামে (থানা-পাঁশকুড়া) একটি নিয়ে গেছেন আত্মীয় জগন্নাথ পাল পাঁচ কিলোগ্রাম চালের 
বিনিময়ে। ফকিরগঞ্জের পুলিন ধাড়া কাপড় আর গামছার বিনিময়ে নিয়ে গেছেন একটি। 
একটি আছে নিজের বাড়িতে । যেমন রঘুনাথবাড়ির পাশের খসরবন প্রানের (থানা- 
পাশকুড়া) মুকুন্দ পাল তুলসীমঞ্চ তৈরির ah কারিগর ছিলেন। মুকুন্দ পাল আট বছর 
আগে মারা গেলেও ১৩৬০ বঙ্গাব্দে তৈরি সূসামক্জস্যমণ্ডিত চারকোণ үет аиб 
নিজেদের বাড়িতে এখনো আছে। তিনি শিখেছিলেন তার বাবা সারদা পালের কাছ 
থেকে। নুকুন্দ পালের তৈরি তুলসীমঞ্চ হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা ছাড়াও 
মেদিনীপুরেরই লাড়াজোল, ক্ষীরপাই, ধূলাপুর, গোকুলনগর্‌ ও পাথরায় গেছে। 

পাঁশকুড়া থেকে ঘাটাল যাওয়ার রাস্তায় চার কিলোমিটার পরে পিতপুর বাস স্টপ। 
ওখান থেকে এক কিলোমিটার গোপালনগর। গোপালনগরে কুডিটির মতো সুকাইত 
পদবিধারী зата পরিবার আছে। যুবক লক্ষ্মীকান্ত সুকাইত জ্ঞানালেন যে. পঁচিশ- 
তিরিশ বছর যাবৎ কুস্তকারদের কাজকর্ম বঙ্গ । বর্তমানে মাত্র দুটি পরিবার পোড়ামাটির 
merd করলেও үздіге তৈরি জ্ঞানেন না। তবে নিজেদের বাড়িতে পোড়ামাটির 
жәпе স্থাপন করেছেন ১৪০৫ বঙ্গাব্দের ২৭ বৈশাখ বুদ্ধপূর্ণিমায়। আগে পোড়ানাটির 
তুলসীমঞ্জ বাড়িতে না থাকলেও এই শিল্পটা পছন্দ হতে দুশো টাক! দিয়ে কিনেছেল 
রঘুনাথবাডির গোকুলচন্দ্র পালের কাছ থেকে। আত্মীয় বাড়ি সুত্রে রঘূনাথবাড়ি যাতায়াত 
আছে। প্রামেরই দাসঠাকুর পদবিধারী ব্রাহ্মণ প্রতি পূর্ণিমায় পূজো কারেন। 


ar কৌশিকী 


গোপালনগরের পাশের কেশাপাট গ্রামের পশ্চিমপাড়ায় সিমেন্টের পাঁচচুড়া পুরনো 
তুলসীমঞ্চ আছে। এই শ্রামেরই পুজারী ব্রাহ্মণ সত্যেশ্বর চক্রবর্তী হরিমন্দির ও তুলসীমপ্চ 
তুলসীমঞ্চ। সুন্দর অলফ্করণ ও উজ্জ্বল রংয়ের এই তুলসীমঞ্চের বেদির এক কোণে 
কেলেকাঠের গরুড়। এই তুলসীমঞ্চ তথা হরিলন্দিরের বিশেষ আধিক্য ও আয়োজ্ঞন দেখা 
গেছে মেদিনীপুর জেলার তমলুক саспа গ্রামাঞ্চলে । সঙ্গে সঙ্গে পোড়ামাটির 
তুলসীমঞ্চের সন্ধানও আছে বিস্তর। তমলুক থানার অন্তর্গত অনন্তপুর গ্রামের আশি 
বছরের ভূষণ সামন্ত জ্রানালেন যে Petes মুখ দক্ষিণ দিকে থাকবে আর বেল 
কাঠের গরুড় তুলসীমদ্ধের বাঁদিকে উত্তর দিকে মুখ করা থাকবে। তুলসীমঞ্চ সাধারণত 
ভিটেবাড়ি থেকে বেরোনোর পথে ডান দিকে থাকে 1 আর ব্রান্মাণ পুজো করেন পূর্বদিকে 
মুখ করে। প্রচলিত নিয়মে একটা তুলসীমঞ্চ স্থাপন করলে বলা হয় অভিবেক বা সংস্কার 
আর. পাঁচটি তুলসীমঞ্চ স্থাপন করলে প্রতিষ্ঠা বলা হয়। পাঁচটি তুলসীমঞ্চকে একত্রে 
বল! হয় হরিমন্দির। প্রতি মাসের পূর্ণিমাতে r পুজো করেন, তাছাড়া প্রতি বছর 
প্রতিষ্ঠার তিথি ধরে পুজো হয়। বছর চল্লিশ আগে অনন্তপুরেরই ধরণী পালের কাছ 
থেকে পাঁচ টাকা দিয়ে কেনা হয়েছিল পোড়ামাটির একটি তুলসীমঞ্চ। ভূষণ সামন্ত 
আরও জানালেন যে তিনি ছোটবেলা থেকেই এই অঞ্চলে হরি বা বিষ্ণু বন্দনার প্রভাব 
দেখছেল। ভূষণ সামন্ত যেমন বললেন__ “প্রথম ছেলে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর গণনা 
করাতে গেলাম তমলুক থানারই হিজ্রলবেড়িয়া গ্রামের বিষ্ণু ভট্টাচার্যর কাছে। তিনি 
বললেন, আপনার ETS এমন একটা জ্রিনিস যাতায়াত করছে যাতে একটা মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করলে ভাল হয়। তারপর প্রতিষ্ঠা করার পর ছেলে ШІ” 

এই মন্দিরকেই বলা হয় পঞ্চ-নারায়ণ মন্দির। পাঁচটি তুলসীমঞ্চের মাঝেরটি 
অপেক্ষাকৃত বড়। ওটিকেই গৌরাঙ্গরূপে CST করা হয়। দুদিকে চারটি তুলসীমঞ্চ_ 
গদাধর, অদ্বৈত, Sari ও নিত্যানন্দ রূপে পুজো করা হয়। আর গরুড় হল নারায়ণ 
বাহন। পোড়ামাটির এই তুলসীমন্দির সংখ্যায় কম হলেও আগে এই তুলসীমন্দির বা 
হরিমন্দির শুধু মাটি দিয়েই করা হত বা টবে করা হত। বর্তমানে বাড়িতে তৈরি সিমেন্টের 
তুলসীমঞ্চ বা হরিমন্দির ছাড়া ছাচে তৈরি সিমেন্টের তুলসীমঞ্চ, এই পাশরকুড়া-তমলুক 
অঞ্চলে বিক্রির ব্যাপক আয়োজন! এই তুলসীমস্ঃ তৈরির আলাদা ব্যবস্থা ও ব্যবসা 
গড়ে উঠেছে। 

এ অঞ্চলে পাড়ার সাধারণ তুলসীমন্দির বা হরিমন্দির যেমন পাওয়া গেছে, তেমনি 
বিভিন্ন হিন্দু জাতির মধ্যে তুলসীমঞ্চ বা মন্দিরের চল আছে। যশোমস্তপুর গ্রামের 
(থানা-তমলুক) অনিলকুমার ধাড়া জানালেন যে, বছর পঁচিশ আগে তাদের পোড়ামাটির 


পোড়ামাটির yanes উঠোনের অলঙ্কার 


তুলসীমঞ্চ ছিল। কুলদেবতা ভেবে সকাল সন্ধ্যায় পবিত্রভাবে সেবা করা হত। তাড়াতাড়ি 
নষ্ট হয়ে যাওয়ার জন্য সিমেন্টের তুলসীমঞ্চ ব্যবহার হয়ে গেল। স্থায়িতরের জন] নিজেই 
পাঁচ ফুট লম্বা ও আট ফুট ব্যাসের বড়সড় Tone তৈরি করেছেল বাড়িতে । তাদের 
আদি পেশা বাশের কাজ হলেও এখন সিমেন্টের মূর্তি তৈরিতে নামী শিল্পী । অনিলকুমার 
«тә: Free বাবার (প্রয়াত কালিপদ ধাড়া) সঙ্গে কেলোমাল, «бә (তমলুক থানা) 
প্রভৃতি জায়গায় চালচিত্রসহ দুর্গা প্রতিমা তৈরি করেছেন। 

পোড়ামাটির তৈরি পাঁচটি তুলসীমঞ্চ বা হরিমন্দির আছে যশোমন্তপুরের গোবর্ধন 
পালের (аа বছর) বাড়িতে। পূর্বপুরুষদের সময় থেকে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ আছে 
বাড়িতে। প্রায় বাট বছর আগে গোবর্ধন পালের বাবা প্রয়াত দেবেন্দ্রনাথ পাল এশুলো 
তৈরি করেন। নিজেও তৈরি করতে Se. তবে কুড়ি বছরের মধ্যে কোনও তৈরি 
হয়নি। ঠিক চলে না বলে বদ্ধ । আগে তবলা, খোল এসব বাড়িতে তৈরি TS | দেবেন্দ্রনাথ 
পালের ঠাকুরদা প্রয়াত অক্ষয়চন্দ্র পাল পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরি করতে জানতেন 
কিনা সঠিক জানা না গেলেও ER হিসাবে বিশিষ্ট ছিলেন বিস্তীর্ণ অঞ্চলে । গোবর্ধন 
পাল গরিমা নিয়েই বললেন “বাবা বলতেন. মেদিনীপুরের অক্ষয় কুমার হাওড়ার 
জয় কামার।” তবে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তৈরির পারিবারিক চর্চা যে ছিল তা জ্ঞানালেন 
এই বংশেরই অন্য শিল্পী তথা কলকাতার বিড়লা কারিগরি সংগ্রহশালার প্রাক্তন প্রদর্শক 
আধিকারিক জয়ন্ত পাল। Gers, FT. আখের OG তৈরির জন্য বড় বড় জালা, 
জলনিকাশি চোশ ছাড়া পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চও তৈরি হত। Ace কিশোর বয়সে এই 
তুলসীনঞ্চ তৈরি করেছেন বাড়ির বড়দের সঙ্গে। পাইকপাড়ি গ্রামের (থানা-তমলুক) 
মণ্ডল বাড়ির (অনিল Ten) পোড়ামাটির তুলনীমঞ্চ তৈরি করেন ১৯৪৯-৫০ সালে। 
এছাড়া সুহাদিঘি গ্রামের নব মল্লিকের বাড়ির তুলসীমদ্ ছিল জয়ন্ত পালের তৈরি। 

বান্তভিটায় পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ ও তুলসীমন্দিরের অস্তিত্ব বহু দেখা গেলেও 
সাধারণের পোড়ামাটির তুলসীমদ্ আছে পূর্বকোলা (থানা-তমলুক) গ্রামের কুমোরপাড়ায় 1 
প্রতিষ্ঠা করে। প্রয়াত ঈশ্বরচন্দ্র দাস ৫৫ বছর আগে তৈরি করেছিলেন। সম্ভরোধর্বা 
STRAT দাস বললেন__ “নিতাই পালের নেয়ে মারা যেতে WH পায়। পাড়া ভয়ঙ্কর 
হল__ অন্য জায়গায় গণনা করলে গণক কলল যে হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করলে ভাল হবে। 
বড় ঝড়ের পরের বছর ভৌতিক ভয়ে হরিমন্দির তৈরি ea” 

অন্য পোড়ামাটির পঞ্চ-নারায়ণ তুলসীমন্দির আছে পাশকুড়া থানার io গ্রামে 
প্রণবেশ পালের বাড়িতে প্রায় একশো বছর আগে ঠাকুরদা প্রয়াত হরিপদ পাল তৈরি 
করেছিলেন। মারি বৃন্দাবনচক গ্রামেরই শচীনন্দন দাসের হরিমন্দিরের তিনটি চারকোণা 


২২০ কৌশিকী 


তুলসীমঞ্চ আছে। এই মাগুরির কিসমৎ জগন্নাথচকে সাগর দাসের বাড়িতে পাঁচটি 
তুলসীমঞ্ষের হরিমন্দির আছে। মাঝের বডটি বছর দশেক আগে মাগুরির নিরঞ্জন পালের 
তৈরি হলেও অনা ছোট চারটি তৈরি করেন সাগর দাসের ঠাকুরদা অধর দাস। কুস্তকার- 
প্রধান TOR গ্রাম বিশিষ্টতার দাবি রাখে। পাশকুড়া রেলস্টেশন থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার 
এই AI পাশকুড়া তমলুক বাসরাস্তায় প্রতাপপুর থেকে দক্ষিণে পাঁচ কিলোদিটার। 
কংসাবতী নদীর বাঁধ বরাবর গিয়ে জয়চণ্ডী গ্রাম। বাঁশের পাটাতলের সাঁকো পেরিয়ে 
той ma কিসমৎ জগন্নাথ চক, কানাসি, поб নিয়েই এই বৃহত্তর mo Mı 
মুসলমান, মাহিষ্য ও FIT প্রধান এই গ্রামে কালীমন্দির আর শতাধিক বছরের পুরনো 
শিবমন্দির আছে। মেদিনীপুর জেলার FIFE সম্প্রদায়-প্রধান শ্রান__ বিশেষ করে 
পেশাগত কাজে অহরহ নিয়োজিত এখানে প্রায় অর্ধ শতাধিক FIT পরিবার পেশাগত 
কাজে লিশ্ত। এই গ্রামে যেমন পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ আছে, তেমনি সাম্প্রতিক সময়ে 
তৈরি করেছেল এমন শিল্পীরও আবাস এই মাগুরি গ্রাম ৷ তুলসীমধ্চ যদিও বর্তমানে হাটে 
বিক্রি হয় না তবুও সামাজিক চৌহদ্দির সম্পর্ক-অস্বেষণ গুরুত্বপূর্ণ। এখানকার তৈরি 
মালপত্র যায় রানিহাটি হাট মোগুরি থেকে পাঁচ কি.মি. ; বৃহস্পতিবার সকাল-দুপুর) ; 
হুরিনারায়ণ হাট (মাশুরি থেকে দেড় কিমি. ; রবিবার বিকাল), জয়চণ্ডী হাট (কংসাবতীর 
অন্য পাড় $ সোমবার বিকাল) ও কলচৌকি হাট (শুক্রবার বিকাল)। এছাড়া রানিহাটি 
ও রায়বাধের মুসলমান মেয়েরা জিনিসপত্র কিনে নিয়ে বিক্রি করেন উলুবেড়িয়া, বাগনান, 
উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। কংসাবতী দিয়ে নৌকাযোগেও মালপত্র দক্ষিণ ২৪ 
পরগনা যায়। অনেক পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চও এভাবে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 
ময়নার রাসের মেলায় পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ বিক্রি হয় জেনেও বাস্তবে কোনও 
সন্ধান পাওয়া গেল লা। যদিও бето গ্রামের (থানা-তমলুক) বংশী পাল বললেন যে, 
নিজে বছর কুড়ি আগে রাধামণি হাট ও দরজা হাটে তুলসীমঞ্চ বিক্রি করেছেন। তখন 
পাঁচ-দশ টাকায় বিক্রি হত। বাবা প্রয়াত অনুধবজ পাল ও ঠাকুরদা প্রয়াত বৈকুণ্ঠ পালের 
কাছ থেকে শিখেছেল। এছাড়া খুড়তুতো ভাই প্রয়াত বঞ্ধিম পালও তৈরি করতে জানতেন। 
সে সময়ে চাহিদাও ছিল। এখন নিজে তৈরি করা ছেড়ে দিয়েছেল। ছেলেরা ওয়েল্ভিং 
ও বাস ড্রাইভারের কাজ করেন। এখন পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চ তো হয়ই - тон 
একশোটি পরিবারের মধ্যে মাত্র দুই-তিনটি পরিবার কুস্তকারের E করেন। যদিও 
গ্রামে পনেরো-কুড়ি Ta আগে সিমেন্টের হরিমন্দির আট-দশটি ছিল এখন তা বেড়ে 
প্রায় পঁচিশ-তিরিশটি। তাছাড়া কীর্তনের দল প্রতি পূর্ণিমায় হরিনাম করে প্রতি বাড়ি। 
берат ma এখন মাত্র একটিই আংশিক ভাঙা ও অস্পষ্ট অলঙ্করণের পোড়ামাটি 
তুলসীমঞ্চের সন্ধান পাওয়া গেল যা পঁচিশ বছর আগের аба পালের তৈরি। অন্যদিকে 


পোড়ামাটিল৷ yan উঠোলেল অলঙ্কার 


আবার কিসমৎ জগয়াথচক (থানা-পাঁশকুড়া) গ্রামের রামপদ দাসের বাড়ির পুরনো 
তুলসীমঞ্চের পোড়ামাটির উপর নতুন চিনামাটির ঝকঝকে ফলক বসালো হয়েছে বংশী 
পাল পোড়ামাটির কাজ ছেড়ে দিয়েছেন তাই তুলসীমঞ্ডও হয় না! তবে চর্চার ধারা 
উল্লেখ করলেন-__ FATA কাছ থেকে শিখেছি।' 

রূপলরায়ণ নদের পশ্চিমে মেদিনীপুর CFA খারুই গ্রামে (থানা-তমলুক) পোড়ানাটি 
তুলনীনক্ষের উপস্থিতি লক্ষ করা যায় বা কারিগরের সন্ধান পাওয়া গেলেও রূপনারারণের 
অপর দিকে হাওড়। জেলায় এটি তৈরির কোনও БЇ গড়ে ওঠেনি। TAA ঘানার 
ав পরগনা, নদিয়া ও মেদিনীপুরে। মেদিনীপুর জেলার wera, রঘুনাথবাড়ি ও 
মাণুরি গ্রাম থেকেই পোড়ামাটির বিশেষ রঙ আনা হয়। বিশেষ মাটি থেকে নিডস্ব 
পদ্ধতিতে “কনগ' মাটির রঙ ও ব্যবসার সূত্রে যোগাযোগ গড়ে উঠলেও তুলসীমনঞ্চের 
চল গড়ে ওঠেনি। অবশ্য হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার সমসপুর প্রানের TS পাল 
পোড়ামাটির তুলসীমদ্ তৈরি করলেও তা মেদিনীপুরের কাকটিয়া থানা-তমলুক) থেকে 
দেখে শিখেছেন। চাকে তৈরি গোলাকার এই তুলসীমধ্যের শিল্পকাজ্ উল্লেখ্য নয় বা 
প্রথাগত নয়। বর্ধমান জ্ঞেল্যর কাটোয়া থ্যনার চাখুলি গ্রামের কুস্তকাররা চাকে তৈরি 
অনেকটা চোগাকৃতি এক বিশেষ রীতির তুলসীমঞ্ষের কৃৎকৌশল জ্ঞানতেন। আবার, 
বাকুড়া জেলার সেদ্দড়! গ্রামে থোনা-বাকুড়া) মানিকচন্দ্র Fer তৈরি করেছেন দুটি 
বিশেষ রীতির তুলসীমঞ্চ। কিন্তু এই তুলসীমঞ্ডের ব্যবহার ও তৈরির কিছুই প্রচলন 
ঘটেনি। শুধু মৃৎশিল্পের প্রক্রিয়া ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুসন্ধান ঘটেছে এই gas 1 

তবে মেদিনীপুর জেলার তমলুক ও পাঁশকুড়া থানা এলাকার বাইরে অন) Were 
কিছু কিছু এই কৃৎকৌশলের প্রচলন দেখা যায়। মেদিনীপুর সদর থানার অন্তর্গত 
মেদিনীপুর শহর ছাড়া বেলিয়া ও cage শ্রামে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের রীতি গড়ে 
উঠেছে। এলাকাতিত্তিক প্রয়োজনে যেমন মৃত্শিল্পের উপকরণ পাল্টে যায়_- তেমন 
তুলসীমঞ্চের আঙ্গিক ও তৈরির কৃৎকৌশলেরও পার্থক্য দেখা যায়। মেদিনীপুর শহরের 
মির্জ্জাবাজারের যে প্রায় একশোটি পরিবার আছে তাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অনেকের 
এই তুলসীমঞ্চ তৈরি করার কৌশল আয়ত্তে ছিল। বেলিয়া গ্রামের প্রবীণ তারাপদ 
দাসের (аа বছর) আদি বাস ছিল মেদিনীপুর শহরের মির্জাবাজারে। চল্লিশ বছর 
আগেও মেদিনীপুর শহরেই yana তৈরি হত। এখনও এই প্রতিহাসিক শহরে 
একাধিক নিদর্শন দেখ্য যায়। 

তা ছাড়া মেদিনীপুর জেলারই সবং, পটাশপুর, ভগবানপুর. কেশপুর, এগরা, মহিষাদল, 
COM, ঘাটাল প্রভৃতি থানা এলাকাতেও এই তুলসীমঞ্চ, তৈরির প্রচলন অপরিচিত নয়। 


কৌশিকী। 


পটাশপুর থানার প্রতাপদিঘি, পঁচেট, আগরপাড়া প্রভৃতি গ্রামে যেমন আছে ; তেমনি 
CET থানার বালিবান্দা, শেরপুর প্রভৃতি গ্রামে ; সবং থানার কুন্দরা গ্রামে ; মেদিনীপুর 
সদর থানার কাকুয়া গ্রামে তুলসীমঞ্জের মৃতশিল্পী আছেল। কেশপুর থানার আমড়াকুচি 
গ্রামের фаз দাস (৫৫ বছর) বললেন যে, তিনি কয়েকশো তুলসীমঞ্চ তৈরি করেছেন। 
আর আশপাশের গ্রামে এই তুলসীমঞ্চের সমাদর আছে, চাহিদাও আছে_-তবে দাম 
ভাল পাওয়া যায় না সেজন্য বেশি তৈরি করা যায় না। বছর তিল আগেও এই শিল্পী 
পাঁচখুরি হাটে (মেদিনীপুর সদর থানা) তুলসীমঞ্চ, বিক্রি করেছেল। আগে প্রতি হাটেই 
T একটা নিয়ে যেতেন। বর্তমানে এই গ্রামে চারটি তুলসীমঞ্চ থাকলেও আগে অনেক 
ছিল। এই ১৪০৫ বঙ্গাব্দের পৌষ মাসেই শিল্পীর তৈরি একটি তুলসীমঞ্চ নিয়ে গেছেন 
শ্রামেরই শীতল পাঁজা তার নিজের বাড়িতে। 

অন্যদিকে, মহিবাদল থানার অন্তর্গত পাহালানপুর গ্রামের মদন দাসের কাছে এই 
জেলারই BEE থেকে একটি তৈরির ফরমায়েস এসেছে। এক ফুটের মতো দীর্ঘ এই 
তুলসীমঞ্ষের মূল্য পড়বে একশো টাকা। IT বছর আগে এই প্রামেরই কালীপদ পাল 
মহিষাদলের রাজাকে উপহার দিয়েছিলেন একটি পোড়ামাটির তুললীমঞ্চ 1 এই গ্রামে বহু 
আগে থেকে তুলসীমধ্ডের সমাদর শুধু নয়, পরবর্তীকালে নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও 
অনেকে নতুন করে পোড়ামাটির তুলসীমঞ্ স্থাপন করেছেল। তাই এই গ্রামে আজ্ঞও 
প্রায় পচিশটি তুলসীমঞ্চ আছে। এখনও পাঁচটি কুস্তকার পরিবারের মধ্যে চারটি পরিবারই 
পোড়ামাটির কাজ করেন। মোহন দাসের বাড়িতে পাঁচটি মঞ্চ-বিশিষ্ট তুলসীমন্দির আছে 
যা পঞ্চাশ বছর আগে তার বাবা প্রয়াত жәнен দাস তৈরি করেছিলেন। 

আবার এ্রতিহাগত পরম্পরা, মৃংশিল্পীদের আবাসস্থল পরিবর্তন, বৈবাহিক সম্পর্কের 
মাধ্যমে আত্মীয়তা এসব সত্বেও তুলসীমঞ্চ তৈরির পরিচিত অঞ্চলেও অনেক কুশলী 
শিল্পী এই তুলসীমঞ্চ তৈরি আয়ত্ত করেননি। পাঁশকুড়া থানার দিগলাবাড় গ্রামের কুঞ্জবিহারী 
দাস (৬৫ বছর) যে মৃংপাত্র ও অন্য পোড়ামাটির উপকরণ তৈরি করেন তা জেলার 
বাইরেও প্রশংসিত হলেও, কোনওদিন তুলসীমঞ্চ তৈরি করেননি। এটি নিতান্তই 
প্রয়োজনভিত্তিক ও ফরমায়েসি we হলেও অনেক পরিচিত FT ACSA এর 
প্রচলন নেই। 

সবং থানার কুন্দরা গ্রামে যে Cres সমাধিস্থল আছে, যেখানে দশটি পোড়ামাটির 
তুলসীমঞ্চ আছে। তুলসীমঞ্চগুলি আকৃতিগতভাবে বা শৈল্পিক মানে সাধারণ হলেও 
কোনও সমাবিস্থলে এত সংখ্যক পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এ 
গ্রামে শুধু দীক্ষিত TERR নন, ভগবানপুর থানার উলোল, খগেশ্বরধাম প্রভৃতি বৈষ্ণব 
আশ্রমের সঙ্গে তাদের যোগাযোগও আছে। 


পোড়ামাটির তৃলসীমঞ্চ উঠোলের অলঙ্কার 


আবার ময়না থানার গোজিনা, কিয়ারানা, শ্রীকষ্ঠা গ্রামে তুলসীমঞ্চ তৈরি পরিচিতি 
লাভ করেছে। এই বিশেষ অঞ্চলের তুলসীমঞ্চগুলি তৈরি হওয়ার পর চারদিকে পাতা. 
মন্দির চূড়া বা চারকোণ আকৃতিতে কেটে ফেলা হয়। সবং থানা এলাকাতেও তা 
দেখা গেছে। এছাড়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে তুলসীবঞ্চে উপরের অংশে আলাদা মাটির টব 
বা অন্য পাত্রে মাটি ভর্তি করে তুলসীগাছ লাগানো হয়। তুলসীমধ্ডের СК] মাটি ভর্তি 
করা হয় না। গোজিনা রাসমেলায় আগে Gate বিক্রি হত শুধু তাই নয়, গোজিনা 
ও কিয়ারানার তৈরি বহু তুলসীমঞ্চ আশপাশের গ্রামে গেছে। বর্তমানে কিয়ারানার 
রবীন পাল যে পাঁচটি তৈরি করছেল, তা আশপাশের গ্রামের চাহিদা অনুযায়ী তৈরি 
হচ্ছে। এ অঞ্চলের বিশেষ বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে শিল্পী FATA যে, শাস্ত্রীয় প্রথা অনুসারে 
দুয়ার হিসাবে চারপাশে ফাঁক রাখা হয়। এইসঙ্রে বিভ্রানসম্মতভাবে আলো বাতাস 
চলাচলের উপযোগিভার কথাও উল্লেখ করলেন। এই অঞ্চলে তৈরি অধিকাংশ 
তুলসীমদ্যই চারকোণ আকৃতির, তবে গোলাকার তুলসীমঞ্চও কোনও কোনও ক্ষেত্রে 
দেখা গেছে। 

ময়না এলাকার ময়না, শ্যামপুর প্রভৃতি হাট বা সবং এলাকার 45, বুড়াল, নোহাড়, 
মংলামাড়ো, দশগ্রাম প্রভৃতি হাটে পোড়ামাটির নানা উপকরণের সঙ্গে তুলসীমঞ্চ বিক্রি 
না হলেও, বৃহত্তর এই এলাকারই কেলেঘাই নদীর তীরে তুলসীচারা মেলায় তুলসীমঞ্চ 
বিক্রি হয়। পৌষ সংক্রান্তিতে শুরু পক্ষকালের এই মেলা এই বিবয়ে তাই শুরুত্বপূর্ণ। 
এভাবে fen fen অঞ্চলে তুলসীমঞ্চের রকমফের শুধু নয়-_- আদান-প্রদান, কেলা-বেচা 
প্রভৃতিতেও রকমারি পদ্ধতি গড়ে উঠেছে। 

মেদিনীপুর জেলার কুস্তকার সম্প্রদায়ের মধ্যে নানাবিধ জাতিগত ধ্যান ধারণাও গড়ে 
উঠেছে। তমলুক থানার বাহিরআগাড় গ্রামে যেমন উত্তর রাটী ও দক্ষিণ রাটী ভুক্ত 
কুস্তকার সম্প্রদায়ের কথা জানা গেল। উত্তর রাড়ী কুচো জিনিস তৈরি করে মাটির উপর 
বসে যেমন, তেমনি দক্ষিণ রাটীভুক্ত কুস্তকাররা “মেচা” বা টুলের উপর বসে মাটির 
কাজকর্ম করে। আবার পটাশপুর থানার আগড়পাড়া গ্রামের নারায়ণচন্দ্র দাস ‘CT 
বসে জিনিসপত্র তৈরির সম্প্রদায়কে গৌড়ীয় езен বলে অভিহিত করেছেল। তীর 
মতে অন্য কুস্তকার হল ওড়িয়া ও castes যাঁরা মাটিতে বসে পেশাগত কাজকর্ম 
করেন। মেদিনীপুর সদর থানার বেলিয়া গ্রামের তারাপদ দাস কুস্তকার সম্প্রদায়ের মধ্যে 
চারটি থাক বা ভাগের কথা উল্লেখ করেছেল। সেগুলি হল 

(১) বাঙালি жола, (а) হাড়ি কুমোর, (৩) ভেরা কুমোর ও (в) মগেয়া কুমোর 

এই মৃৎশিল্পী জাতি বৈশিষ্ট্য, «таеп, কুত্তকার জঙ্মবৃত্তান্ত নিয়ে নিজস্ব ভাষ্যে যে 
তথা বর্ণনা দিলেন তা হল 


২২৪ 


কৌশিকী 


'্রাম্মাণেরা যেমন লাঙল ধরে না বা মুরগি খায় না, তেমনি বাঙালি কুমোর ও হাড়ি 
কুমোর লাখ বয় না এবং পুজো মানে। সাধারণত প্রথম দুটো থাকের সঙ্গে পরের দুটো 
থাকের বিবাহ সম্পর্ক হয় না। যদিও এখন হচ্ছে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্রত্া ও পূজো মানার 
উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল’। 

প্রসঙ্গক্রমে জানালেন যে. 'বৈশাখ মাস একমাস. আর কোনও বিশেষ উৎসব উপলক্ষে 
যেমন Tesh, জিতাষ্টমী, দুর্গান্টমী ও জশ্মাষ্টমী এই চারটি অষ্টমী ; তাছাড়া, কালীপুজো 
(৩ দিন), দুর্গাপুঙ্ছো (> দিন) ও শিবপুজোয় (> দিন) চাক বন্ধ থাকে। 

বৈশাখ নাসের আগের দিন অর্থাৎ চৈত্র মাসের সংক্রান্তিতে চাকে শিবলিঙ্গ তৈরি 
করা হয়। শিবলিঙ্গ তৈরির পর চাকেই লাগানো অবস্থায় থাকে। এরপর একমাস যাবৎ 
বাড়ির মেয়েরা প্রতিদিন চানের পর অভুক্ত অবস্থায় পুজো করে। পুজো না করে 
জলগ্রহণ করে না। এরপর সংক্রান্তির দিন arms দিয়ে cen কর! হয়__ দিনের 
বেলায়। ওইদিন বাড়ির বড়রা (ছেলে ও মেয়ে উভয়ই) উপোস থাকে। ওই দিন পুজ্ঞো 
হয় ও পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। এর পর দিনও চাক বিশ্রাম দেওয়া হয়। ওইদিনই শিবকে 
জলে SAR দেওয়া হয়। তারপর দিন থেকে অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ মাসের দু তারিখ থেকে 
কাজ আরস্ত হয়'। 

শাস্তরকথা ভস্মাসূর বা অসুর শিবকে তপস্যা করে বর পায়। বরটি হল, যার মাথায় 
হাত দেবে সে ভস্ম হবে। যখন অসুর পরীক্ষা করার জন্য শিবের মাথাতেই হাত দিতে 
চেয়েছিল__-তখন শিব ভয়ে পালিয়ে কুমোরদের চাকের মধে] লুকিয়েছিল। চৈত্র মাসের 
সংক্রান্তিতে ঘটেছিল বলে ওই দিন থেকে চাক চালানো হয় না। যখন শিবকে পাওয়া 
গেল না তখন সব দেবতারা যুক্তি করে এবং কৃষ্ণ ম্যেহিনীমূর্তি ধারণ করে। এরপর 
ভম্মাসুরকে ভুলিয়ে নিজের মাথায় নিজে হাত তোলে এবং ভস্মাসুর ভস্ম হয়ে যায়। 
বৈশাখ মাসের সংক্রান্তির দিন ভস্ম হয়। এরপর চাকের কাজ আবার শুরু হয়। 

শাস্তুকথা সম্পর্কে জানিয়ে মৃৎশিল্প FIT эччетз নিয়ে যে উপাখ্যান 
বললেন তা হল É 

“শিবের বিয়ের সময় яе ঘট চেয়েছিলেন শিবের কাছে। এ সময় শিব কিছু লা 
পেয়ে তার কুদ্রাক্ষ দিয়ে একটি মানুষ আকৃতি তৈরি করলেন। এই মানুষকেই শিব 
আদেশ দিলেন তাকে একটি ঘট তৈরি করে দেওয়ার জন্য। তখন সেই মানুষটি ঘট 
তৈরি করার জিনিসপত্র চাইলেন শিবের কাছে! তখন শিব фа ডেকে তার কাছ 
থেকে সুদর্শন চক্র সেই মানুষটিকে দিলেন। ওই সুদর্শনচত্রই হচ্ছে চাক। এবং ওই 
চাকটি ঘোরাবার জন্য লাঠি দিলেন__যেটি শিবের ত্রিশূল ছাড়া কিছু নয়। ভারতমাতা 
মাটি দিলেন। এবং ব্রহ্মার কাছ থেকে জলের FIGA পেলেন। তা ছাড়া তৈরি জিনিস 


পোড়ানাটির তুলসীমঞ্চ উঠোনের অলঙ্কার 


চাক থেকে কাটার জন্য শিব নিজের পৈতে থেকে একটি সুতো দিলেন। এরপর তৈরি 
হওয়ার পর তাঁটিতে পুড়িয়ে শিবকে দেওয়া হল। এজন্য ্রাম্মাণদের নয়টি পৈতার সুতো 
আছে, অন্যটি কুম্তকারদের কাছে। মোট দশটি পৈতার সুতো ছিল। 

Fars দিয়ে তৈরি মানুষটিই কুস্তকার। যারা রুদ্রপাল বলে পরিচিত। সংক্ষেপে পাল 
বলে পরিচিত। এরপর বল্লালসেনের সময়ে বিভিন্ন কাজের বিভাগ করে পাল, দাস 
ইত্যাদি পদবিতে ভাগ করেন।' 


উপসংহার 
জ্রলের কলসি, ভাতের হাড়ি, ঘট, প্রদীপ, ধুনুচি, খুরি, পয়সা রাখার ভাণ্ডার, সরা, STS, 
লক্ষ্মীঘট, গণেশ ঘট, পূর্ণপাত্রের ভীড়, দীপাসন, গামলা, মালসা, ফুলের টব, পিঠে 
তৈরির তাওয়া প্রভৃতি পোড়ামাটির উপকরণ বাংলার бән অংশের কারিগররা তৈরি 
করেন। পোড়ামাটির তুলসীমঝ্চের কারিগরদের মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে যে 
কৃৎবৌশলের প্রমাণ পাওয়া যায়, সেসব এলাকায় পরিচিত উপকরণ ছাড়াও কিছু বিশেষ 
বিশেষ উপকরণ তৈরির চর্চা দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ যেমন, তমলুক থানার খারুই 
গ্রামে অন্য উপাদানের সঙ্গে চাল ধোয়া হাঁড়ি, শীতলার মুখোশ, বড় জ্বালা তৈরি হয়। 
আগে খোল বাদ্যযন্ত্র তৈরি হত। আবার, তমলুক থানারই তরঙ্গাখালি গ্রামে দর্পণ 
হাড়ি, জাগ হাড়ি, বার্মা কলসি, কানী কলসি, লক্ষ্মী, পালি লক্ষ্মী তৈরি হয়। এই তমলুক 
থানারই যশোমন্তপুর গ্রামে আগে তুলসীমঞ্চসহ জলনিকাশি চোঙ, Жап, আখের গুড়ের 
জন্য বড় জ্বালা তৈরি হত। ডেবরা থানার বালিবান্দা গ্রামে বড় হাতি ঘোড়া ছাড়া ভুগি 
бөлеп) তৈরি হত। কেশপুর থানার আমড়াকুচি গ্রামে অন্য উপকরণের সঙ্গে পোড়ামাটির 
টুসু ও Sy পুতুল তৈরি হয়। 

তবে মেদিনীপুর সদর থানার বেলিয়া গ্রামে তুলসীমঞ্চ তৈরির কৃৎকৌশল যেমন 
পরিচিত, তেমনি কিছু উল্লেখযোগ্য উপকরণও তৈরি হয়॥ দেওয়ালী পুতুল, হাতি, 
ছোড়া, একমুখ, চারমুখ ও জ্ঞাগপ্রদীপ, পালের ভাবর, মাটির FR, ১০৮ প্রদীপ ঝাড়, 
সহত্র কারা, তবলা খোল, SE নাচের বাদ্যযন্ত্র, মদ তৈরির চাটু ও খাপড়ি, রুটি করার 
তাওয়া, গাঁজা ও হুকোর কলকে প্রভৃতি এখানে তৈরি হয়। আঞ্চলিক জনজীবন ও 
সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে এসব উপাদান YS! অনেক ক্ষেত্রে বৃহত্তর অদ্রলেও 
এসব উপকরণের চাহিদা ও প্রচলন আছে। 

প্রয়োজন ও সঠিক কারিগরি দক্ষতার প্রয়োগ কোনও বিশেষ ধারাকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে সাহায্য করে। আগ্রহ ও সঠিক চর্চা এই ধারাকে বহুদিন বাঁচিয়ে রাখে। ওড়িশার 


২২৬ কৌশিকী 


সঙ্গে শতাব্দী প্রাচীন রাজনৈতিক-ভৌগোলিক-সামাজিক সম্পর্ক হেতু মেদিনীপুর যেমন 
সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে, সেদিক দিয়ে বিচার করলে ওড়িশার নানা সাংস্কৃতিক প্রভাবের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। পোড়ামাটির তুলসীমঞ্ডের নিদর্শন বা প্রমাণ ওড়িশাতেও বেশ দেখা যায়। 
সেজন্য বলা যেতেও পারে যে, ওড়িশা থেকে এই শিল্পকলার প্রসার ঘটেছে। আবার এই 
নিরিখেও নানা শিল্পকলা চর্চা ও প্রসারের বিষয়ে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। এসবও 
উপেক্ষার নয়। গ্রামীণ ভিন্ন fea পেশাগত বৈশিষ্ট্য ও সে সময়ে জাতিবিন্যাসের নানা 
ধরন ও পারস্পরিক নির্ভরতা কোনও উপকরণগত সংস্কৃতির প্রসারে কার্যকর ভূমিকা 
গ্রহণ করে। পোড়ামাটির yee সে হিসাবে বাংলার এই EF কোনও কোনও 
অংশে পোড়ামাটির অন্য উপকরণের সঙ্গে তৈরি হলেও তার প্রচলন সে অর্থে ব্যাপক 
হয়নি। শতাব্দীপ্রাচীন এই ধারা পোড়ামাটির অন্য উপকরণের মতো সার্বিক অর্থে প্রয়োজন 
ও গ্রাম্যজীবলের অঙ্গীভূত হয়নি। পোড়ামাটির অন্য দৈনন্দিন ব্যবহার্য জিনিসের মতো 
Perrine নয়। তাছাড়া নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া তুলসীমঞ্চের যে শিল্পগত মূল্য আছে সে 
বিষয়টি উপেক্ষিত থেকে গেছে। তাই মৃৎ্শিল্পী বা see সম্প্রদায়ের নিজস্ব বাড়ি 
ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে তুলসীমঞ্চ কম দেখা যায়। তাছাড়া অন্যভাবেও যখন пана মেটে, 
তাই একান্তভাবেই এই তুলসীমঞ্ডের প্রয়োজন দেখা যায়নি। আর হিন্দু ধর্ম ছাড়া অন্য 
ধর্মের কাছে এটি নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। বৃহত্তর সামাজিক প্রয়োজনে এই তুলসীমদ্মের 
সীমাবদ্ধতার জন্য তাই প্রসারলাভও করেনি। ŞE এই উপকরণের সৌকর্যবৃদ্ধি 
বা পরীক্ষানিরীক্ষার তাগিদ তেমন দেখা যায়নি। বিশেষ বিশেষ জায়গায় বা কয়েকটি 
ক্ষেত্রে কিছু অনুকরণ বা শিল্পগত কৃৎকৌশলের প্রচেষ্টা দেখা গেলেও ব্যাপকভাবে তা 
ছড়িয়ে পড়েনি। তাছাড়া স্থানীয়ভাবে ছাড়া কোনও চাহিদাও দেখা যায়নি। সাম্প্রতিককালে 
বিকল্প উপকরক্সের, ফলে OATES সামশ্রিকতাবে পোড়ামাটির কাজকর্ম সঙ্কটের মধ্যে। 
এ সময় যে সমস্ত জিনিসের কিছু চাহিদা আছে তাতেই মনোনিবেশ পড়ছে! আর সময় 
সাপেক্ষ এই শিল্পকর্ম নিতান্ত খেয়াল বশে বা প্রয়োজনভিত্তিক ; তাই তা নিয়ে চর্চা বা 
মনোনিবেশ নিতান্তই অসুবিধাজজনক। 

পোড়ামাটির তুলসীম্চ বাংলার লোকশিল্পলে পরিচিতি লাভ করেনি। একটি ভৌগোলিক 
অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে তা অনিশ্চয়তায় ভুগছে। তৌগোলিক সীমাবদ্ধতা ছাড়া শিল্পকলারূপ 
সম্পর্কে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়নি বা প্রসারও ঘটেনি। তুলসীমঞ্চের পোড়ামাটির এই 
রূপ প্রয়োজ্ঞনীয় একটি উপকরণ হিসাবেই গণ্য হয়েছে যা ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা রীতিনীতির 
গণ্ডিতেই আবদ্ধ। অন্যভাবে বলতে গেলে, এই উপকরণটি শুধুমাত্র শিল্পকলার নিরিখে 
গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে আজও শতাব্দী প্রাচীন এই পোড়ামাটির রূপ বিশেষ 


পোড়ানাটির write উঠোনের অলঙ্কার ২২৭ 


বিশেব cert বেশ পরিচিত। বাংলার কাঠের পুতুল, মুখোশ, ডোকরা শিল্প, পোড়ামাটির 
শিল্প আঞ্চলিক গণ্ডি ছাড়িয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেয়েছে । এসব তখন 
শুধু প্রয়োজনের উপাদান হয়ে থাকেনি, বাংলার শিল্পকলার এক একটি সংগ্রহযোগ্য 
উপকরণ হিসাবেই বিবেচিত হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়ার তৈরি পোড়ামাটির 
ঘোড়া আজ আর সাধারণভাবে দেবতার থানে উৎসর্গ করা হয় না _সংশ্রহে রাখার 
জন্যই নেওয়া হয়। এভাবেই আকর্ষণীয় শিল্পরুপ কালে কালে অভিনন্দিত হয়েছে যা 
ব্যবসার স্বার্থে আরও আকর্ষণীয় করার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে! এভাবেই বাঁকুড়ার এই 
গ্রামের পোড়ামাটির শিল্প দিনে দিনে কৃৎকৌশল ও বাণিজ্যে উন্নত রূপ পেয়েছে। দেখা 
গেছে যে, এই বাঁকুড়া জেলারই সোনামুখীর পোড়ামাটির ঘোড়া লোকশিল্পের আঙ্গিক 
Serta রাখলেও তা সঠিক সমাদর পায় না, যা পাঁচ্মুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়ার ক্ষেত্রে 
'ঘটেছে। অনেকক্ষেত্রে চাহিদা মেটাতে সোনামুখীর মৃৎশিল্পীদের নিজেদের আঙ্গিক ছেড়ে 
পাঁচমুড়ার আঙ্গিকেই তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে পাঁচমুড়ার পোড়ামাটির ঘোড়া, বাঁকুড়া 
জেলা তথা পশ্চিমবাংলার পোড়ামাটির ঘোড়ার একটি নির্দিষ্ট আঙ্গিক বা রূপ হিসাবে 
স্বীকৃতি পেয়েছে। 

পোড়ামাটির তুলসীমঞ্চের শিল্পরূপ কিন্তু মেদিনীপুর জেলার ক্ষেত্রে এরকম কোনও 
গ্রহণযোগ্য বা আগ্রহের স্তরে পৌছায়নি। বিভিন্্রভাবে এই তুলসীমঞ্চ তৈরি করা হয় 
শ্রয়োজনবোধে ও অবস্থার শ্রেক্ষিতে। বর্তমানে মেদিনীপুর জ্দেলাতেই যেমন সিমেন্টের 
তুলসীমঞ্চ তৈরির ব্যাপক ব্যবস্থা দেখা যায়। তাই শুধু প্রযোজনভিত্তিক দিক দিয়ে 
দেখলে এই একান্ত অপরিচিত লোকশিল্পের সামগ্রিক পরিচিতিলাভ সম্ভব নয়। সঠিক 
প্রশিক্ষণ ও উৎসাহের সৃষ্টি করে কুশলী শিল্পীদের একই সঙ্গে পোড়ামাটির এই উপকরণ 
তৈরিতে সাহায্য করারও প্রয়োজন । এক্ষেত্রে ব্যবসায়িকভাবে প্রসারলাভের জন্য দক্ষ 
শিল্পীদের কর্মশালা ও সেইসঙ্গে শিল্প সংগ্রাহক, শিল্পরদিক ও সরকারি পর্যায়ে আলোচনার 
মধ্য দিয়ে পোড়ামাটির এই প্রতিহ্যবাহী শিল্পকে সর্বপ্রাহ্য রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা 
প্রয়োজন। আর এভাবেই সম্ভব হতে পারে লোকশিল্পকলার এই প্রাচীন রূপ তথা 
পোড়ামাটির এই প্রতিহ্যগত পরম্পরা বাঁচিয়ে রাবা। 
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পোড়ামাটির үнге উঠোনের অলঙ্কার 


কৃতত্রতা সেন্টার ফর আর্কিওলজিক্যাল স্টাডিজ urs ট্রেনিং, TOM ইন্ডিয়া 
থেকে ১৯৯৭-১৯৯৮-এর গবেবণা অনুদানে ‘পোড়ামাটির তুললীমঘ্চ' শীর্বক কাজটি 
করার সুযোগ পাওয়ায় এবং নির্বাচিত অংশ প্রকাশ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য সংস্থার 
সচিব ড. গৌতম সেনগুপ্তকে peau জানাই । এই বিষয়টিতে বিশেষভাবে আগ্রহী 
করে তোলার জন্য শিল্পকলা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অশোক ভট্টাচার্যকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 
পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বন্ধুরা, বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার аҹ ও чәч 
গ্রামবাসী নানাভাবে তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। কোলাঘাটের গবেষক বন্ধু শ্রী শ্যামল 
বেরা আমার সঙ্গে দু'একটি গ্রামে সঙ্গীও হয়েছেল। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বর্ধমানের কাটোয়া 
থানা এলাকার কিছু ধারণা দিয়েছেন মেদিনীপুর জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রী 
বাসুদেব ঘোব। এছাড়া লেখক একরাম আলি তথ্যসূত্র সংগ্রহে সাহায্য করেছেন। আমি 
এদের সবার কাছেই ез! লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের প্রকাশনা 
সম্পাদক сө, দিব্যজ্যোতি মজুমদার মূল লেখাটির গঠনগত দিক নিয়ে মন্তব্য করে 
উৎসাহ দিয়েছেন। আর, নিরন্তর উৎসাহ ও তাগিদ পেয়েছি আঞ্চলিক ইতিহাস, ্রত্মতত্ব 
ও লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট ক্ষেত্র গবেষক শ্রী তারাপদ সীতরার কাছ থেকে। আমি FSS 


afin ran rts পোকাম্াটির са тог. а 
whim саатда рані “ 





অখণ্ড মেদিনীপুর জেলার মানচিত্রে পোড়ামাটির сааса কারিগরি কেন্দ্রসমূহ। 








arta পাকানো অংশ ат тт? 





তুলসীমঞ্চ তৈরির উপকরণ। 





ঢারকোনাকুতি теже 
me 


বিভিন্ন আকৃতির তুলসীমঞ্চ এবং তার নানা অংশ। 





উপরে, ধেতুয়া, মেদিনীপুর। অনাথবন্ধু দাস 
(অকুল্সাভা)। 

নীচে, মির্জাবাজার, মেদিনীপুর শহর। ব্রেলযকানাথ Ж. 
দাস (মেদিনীপুর)। 





উপরে, বেলিয়া, মেদিনীপুর॥ 


হরিপদ দাস (রেড়াপাল)। 
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ফকিরগঞ্জ, পীশকুড়া। TH পাল (ফেকিরগঞ্জ)। 
বসরবল, পাঁশকুড়া। মুকুন্দ পাল (খসরবন)। 


নীচে, পূর্বকোলা, তমলুক। 
CT পাল (যশোমস্তপুর)। 








উপরে, যশোমন্তপুর. তমলুক। দেবেশ পাল যেশোমস্তপুর)। 


A, রঘুনাথবাড়ি, পাঁশকুড়া। গোকুলচন্দ্র পাল (রঘুনাথবাড়ি) 


Sora, ফকিরগঞ্জ, পাঁশকুডা। লক্ষ্মণ পাল 
(ফেকিরগঞ্জ)7 
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উপরে, FT, সবং। রবীন পাল (কিয়ারান!)। 
3o, গজিলা, ময়না। শ্রীকান্ত পাল (5081) 


মনসার ঘট: 
দেবীতোষণের উপকরণ 





বিধান বিশ্বাস 


চিত্রিত ঘট-এর 'সাদি নিবাস বাংলা দেশের বরিশাল জেলায়। দেশ 
ভাগ হওয়ার পর এই আনুষ্ঠানিক শিল্পকলা এখন এপার বাংলারও 
লোক শিল্পকলা হিসাবে বিবেচিত। বরিশাল জেলার তিনটি থানা 
অঞ্চলের কথা এ পর্যন্ত সমীক্ষায় জানা গেছে_কাউখালি, পিরোজপুর 
আর ঝালকাঠি। বরিশাল জেলার বাইরে চিত্র- 
প্রতিমা মনসার ঘট পুজার প্রচলন ছিল না। 
শ্রাবণ মাসের শেষ দিন অর্থাৎ সংক্রান্ডির দিন 
এই মনসা পূজা হয়। পূজা উপলক্ষে রয়ানি গান 
হয়। রয়ানি গানের বিষয় পদ্মা পুরাণ বা মনসা- 
মঙ্গল। সারা রাত ধরে গায়ক দোহারকি সহ 
পালা আকারে রয়ানি গায়। 















SARC 
প্রেত 





কৌশিকী 


ক্ষেত্রে মনসা чора (বরিশাল জেলার) চিত্রণই সর্বোৎকৃ্ট। শৈলীতেও স্বতন্ত্র। বিশেষ 
আকৃতির wha বাইরের একদিক অনবদ্যভাবে ব্যবহৃত হয়ে দেবী মনসার প্রতিকৃতি 
অঙ্কিত হয়। ঘটটির গঠন আকৃতি দেবী মনসার চরিত্র অনুসারে তৈরি। এ এক সার্থক 
TOSI 

সপ рэп পৃথিবীর এক প্রাচীন প্রথা। আকৃতি, শীতল স্পর্শ, দ্রুত ও প্রায় иав Й 
এবং বিষধর হওয়ায় মানুষ তাকে ভয় পেয়েছে চিরকাল। এমনকী কিংবদত্তিও গড়েছে। 
অনেক ডিমের প্রসবকারিণী বলে প্রজননের প্রতীক সাপ। সেই কারণে গর্ভিণী সাপের 
সঙ্গে ঘটের তুলনা করা হয়! পূর্ববঙ্গে সাপের নির্দিষ্ট বাসস্থান বা গর্তকে হাঁড়ি বলে। 
ঘটের সঙ্গে নাগ বা সাপের প্রতীক সাজানো থাকে কোথাও। এই প্রথারই সুন্দর ব্যবহার 
বরিশাল জেলার মনসা ঘট। 

এই ঘটটি বিশিষ্ট আকারের। এতে চারটি ভাগ আছে। প্রথমে পাদান যাকে ভিত্তি 
করে ঘটটি বসানো হয়, এই অংশে দেবী হনসার পা আঁকা থাকে। পাদানের উপর 
থেকেই ঘটের গোলালো অংশ শুরু হয়। এই অংশে মনসার দেহ কাণ্ড বিশেষ করে 
উদর ভাগ থাকে। গোলালো অংশ থেকে ঘটটি প্রায় সোজা উপরে উঠেছে, এই অংশে 
মনসার গলা ও মস্তক ভাগ থাকে । তারপর ঘটটি ক্রমশ সরু হয়ে গেছে। সরু অংশের 
উপর ছাতার মতো মেলে ধরা ঘটের কানা বা কানাত। ঘটের উপরিভাগটি দেখতে 
অনেকটা বৌদ্ধত্বূপের মতো। যেন ea উপর ছত্র বিন্যাস। কানার অংশে কোনও 
চিত্রণ নেই, খড়ি মাটির সাদা রঙ লাগানো থাকে। বৌদ্ধ জাতকে নাগ জাতির কথা 
পাওয়া যায় যারা বুদ্ধের পূজা করেছিলেন। নদিয়ার চাকদহ অঞ্চলে একটি নতুন বৌদ্ধ 
বিহার আছে। বরিশাল জেলার সংলগ্ন চট্টগ্রাম জেলার অধিবাসীদের তৈরি। ওই বিহারে 
ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় ধ্যানরত বুদ্ধ মূর্তির মাথার উপর ছাতার মতো পঞ্চ ফশাযুক্ত নাগ 
বিরাজিত। 

মনসা ঘটের প্রাচীন নিদর্শন আছে গুরুসদয় সংগ্রহশালায় আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
আশুতোষ সংশ্রহশালায়। গুরুসদয় সংগ্রহশ্যলায় সংগৃহীত মনসা ঘট দেখলে বোঝা যায় 
যে কেন মনসা ঘটটির আকারে এমন বিশিস্টতা দেওয়া হয়েছে, যা এখনকার EA 
দেখলে বোঝা যায় না। এই বিশিষ্টতা যেন দেবী ননসাকে প্রজ্রননের দেবী বা অধিকারিণী 
বলে ভাবা হয়েছে। শুধু দত্তপুকুরের কেষ্ট পালের আঁকা ঘটে এই বিশিষ্টতা বোঝাতে 
প্রতীক বাবহার করা হয়েছে ঘটে। যে প্রতীক অন্য কোনও ঘটে লেই। কেষ্ট পাল 
বাংলাদেশ থেকে নবাগত। তিনি তাঁর কাজের প্রণালী গ্রহণ-বর্জনেব দ্বারা সংশোধিত 
করেননি বোধহয়। অন্য চিত্রীগণ অনেক আগেই স্থানান্তরিত এবং নাগরিক জীবনের 
শালীনতায় ers | 


অলসার ঘট  দেবীতোবণের উপকরণ 


মনসা ঘট তৈরির সময়কে এই ভাবে ভাগ করা যেতে পারে-_কাঁচা ঘট তৈরি, 
শুকানো, পোড়ানো ও চিত্রণ। কখনওই এক নাগাড়ে THOR করা সম্ভব নয়। এক 
একটি পর্যায়কে সারণির মতো করে যেতে হয়। অনেকগুলি ঘট তৈরির ক্ষেত্রে কাজের 
ধারাকে “রোজ” হিসাবে ধরে Gem হয়। যেমন কাঁচামাল, মজুরি, কাজের জায়গা, 
পোড়ানো, রঙ এবং অন্যান্য খরচ যা হয় উৎপন্ন ше) বিক্রির পর যা মূল্য পাওয়া যায় 
তাতে অন্যান্য খরচ উঠে এলেও শ্রমের মূল্যের ঘাটতি থেকে যায়। কেন লা এত শ্রম, 
পয়সা আর সময় ব্যয় করে উৎপাদিত দ্রব্যের মৃল্যমান সাধারণ ক্রেতার ক্রয়ের সাধ্যের 
মধ্যে রাখতে গিয়ে কারিগর আর্থিকভাবে মার খায়। 

এই মনসা ঘটের মাপ ছয় ইঞ্চি থেকে চব্বিশ Rie পর্যন্ত উচ্চতার হতে পারে। আর 
চাররকম আকৃতির। কারিগরদের ভাবায় যা বড়. নাকারি. সাঝারি, ছোট। চব্বিশ ইঞ্চি Cy 
чя সবচেয়ে ছোট বৃত্ত মাপ আট ইঞ্চি, বড় বৃত্ত সাপ প্রায় ত্রিশ Bf কালাত যা কিনা 
ছাতার মতো ছড়ানো তার বৃত্ত মাপ তেইশ Ға! পাদান থেকে কানাত পর্যন্ত ঘটটি 
একবারে তৈরি সম্ভব নয়। কাচা মাটি দিয়ে জোড়ে COTY তৈরি হয় এবং হাতেই তৈরি 
হয়ে থাকে। কোনও কোনও কারিগর দেশীর চাকে তৈরি করেন ঘটকে। সেক্ষেত্রে ঘট 
বেশি বড় আকৃতির হয় ন!। পাদান হিসাবে আলাদা করে মাটির বলয় (রিং) তৈরি করে 
নিতে হয় । এখন প্যারিস মাটির প্রোস্টর অব প্যারিস) তৈরি 'ডাইস" এর সাহায্যে ঘট 
তৈরি হয়। এতে মেহনত অনেক বেঁচে যায়। 

হাতে তৈরি ঘট সাতটি জোড়ে তৈরি হয়। এই সাতটি জোড় পর পর জুড়ে 
যাওয়া সম্ভব নয়। একটি ভাগ তৈরির পর একটু 'রস টান’ হলে অর্থাৎ শুকিয়ে 
নরম ভাব কাটার পর পরের ভাগ জোড়া হয়। এভাবে সবশেবে কানাতটিকে 
আলাদা একটি সরায় তৈরি করে беса রস শুকিয়ে মূল ঘটটির সঙ্গে জুড়ে 
দেওয়া হয়। FAS জোড়ার অংশটি ঘটের সবচেয়ে সরু অংশ সে কারণে কানাতটি 
জোড়া কঠিন হয়। 

যে মাটিতে একটু আঠার ভাব থাকে অর্থাৎ এটেল বা দোআশ মাটি জলে ভিজিয়ে 
নরম করে ভাল ভাবে চটকানো হয়। কারিগরের ভাবায় “মাটি ছানা'। এতে মাটিতে 
আঠালো বা ‘চিটচিটা’ ভাব আসে fees Sez বা শল্য কোনও কিছু থাকলে বেছে 
ফেলা হয়। এবার কাদা মাটি “ভাই” করে রাখা হয়। ভাই থেকে 'তাল' করে মাটি নিয়ে 
‘OPC করে ঘটের পাদান থেকে জোড়ে carte উপর দিকে তোলা হয়। অবশ্যই 
প্রতিটি জোড় শুকিয়ে শক্ত করে পরের COTS তোলা হয়) না হলে নরম কাদামাটি ভার 
সইতে পারে না। 'পিটলা” নামক কাঠের তৈরি Gon জাতীয় ча দিয়ে পিটিয়ে জোড়কে 
সমান ও মজবুত করে তোলা হয়। 


২৪৪ কৌশিকী 


কারিগরগণ মাটি সংগ্রহ করেন দূরাম্তর থেকে। যেমন উলুবেড়িয়া, ক্যানিং ইত্যাদি জায়গা 
করেছে। আগে অবশ্য এই ae (পাতিপুকুর দক্ষিণদাড়ি) পরিত্যক্ত নির্জন জায়গা বলেই 
মাটির কারিগরগণ এখানে বসবাস ও কাজের সুবিধা পান। উলুবেডিয়া থেকে মাটি গঙ্গা 
নদী দিয়ে লৌল্রাযোগে কলকাতার ঘাটে আসে। সেই মাটি কারিগরগণ যে যার মতো নিয়ে 
TRI এখন লরি করে মাটি সরাসরি কারিগরের comm পৌছে যায়। দুআনি মাটি অর্থাৎ 
বোলো ভাগের দুই ভাগ মাটি এখনকার হিসাবে (২০০০ সাল) তিনশো পঞ্চাশ টাকা । 

এরপর ঘটটি শুকানোর পালা। প্রথমে ছায়ায় টান ধরিয়ে” নেওয়া হল। এতে ভিজে 
মাটির রস কমে শক্ত হয়। পরে রোদ খাওয়ালো হয়। রোদে কাচা ঘট শুকনো খটখটে 
হয়ে গেলে ভাটি বা পোনে পোড়ানো হয়। সরাসরি কাঁচা ঘট রোদে দিলে BS রস 
টানার কলে ঘট ফেটে যেতে পারে। এতে কারিগরের লোকসান। 

ভাটি বা পোন প্রায় সব মৃৎশিল্পীর বাড়িতেই থাকে। কাজ অনুযায়ী ভাটি ছোট বা 
বড় হয়। যৌঘ ভাটি কম হয়। প্রয়োজনে কারিগরগণ একে অপরের ভাটিতে FY 
পুড়িয়ে নিতে পারে। ভাটি সাধারণত মাটি দিয়েই তৈরি হয়, বড় আকারের উনুনের 
উপর amer গেঁথে দিয়ে ছোট কয়েকটি ফোকর করে দিলেই প্রাথমিকভাবে ভাটি 
হয়ে গেল। এবার পাশ দিয়ে কাদার গাঁথনি দিয়ে একটি প্রকোষ্ঠ করে তার মধ্যে 
পোড়ানোর দ্রব্য সাজিয়ে মধ্যে কিছু জ্বালানি দেওয়া হয়। এবারে বাইরে দিয়ে কাদা মাটি 
দিয়ে ঢেকে দিতে হয়, নীচে Фа জ্বাল দেওয়ার মতো দ্বালানি ধরিয়ে দিতে হয়। 
জ্বালানি কাঠ, নির্দিষ্ট জ্বালানিতে নির্দিষ্ট সময়ে পোড়ানো শেষ হয়। ভাটি ঠাণ্ডা হলে 
পোড়ানো НӘ) ভাটি থেকে নামালো হয় পরবর্তী কাজের জন্য। 

মনসা ঘটের ক্ষেত্রে এবার রঙের TE অর্থাৎ আঁকার পালা । আকার জন্য রঙ 
বাজার থেকে সংগৃহীত হয়। সবই দেশি গুঁড়ো রঙ। язе হল 


খড়ি - সাদা রঙ 

পিউরি - হলুদ রঙ 

রাভা - লাল রঙ 

ভুসো — কালো AS 
রাজানীল - ене 


এর মধ্যে ভুসো (অর্থাৎ কালো রও) হ্যারিকেন বা হাঁড়ির পিছনের কালি, খড় ব্য 
পোয়াল পুড়িয়ে, এক ধরনের কাঠ পুড়িয়ে, কেউ চাল পুড়িয়ে বানিয়ে লেন। এটা 
বাড়িতেই ফর! যার। aces সঙ্গে তেঁতুল বীজের গুড়ো থেকে তৈরি আঠা যার চলতি 
নাম “কাই আঠা’ পরিমাণ মতো জলের সঙ্গে মিশিয়ে গোলা হয়। 


আলসার ঘট দেবীতোবণের উপকরণ 


আঁকার জনা ঘটটিতে প্রথমে খড়ির প্রলেপ কয়েকবার লাগিয়ে আঁকার ক্ষেত্র তৈরি 
করা হয়। কালো AS বাদে অন্য কোনও AS হালকা বা পাতলা করে গুলে ওই রঙে 
তুলি বুলিয়ে রেখা দ্বারা প্রতিমার মুখাকৃতি ও চার হাত আঁকা হল এবং এই অংশটি 
হলুদ রঙে ভরাট করে দেওয়া হল। চোখের জ্ঞায়গা অবশ্য ফাকা অর্থাৎ সাদাই থাকে। 
পাদালে পারের পাতায় হলুদ রঙ লাগানো হয়। বাকি অংশ পরিধেয় বস্তু হিসাবে লাল 
রঙ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। অঙ্গবন্ত্র নীল রঙের (uF সব সময় আঁকা হর না), 
পরিধেয় বস্ত্র গাঢ়নীল AeA চার হাতের উদ্ধত ফণা সরু আঁকা বাকা সাপ ও নীল 
রঙের । মুখাবয়বের প্রান্ত-রেখা লাল রঙ দিয়ে আঁকা। চিবুকের নীচে কালো রঙের রেখা 
টেনে মুখাবয়বের বিভেদকে প্রকট করা হয়েছে। সমান্তরালে কণ্ঠরেখা কালো দিয়ে 
HST SCE লাল রঙের গহনা। GS, নাকছাবি, নাক ও চোখের প্রান্ত রেখা, তৃতীয় 
নয়নের প্রান্ত রেখা, কুমকুম টিপ ইত্যাদি লাল রঙে আঁকা। 

আকার পদ্ধতিকে যদি পরপর সাজিয়ে সারণি তৈরি করা যায় তাহলে এই রকম 
দাড়ায়_থড়ি লাগানো (সাদা রঙ করা), GRATE (দেবী মনসার দেহ অঙ্কন), হলুদ 
লাগানো, লাল লাগানো, লাল রেখায় মুখাকৃতি অন্কন-__ চোখ, সুখ, টিপ, WPF, 
অলংকার ও পটভূমি UI কালো রেখায় 28, থুতনি, চোখ, হাতের রেখা, পা-এর 
রেখা অস্কন, কালো চুল লাগানো। সাদা রঙ দিয়ে শাড়ির পাড়, কানের দুল, মাথার চূড়া 
SA শেষে চার হাতে সরু রেখায় নীল বা সবুজ রঙে উদ্ধত wn আঁকা-বাকা সাপ 
এঁকে শেষ করা। 

দেবী ননসার হাতের সাপ বা নাগ আঁকার পর ফেন প্রতিমার ওল অনেকটাই বেড়ে 
যায়। হাতের সাপ আঁকার আগে শুধুমাত্র POR বৈশিষ্ট্য ছাড়া মনসাকে আলাদা করে 
পাওয়া যায় না। এই সাপগুলি ধরার পদ্ধতিও সহায়ক হিসাবে কাজ করে। দুটি হাত 
কনুই থেকে ভাঁজ করে বুকের কাছে মুঠি করে ধরা, আর দুটি হাত কনুই থেকে ভীজ্ঞ 
হয়ে পাশ দিয়ে উপর দিকে উঠে গেছে। এইভাবে অবস্থিত হাতে চারটি সাপ দেবী 
প্রতিমার উপর কিল-বিল করছে যেন আধুনিক ছবির “ফর্ম ভাঙার CRT 

жағаға মাত্র লোকশিল্পী আছেন যাঁরা এই চিত্রিত মনসা ঘট করেন। তাঁদের মধ্যে 
খাল পাড়ে থাকেন (কলকাতা বিধান নগর রেল স্টেশনের কাছে)। প্রায় বাট বৎসর 
বয়স্ক মহিলা এখনও কয়েক শত ঘট আঁকেন বৎসরান্তিক পূজা উপলক্ষে । তার মধ্যে 
বেশ কিছু বড় ঘট আছে। বড় ঘট বলতে গেলে তিনিই করেন। তার ore উত্কর্ষতায় 
weg! বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সুনিপুণও বটে। দক্ষিণদাড়িতে আর একজ্ঞন শিল্পীও 
আছেন, নাম রতন পাল। তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে বেশ কিছু ঘট করেন। উত্তর 


২৪৬ ст 


চব্বিশ পরগনার দন্তপুকুর চালতাবেডিয়ার কেষ্ট পালও কিছু ঘট করেন। রতন পালের 
ঘট চিত্রণকে যদি প্রাথমিক পর্যায়ের বলে গণ্য করি তাহলে দত্তপুকুরের CEB পালের 
আঁকা ঘটকে আদিম পর্যায়ের ধরা যেতে পারে। এই তিনজন শিল্পীর চিত্র গঠন এক 
কিন্তু করণ-কৌশল ও শৈলীগত পার্থক্য অনেক৷ প্রথম জ্রনের কাজে নিষ্ঠা ও телі 
যেমন পরের দুই জনের কাজে সেই HNO কমতে কমতে গেছে। যেমন প্রথম 
জনের হাতে নীল বা সবুজ রঙের সাপ иара. ত্বিতীয়জনে সাদা রঙে প্রায় সরল 
রেখায় BS টানে সারা। POMS এসে সাপ নেই বললেই চলে। চূড়া বা অলংকরণের 
ক্ষেত্রেও তাই। সরযুবালা প্রতিমার চূড়া নোগচুড়া) আঁকেন সাদা রঙ দিয়ে অনবদ্য তুলি 
চালনায় । 

মনসা পৃজাবিধি বিভিন্নজন বিভিন্নভাবে করে থাকেন। সাধারণভাবে শ্রাবণ মাসের 
সংক্তান্তিতে চিত্রিত মনসা ঘট যাঁরা পূজা করেন তাঁদের একজন শ্রীমতী ছায়ারানি সরকার 
বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনার হাবডা নিবাসী, পৃক্তার দিন নতুন কুলার উপর ধান ও 
পাঁচটি গোটা সুপুরি দিয়ে ঘট স্থাপন করেন। বসস্তকুমার ভট্টাচার্য সংকলিত বিজয় 
গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণ বা মনসা মঙ্গল’ পাঠ করেন। এই পদ্মাপুরাশেই উল্লেখ আছে চাদ 
সদাগর “ঘট করিয়া’ মনসার পৃজ্ঞা করিয়াছেল। 

ঘটে ерата প্রচলন আবহমানকাল থেকে। কোনও ব্রত অনুষ্ঠান, লৌকিক পূজা বা 
শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানে ঘটের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা থাকে। দেবতার যে-কোনও প্রতিমা 
হোক না কেন ঘটস্থাপন আসল) প্রচলিত একটি কথা আছে_ঘটে-পটে পুজা । মনসা 
মঙ্গলে উল্লেখ আছে চাদ সদাগর তার গৃহিণী সনকার স্থাপিত ঘট পদাঘ্যতে ফেলে দেন। 
ঘটের ব্যাখ্যা যা-ই হোক সেই WE বরিশালের শিল্পীগণ দেবী মনসার প্রতিমা এঁকে 
অন্য মাত্রা সংযোজন করেছেন। আশ্বিন মাসের কোজাগরী পূর্ণিমায় পূর্ববঙ্গে লক্ষ্মী পুজা 
হয়। এই পূজায় বরিশাল এবং সংলগ্ন জ্েলাগুলিতে সরায় আঁকা লক্ষ্মী প্রতিমা পুজা 
হয়ে থাকে। এরই ঠিক এক দেড় মাস আগে শুধুমাত্র বরিশাল জেলায় ঘটের গায়ে 
মনসার প্রতিমা আঁকা হয়। 

দেবী মনসার ঘট অন্যভাবেও পুজা পায় অন্যান্য জায়গায়! এরমধ্যে নাগ বা ফণাযুক্ত 
সাপ আর শুধুমাত্র ঘট। নাগঘট পূর্ববঙ্গে এক রকন, পশ্চিমবঙ্গে অন্য রকম। পূর্ববঙ্গে নাগ 
ঘটে এক ফণা, আট ফশা, একুশ ফণা এবং বিয়াল্লিশ ফণা যুক্ত সাপ থাকে । একুশ আর 
বিয়াল্লিশ ফণা যুক্ত নাগ ঘট মাটির ঘনপিগুকে ঘটের আকৃতি দিয়ে উপর দিয়ে চালি 
তৈরি তার উপরে ছোট ছোট সাপের ফণাকে যুক্ত করে দেয়। এ সবই রোদে পোড়ানো 
হয়, ভাটিতে পোড়ানো হয় না। পূর্ববঙ্গের মাটির কারিগরগণ বিশ্বাস করেন যে__ 
দেবতাকে পোড়াতে লেই। অবশ্য ঘটের ক্ষেত্রে আলাদা। ঘটের গায়ে আলাদা করে 
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প্রতিমা চিত্রিত হয়। কোনও কোনও ঘটে জ্বল ভরে পুজা! বা ব্রত পালন হয়। নাগ 
ঘটগুলিকে খড়ি দিয়ে সাদা করে তার উপর নানান রঙ চাপিয়ে সাপের ফশাশুলিকে 
বিচিত্র করা হয়। সাপের ফশার মাঝে কয়েকটি বাশের “বেতি? (সরু বাতা) See দিয়ে 
বেতির মাথায় মাটির পদ্মফুল লাগানো হয়। সব মিলিয়ে চমৎকার দেখতে লাগে। ঘট 
আকৃতির মাটির পিণ্ডের গায়ে দুপাশে দুটি নানুষের চোখ একে দেওয়া হয়। যেন দেবী 
মনসার 'অলখ নয়ন'। 

এছাড়া শুধু ঘট ап হয় আসন পেতে শ্রাবণ মাসের প্রথম দিন থেকে। পাঁচটি ঘট 
স্থাপন করে তাতে জ্বল ভরে একটি করে ফণিনলসার পাতা রেখে রোভ ফুল ও জল 
দেওয়া হয় একমাস। শেষ দিনে অর্থাৎ সংস্রান্তির দিনে স্থান বিশেষে নাগ ঘট বা মনসা 
ঘট পূজা হয়। OAT শেষে নাগ ঘট বা মনসা ঘট রেখে দেওয়া হয় ঘরে বা ঠাকুর থানে। 
শুধু «бө বিসর্জন দেওয়া হয় পুকুর নদী৷ বা যে কোনও জলাশয়ে । শুধু ঘট-এর 
আকার ছোট, পোড়ানো রঙ ছাড়া, লাল রঙ করা. সাদা, সাদার উপর কালো ডুবে 
দেওয়া অবস্থায় পাওয়া যায়। 

পশ্চিমবাংলা বিশেষ করে বাঁকুড়া জ্ঞেলায় যে ঘট পাওয়া যায় তা পোড়ানো। 
লগ্াটে, ধূপ দেওয়ার ধুনুচির মতো গড়ন। তিন আকারে পাওয়া যায়। ছোটটি ছয় ইঞ্চি, 
মাঝারিটি আট-দশ ইঞ্চি এবং বড়টি এক-দেড় ফিট মতো উচু হয়। এই ঘটে নাগ বা 
ফণাযুক্ত সাপ ছোট আকৃতির, ঘট তৈরির সময় কাচা অবস্থায় ঘটের গায়ে লেপটে 
দেওয়া হয়। এছাড়া বড় ঘটটির উপর এক দেবীমুণ্ড জুড়ে দেওয়া থাকে | এই দেবীমুখ্ডের 
মাথায় মাটিরই চূড়া, দেবী জিহ্থা প্রদর্শনিকারী সম্পূর্ণ কালো রঙের। হঠাৎ দেখলে দেবী 
কালী বলে ভ্রম হয়। এইরকম শুধু YO, পাওয়া যায় রাঢ় TH যা বড়াম বুড়ি বলে 
পরিচিত। বাঁকুড়া জেলার কোনও কোনও স্থানে এই দেবীর অধিষ্ঠান দেখা যায়। যেমন 
ওড়গোদা প্রামে। আশ্বিন মাসের শুক্লা একাদশীর দিন এখানে বড় মেলা বসে। লোল 
Бере aip কীভাবে মনসা ঘটে এল তা সমাজতত্ব বিশেষজ্ঞ বা সাংস্কৃতিক 
নৃবিজ্ঞানীগণ বলতে পারেন। 

সারা বাংলায় উল্লেখলীয়ভাবে তিন sea হলসা ঘট-এর প্রচলন দেখা যায়। বাঁকুড়ার 
মনসা ঘট, যশোহর-এর মনসাঘট আর বরিশাল-এর মনসা ঘট। এই তিন রকম মনসা 
ঘট ছোট আকারের দাম যথাক্রমে দশ টাকা. পাঁচ টাকা, দশ টাকা। বাঁকুড়ার দেবীমুণ্ডযুক্ত 
মনসা ঘট বড় আকারের দাম ত্রিশ টাকা। বরিশালের চিত্রিত ঘটের সবচেয়ে বড় 
আকারের দাম একশো দশ টাকা (১৪০৭ সনের ভাদ্র মাসের হিসাব, ইং ২০০০ 
সাল)। এই দর মোটের উপর । বাজার দর ওঠা-নামা করে এক্ষেত্রেও, পাইকারি আর 
খুচরা দর আলাদা হয়। 
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বরিশাল জেলার ঘট-এর অন] আকারশুলির দাম কুড়ি টাকা আর প্রায় ত্রিশ টাকা। 
তবে পয়ত্রিশ টাকার ঘটটিই প্রচলিত বড় মাপের । একশো দশ টাকা দামের যে ঘট তার 
আকার অত্যধিক TY | দুটি ঘটের মাপের (উচ্চতা) তারতম্য হয় ছয় ҰҒЫ মতো কম 
করেও । 

আশুতোষ সংশ্রহশালার মনসা ঘটগুলির পরিচয়পত্র এই রূপ 

মনসা ঘট / আধুনিক / বানারিপাড়া, বরিশাল। 

(লেখাগুলি ইংরাজি বড় অক্ষরে লেখা) 

কিন্তু কোনগুলি বা সবগুলিই এক জায়গা থেকে সংগৃহীত কি-না বোঝা যায়নি। 

যশোহর জেলার ঘটে সাপের ফণা ঘটের মাথা ছাড়িয়ে উদ্ধত হয়। সেখানে বাঁকুড়া 
ফ্রেলার ঘটের সাপের ফণা ঘটের কানার নীচে পর্যন্ত থাকে। দু জায়গার সাপের ফণার 
আকৃতিও ভিন্নতর। যশোহরে বড় বাকুড়ায় ছোট। প্রথমোক্ত ঘট পুড়িয়ে নানা বর্ণে 
চিত্রিত করা, দ্বিতীয় ঘট পুড়িয়ে কালো করা-_ভাটিতে দ্রব্যগুলি সাজিয়ে কোনও ফাক 
না রেখে সম্পূর্ণ ঢেকে দিলে ধোঁয়া না বেরোনোর ফলে ভ্রব্যগুলি কালো হয়। 

বরিশাল জেলার মনসা ঘট চিত্রকারীগণ 

>. শ্রীমতী সরযৃবালা পাল, зо বৎসর। 

নিবাস — দক্ষিণদাড়ি, পাতিপুকুর, কলকাতা । পূর্বতন নিবাস- গ্রাম গাবা, থানা__ 
ঝালকাঠি, জেলা-বরিশাল। 

২ শ্রী রতন পাল, বয়স ৩৮ ব.। 

নিবাস — ওই 

পূর্বতন নিবাস-__ কাউখালি, জেলা বরিশাল। 

৩ শ্রী কেষ্ট পাল, ৫৫ ব. 

চালতাবেড়িয়া, দত্তপুকুর, উত্তর চব্বিশ পরগনা । 

পূর্বতন নিবাস__ পিরোজপুর, বরিশাল) 

৪. শ্রী কালীপদ পাল, ৬৫ 4. 

শপিতা 'রোহিণী পাল। 

নিবাস__ তাহেরপুর, নদিয়া 

পূর্বতন-__ গ্রাম- ডামুর ভ্যা 

ডাক- মাদারী হাট 

জেলা- ফরিদপুর। 

**৫. "রাসবিহারী পাল, নিবাস- স্বরূপ গঞ্জ (ATA) 

“cewa পাল, নদিয়া | 


মনসাহ ঘট দেবীতোষাণের উপকরণ 


শফরিদপুর নিবাসী (পূর্বতন) সরা শিল্পী। তাহেরপুর নিবাসী পূর্বতন ববিশলে ভেলার 
অআধিবাসীগণের অনুরোধে মনসা ঘট তৈরি শুরু করেন। বর্তমানে তার ছেলে কালীপদ 
পাল মনসা ঘট তৈরি করছেন। প্রতি বছর শত খানেক ঘট আঁকেন। 

**এই দুইজন বরিশাল জেলা থেকে এখানে আসেন॥ এই অঞ্চলে বসবাসকারী 
বরিশাল জেলা থেকে আগত অধিবাসীদের ә) মনসা ঘট (চিত্রিত) করতেন। বর্তমানে 
দুইজ্রনই লোকান্তরিত। এই তথ্য দন্ডপুকুরের শ্রী কেষ্ট পাল-এর নিকট প্রাপ্ত। 

ঠাকুরপুকুরে অবস্থিত শুরুসদয় সংগ্রহশালায় একটি মনসা ঘট প্রদর্শিত হয় । শৈলীগত 
পার্থক্য না থাকলেও গঠনগত পার্থক্য দেখা যায় বর্তমানে প্রাপ্ত মনসা ঘটশুলির ACF | 
এই Wha ছবির বিশেষ ত্রষ্টব্য মনসা দেবীর বসার ভঙ্গিমা। 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় মোট ৫টি মনসা ঘট প্রদর্শিত 
হয়। এই ঘটগুলিকে চার শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ঘটটি 
আনুনানিক ছয় ইঞ্চির মধ্যে ра আর বর্তলালে এখানে তৈরি ঘটগুলির সঙ্গে মিল 
আছে। অন্য চারটির একটি ঘটের তলা সমান, কালা ভাঙা, ছবি সম্পূর্ণ আলাদা | PICA 
উপর উপবিষ্টা, চার হাত। সম্মুখের হাত উপর-নীচ করে আঁকা কিন্তু হাতে কোনও সাপ 
নেই। মাথায় এগারো ফণ্য যুক্ত নাগের ছত্র। তার উপর একটি পার্শ্মুখ- স্ত্রী না পুরুষের 
বোঝা যায় না। যেমন দুর্গার চালচিত্রে শিবের সুখ থাকে। পদ্মের দুই পাশে দেবীর দিকে 
মুখ করে দুই হাস; দেবী সালংকারা, নকশি শাড়ি পরিহিতা। পটভূমির উপর-নীচে দুই 
ভাগে লাল আর নীল яз করা। নীল পটভূমির মাঝে গাঢ় নীল রঙের বিন্দু দিয়ে 
সাজানো ওই বিন্দুগুলির মাঝখানে ছোট ছোট সাদা বিন্দু দেওয়া яа মিলিয়ে শিল্পীর 
কল্পনা ঢালা অলঙ্করণে ভরা। 

সবচেয়ে বড় ঘটটি আনুমানিক দেড় ফুট মতো উচু । এই 'ঘটটির গঠন ভারি চমৎকার। 
তবে এই ঘটটির পাদান আলাদা, কিন্তু পাদানটিও wy করে চওড়া আকারে করা । ঘটটির 
গা দেখলে মনে হয় ঘটটি চাকে তৈরি করা। এই ঘটের অক্কনশৈলীও বিশেষত্বসম্পন্ন। 
তুলির নিপুণ টানে দীর্ঘ কয়েকটি রেখায় দেবী মনসার ভাবটি ফুটিয়ে তোলা। তুলির 
কাজ সুললিত না হলেও (শ্রীমতী সরযূবালার তুলনায়) দৃঢ়তা অবশ্যই নজর কাড়ে। এ 
পর্যন্ত অন্য যতগুলি ঘটের ছবি নিয়ে আলোচলা হয়েছে সে তুলনায় সব দিক থেকেই 
এই ঘটের কাজ ещ: যেমন চূড়া নীল রঙে আঁকা Сша পাপড়ির কলকা অথবা 
আগুনের শিখা। দেবী ger হাতে ESF পরনে সাদা শাড়ি, লাল রেখার নকশায় 
ভরা। দেবীর পা আঁকা নেই, সম্পূর্ণ বস্ত্রে আচ্ছাদিত। মাথায় ঢেউ খেলানো চুল লম্বা 
সরু হয়ে নীচে নেমে গেছে। দেবীর নয়নের ভাব ক্রোধযুক্ত। দেবী প্রতিমার পাশ দিয়ে 
wba আকারেরই নীল রঙের বেষ্টনী crem তুলির কাজ সাবলীল ও বলিষ্ঠ। 


কৌশিকী 


আর এক প্রকার মনসা ঘট এই সংগ্রহে রয়েছে স্বতন্ত্র আকারের, সাধারণ ফুলদানির 
গড়ন GERI তার গায়ে দেবী মনসার ছবিও жз! এই ছবি দেখে পশ্চিমবঙ্গের 
মেদিনীপুর জেলার পটুয়াদের আঁকা ছবির কথা মনে আসে। উপবিষ্টা দেবীর দুই হাত 
tad তোলা কেশদাম দুই পাশে বিন্যস্ত অলঙ্কারের বাহুল্য নেই। শেষে দেবী মনসার 
উপবেশন অবস্থানের বাইরে লাল রেখা পরে ঘটের আকৃতি নিয়ে কালো রেখায় প্ততিমাকে 
SAS রূপ দেওয়া হয়েছে। 


aa 
১. উদ্বোধন পত্রিকা__ 84 সংখ্যা, ১০২ বর্ষ, কলকাতা। 
2 Snake Worship іп India— G. Ravindran Nair, New Delhi. 
a ef পত্রিকা-__-১৫ সংখ্যা, ১৪০৬, কলকাতা। 
৪. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস-__আশুতোষ ভট্টাচার্য, কলকাতা 1 
৫ জাতক- ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত, কলকাতা। 





বিভিন্ন আকারের хі ঘট। পূর্ব কলকাতার দম্ষিণদারিতে সংগৃহীত নমুনার ভিত্তিতে অস্কিত। 
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মুবারক মঞ্জিল: 
স্বপ্নপূরণের স্মারক 








ইতিহাস বলে, দিল্লির বাদশাহের এক ফরমান বলে, মুর্শিদকুলির 
ইন্তেকাল হলে, বাংলার নবাবি মসনদে অধিষ্ঠিত হন মুর্শিদকুলির দামাদ 
তথা ওড়িশার সহকারী শাসক সুজ্ঞাউদ্দিন। তার অনেক দিনের zt 
সফল হয় এই সাফল্য অবশ্য খুব সহজে আসেনি 1 তাকে অর্জন করতে 
হয়েছে অনেক Sesh, 3 











are থেকে কুড়িয়ে 
এনে ATEA মন্দের মতো 

করে তৈরি করে নিতে 
চেয়েছিলেন মুর্শিদকূলি 
খা__ বাংলা-বিহার- 


чете “ән ween স্মারক 


মুঘল সম্রাটের অতি বিশ্বস্ত ও মান্য নায়েব। নিজের একমাত্র সন্তান কন্যা ভিনাত্-এর সঙ্গে 
বিয়ে দিয়েছিলেন। স্বল্প দেখতেন ভার উত্তরাধিকারী হিসাবে সুজ্ঞাউদ্দিনকেই বাংলার নবাব 
করার । কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস! কিংবা বলা যায়, সবটাই ইতিহাসের এক UES কৌতুক! 
জিনাত্-এর সঙ্গে সুজাউদ্দিনের বনিবনা হয়নি॥ তাই শেষ পর্যন্ত, জিনাত্‌ তার একমাত্র 
শিশুপুত্র সরকরাজকে নিয়ে ওড়িশা থেকে চলে আসেন মুর্শিদাবাদে__ নবাব পিতার কাছে। 
তিনিও স্বপ্ন দেখতে থাকেন তার গর্ভজাত সন্তান সরফরাজকে বাংলার নবাবি মসনদে 
অধিষ্ঠিত করার__ পিতার সাহায্যে। স্বামী নয়, ера 1 পুত্রকেই নবাব হিসাবে দেখতে চান 
তিনি। ওদিকে সুজ্ঞাউদ্দিনেরও wa বাংলার নবাবি মসনদ, হয়তো বা দাবিও । সেই TY ও 
দাবির উৎস অবশ্যই মুর্শিদকুলি স্বয়ং দ্বন্দ্বে, দোটানায় পড়েন মুর্শিদকুলি। একদিকে কন্যার 
আব্দার, আদরের নাতির ভবিষ্যৎ ; অন্যদিকে ন্বেচ্ছাচারী হতভাগ্য জ্ঞামাই £ 

প্রাকৃতিক নিয়নে নুর্শিদকুলির দিন ফুরিয়ে আসতে থাকে। শীঘ্রই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। 
দিল্লির বাদশাহের কাছে আর্জি পেশ করতে হবে। সকলেরই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা বাড়ে। 
সুজ্ঞাউদ্দিনকে ঘিরে মুর্শিদকুলির সব স্বপ্ন ব্যর্থ! মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলেন নাতি সরফরাজের 
জন্যেই তিনি বাদশাহের কাছে আর্জি জানাবেন। জানালেনও। দৃঢ় বিশ্বাস বাদশাহ তার 
আর্জি অবশ্যই মঞ্জুর করবেন। 

সুজাউদ্দিল অবশ্য অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এমনটাই ঘটবে। তাই, তিনিও 
কেবলমাত্র নবাবের উপর ভরসা রেখে নিশ্চেষ্ট বসে ছিলেন a তার দুই বিশ্বস্ত মন্ত্রণাদাতা 
মির্জা মহম্মদ (পরে, আলিবর্দি খাঁ) ও মির্জা আহম্মদের পরামর্শ মতো গোপনে ও সুকৌশলে 
ষড়যন্ত্রের জাল বিছিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন বাংলার নবাবি তখ্তের দিকে | তিনিও দূত পাঠালেন 
দিল্লীশ্বরের কাছে__ বাংলার নবাবি মসনদ প্রার্থনা করে! মলে তাঁর যথেষ্ট সন্দেহ : মুর্শিদকুলির 
আর্জি নাকচ করে বাদশাহ হয়তো তার প্রার্থনা শেষ পর্যন্ত মণ্তুর করবেন__ এমনটা নাও 
হতে পারে। তাই দিল্লিতে দূত পাঠিয়ে, যথেষ্ট সংখ্যক বিশ্বস্ত অনুচর, সৈন্য ও কয়েকজ্জন 
পরামর্শদাতাকে নিয়ে তিনি সংগোপনে পায়ে পায়ে অগ্রসর হতে থাকলেন বাংলার দিকে। 
চর মারফত খবর এসেছে নবাবের ইন্ডেকাল TAR ! তাই আর দেরি নয়। তৈরি থাকতে 
হবে। যে-ভাবেই হোক বাংলার মসনদ তার চাই-ই। ফরমান আসার আগেই যদি নবাবের 
মৃত্যু হয়, অথবা ফরমান যদি পুত্র সরফরাজ্ের অনুকূলে যায়__ তাহলে সরফরাজ নবাবি 
মসনদে বসার আগেই আচমকা মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে, সবকিছু তছনছ করে, সিংহাসন 
তাকে দখল করতেই হবে। নিরাপদ স্থানে শিবির স্থাপন করে ধীর-স্থিরভাবে প্রতীক্ষা করতে 
থাকলেন, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে, সমস্ত রকমের উত্তেজনাকে শান্ত রেখে, দু'টি সংবাদের 
₹ (১) মুৰ্শিদকুলির মৃত্যুর, এবং (২) দিল্লির বাদশাহ-র সিদ্ধান্তের! দুটি খবরই এল প্রায় 
একই সঙ্গে । মুর্শিদকুলির ইন্তেকাল হয়েছে। RES সুজাউদ্দিনের অনুকূলেই বাংলার নবাবি 


২৫৪ 


কৌশিকী 


মসনদের ফরমান করেছেন । খুশিতে বুকে জড়িয়ে ধরলেন মির্জা মহম্মদকে। এই ছক তারই 


তিলমাত্র সময় নষ্ট না করে, অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সুজাউদ্দিন তার দলবল নিয়ে 
পৌছে গেলেন মুর্শিদাবাদ । প্রথমেই প্রবেশ করলেন “চেহেল সাতুনে'। মির্জা মহম্মদকে 
নির্দেশ দিলেন সবাইকে ডেকে দরবার বসাতে, “ফরমান' পড়ে শুনিয়ে দিতে। বসলেন 
মুর্শিদাবাদের মসনদে। সরফরাজ ও তাঁর পরিবারের অন্যরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই। 
সবার আগে মুর্শিদকুলির অস্তিম সকারের খোঁজ নিলেন। তারপর আম্মাজানের 
কাছে গিয়ে তাকে সান্তনা দিলেন। খবর নিলেন বেগম জিনাতের__ আর সরফরাজের | 


॥ দুই U 
সব ভালয় ভালয় মিটে যাওয়ার পর মির্জা মহম্মদ পেলেন বিহারের সহকারী শাসকের 
পদ আর “আলিবর্দি' খেতাব। আড়ালে কলকাঠি নেড়ে যিনি এতদিন মুর্শিদাবাদে থেকে 
আব্বাজানকে পরামর্শ দিয়ে গেছেন__ সেই জিনাতকেই তিনি ক্ষমা করে দিলেন, ক্ষমা 
চেয়েও নিলেন। আর জিনাতের আদেশ শিরোধার্য করে সরফরাজকে পাটনায় না পাঠিয়ে 
পাঠালেন আলিবর্দিকে, TTF A’ দ্বারকে মজবুত করতে 1 সময়মতে! খাজনা দিতে না 
পারায় যে জমিদারদের জায়গা হয়েছিল 'চেহেল-সাতুন" থেকে মুর্শিদের কারাগারে, 
তাদের সবাইকে সামান্য প্রতিশ্রুতির বিনিয়য়েই ছেড়ে দেওয়া হল, ফিরিয়ে দেওয়া হল 
সম্মান। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। উত্তেজনার অবসান হল বিনা রক্তপাতে। 

সুজাউদ্দিন RTA জন্য পেলেন শাহানশাহের খেতাব। দেহ্‌লির দরবারে সময় 
হওয়ার আগেই পাঠালেন আর এক প্রস্ত নজরানা। লাভ করলেন “আসাদ জঙ্গ' উপাধি। 

যেখানে অবস্থানকালে সুজাউদ্দিল “ফরমালে'র খবর পান__ একদল দক্ষ কারিগর দিয়ে 
সেখানে তৈরি করালেন “মুবারক মঞ্জিল’। তৈরি করালেন সুউচ্চ এক তোরণ-_ যার নীচ 
দিয়ে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে সবচেয়ে বড় হাতিও। খোদাই করে দেখালেন “ফরমান” 
পাওয়ার কাহিনী। তার কিছুদিন পরে পাশেই তৈরি হল সরাই, কটক ও মুর্শিদাবাদের 
মধ্যে যাতায়াত করার সময় রাজ্ঞকর্মচারীদের স্বচ্ছন্দ বিশ্রামের জন্য। সেখানেও তৈরি হল 
আর একটি তোরণ, তোরণের গায়ে লিখে রাখা হল তারও বর্ণনা খোদাই করে। 

Major J. H. Tull Walsh তার History of Murshidabad বইতে লিখেছেন: 

“On his way he received the firman constituting him Nazim of 
Bengal and Orissa, at a place near Midnapur, which he named 


оп his account "Мођагак Manzil”, or propitious place. and in 
commemoration of this event. he ordered a market and Sarai 


(rest-house for travellers) to be built there.” [% ১৩৮] 


মুবারক ән TRT স্বারক 


এ্রতিহাসিক যদুনাথ সরকার সম্পাদিত ‘History of Bengal’ বইতে আছে__ 
“<. On the way һе heard of Murshid Quli's demise. and, arriving 
in the vicinity of Midnapur, received the imperial patent 
appointing him to the government of Bengal. which had been 
secured for him through the influence of Samsam-ud-daulah Khan- 
i-Dauran, a prominent noble of the Delhi court then in the highest 
confidence of the Emperor. After halting at that place for a while 
and naming it Mubarak-Manzil (the auspicious halting place), he 
marched expeditiously towards Murshidabad and reached there 
within, а few days." {Chapter ХХИ, р. 423) 

এতিহাসিক К. K. Dutta রচিত ‘Alivardi and his Times’ 42-4 পাওয়া 

যায় 

“On his way he heard of Murshid Quli's demise (30th June 1727) 
and at the same time received the imperial Sanad for the 
Government of Bengal. After halting for a while at the place 
where the news reached him and naming it Mubarak Manzil or 


the auspicious stage, he proceeded hurriedly towards 
Murshidabad.” |р. 627) 


হাল আমলের বাংলায় লেখা একটি ইতিহাস বই থেকে পাওয়া যায়__ 
“মুর্শিদাবাদের পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মেদিনীপুরের কাছে পৌছলে তিনি 
মুর্শিদকুলী খানের মৃত্যুসংবাদ পান এবং প্রায় একই সময়ে সম্রাট কর্তৃক তাকে 
বাংলা এবং উড়িয্যার সুবাদার নিযুক্ত করার সংবাদ পান। যে স্থানে তিনি এই 
দুটি সংবাদ পান, তিনি সেই স্থানের নাম দেন “মুবারক মণ্জিল' বা শুভ স্থান .. 
তিনি জমিদারদের থেকে নজরানা স্বরূপ অর্থ আদায় করেন এবং সম্রাটের কাছে 
মোটা অংকের অর্থ এবং উপহার সামগ্রী প্রেরণ করেন, তাছাড়া বাংলা এবং 
উড়িষ্যার রাজস্বও তিনি সময়মতো সম্রাটকে পাঠিয়ে দেন। ফলে সম্রাট তাকে 
“মুতামিনুলমুল্‌ক আলাউদ্দৌলা আসদজঙ্গ' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তাকে 
বাংলা-উড়িব্যা ছাড়াও বিহারের সুবাদার নিযুক্ত করেন।” [বাংলাদেশের ইতিহাস 
১৭০৪-১৯৭১/ সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম/ এশিয়াটিক সোসাইটি অব 
বাংলাদেশ/ ১৯৯৩/ প্রথম ҸӨ/ পৃ. ৭৮-৮০] 
সৈয়দ শুলাম হুসায়ন খান তব্তবার়ী রচিত বিখ্যাত “সিয়ারে geri”, যেখানে 
১৭০৭-১৭৮২ RE পৰ্যন্ত এতিহাসিক ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়, তার মধ্যে 
অনেকখানিই সুবা-বাংলার এ্রতিহাসিক ঘটনায় পরিপূর্ণ, সেখানে দেখা যায়-__ 


২৫৬ FEA 


“PR যখন এত দ্রুত অধিক তৎপরতার সহিত অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন 
তিনি জাফর খাঁর মৃত্যুর সঠিক সংবাদ পাইলেন ; কয়েকদিন পরে পথে থাকিতেই, 
তিনি যে মসনদের জন্য দরবারে আবেদন করেন, তাহা তাহার হাতে পৌছিল। 
স্থানটি তাহার aq অধিক সৌভাগ্যজনক মনে হওয়ায় তিনি সেখানে কিছুক্ষণ 
থামিয়া উহাকে "মুবারক Ше” বা সৌভাগাজ্জনক ভ্রমণ বিরতি স্থান বলিয়া 
অভিহিত করিলেন। সেখান হইতে তিনি সাধারণ TFTA ন্যায় অত্যন্ত 
ভ্রতপদে অগ্রসর হইয়া কয়েকদিনের মধ্যে মুর্শিদাবাদে পৌছিলেন। সেখানে 
তিনি নিঃশ্বাস গ্রহণের সময় না লইয়াই সটান চেহেল সাতুনে গমন করিলেন।" 
(সিয়ারে মুতাখুখিরীল/ ডা. এন আবদুল কাদের দ্বারা অনূদিত/ বালা একাডেমী/ 


ঢাকা/ ১৯৭৮/ প্রথম че/ পৃ. 904-811 


তিন ও 
কিন্ত কোথায় সেই “মুবারক নাজিল”? 

“বাহুবলে কটক পুনরুদ্ধার করিয়া নবাব আলিবদ্দী খা সেখানে দুই তিল মাস থাকিয়া 
সেই প্রদেশ শাসনের সুবন্দোবন্ড করিয়া দিবার পর বাংলার দিকে ফিরিলেন।... জয়গড়ে 
নবাব সংবাদ পাইলেন যে, নাগপুরের মারাঠা апа রঘুজী ভোসলে... ভাস্করকে পাঠাইয়া 
দিয়াছেন, এবং ভাস্কর পাচেটের গিরিসঙ্ষটের দিকে আসিতেছে। এই পাচেট (ARTE) 
শহর হইতে মুর্শিদাবাদ আটদিনের পথ পূর্বদিকে। নবাব অমনি বাংলার দিকে ফিরিলেন। 
ইতিমধ্যে মারাঠারা পাচেটের পথে বর্ধমান জেলায় প্রবেশ করিয়াছে | আচালন সরাই নামক 
স্থানে [এইখানে ফুট নোটে আছে: তওয়ারিখ্-ই-বাংলা (1. O. L. MS. 116 ৪)তেই এই 
স্থানের নাম “আচালন সরাই, বর্দ্ধমান হইতে তিন ক্রোশ দূরে”) রেনেলের 455 ম্যাপে 
Utcharion TATA হইতে ১২ মাইল দক্ষিণে এবং মোগলমারী হইতে দুই মাইল দূরে। 
সিয়র (ফারসী ১১৭ পৃঃ) এই স্থানের নাম “মুবারক মঞ্জিল” বন্ধমান হইতে একদিনের পথ। 
“মুবারক afer” নানটি spat খর দেওয়া, কারণ এই স্থানে তিনি দিল্লী হইতে প্রেরিত নবাধীর 
সনদ পান, এবং এখানে একটি পাকা কাঠরা এবং সরাই নির্মাণ করান। THAT হইতে দুই 
ক্রোশ দুরে, দামোদরের দক্ষিণে “তেটপুর” নামে এক IT আছে (Agra 4. Calcutta 
Gazetieer. iii, 327 тар) তাহাই কি =[91 খর “মুবারক মন্জিল'?] এই সংবাদ পাইয়া 
একদিন রাত্রে দ্রুতবেগে কুচ করিয়া নবাব বর্দ্ধমানে উপস্থিত হইয়া রাণীর দীঘির পাড়ে 
সেনানিবাস স্থাপন করিলেন।” প্রবাসী/ বৈশাখ ১৩৩৮/৩১শ ভাগ, ১ম খণ্ড] এই বিবরণ 
যথেষ্ট বিভ্রান্তিকর পথ ও স্থানে গোলমাল হয়ে TA 1 


মুবারক on SEE স্মারক 


অতএব, একটু সাহিত্যের সাহাযা নেওয়া যাক। ভারতচন্দ্রের TERT কাব্যে 

বাংলা থেকে নীলাচল যাওয়ার পথের প্রায় নিখুত বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে। বলা বাহুল্য, 
ভারতচন্দ্র সুজ্জাউদ্দিনের রাদ্রত্বের অল্পকাল পরের এক অনন্য ব্যক্তিত্ব । এঁর বর্ণিত যাত্রাপথ 
অবশ্য মুর্শিদাবাদ থেকে ককের দিকে, কটক থেকে মুর্শিদাবাদের দিকে নয়। 

“গঙ্গা পার হইয়া চলিল! মজজুন্দার। 

ডানি বামে যত প্রান কত কব তার 1 

ama দেখিতে করিয়া TARAS | 

ধরিলেন মানসিংহ দক্ষিণের পথ 1 


এড়ায় মঙ্গলকোট উজানী নগর। 
чек পুত্র সাধু শ্রীমন্ডের ঘর 1 
সরাই সরাই ক্রমে গেলা বর্ধমান। 
পার হৈলা দামোদর করি স্থান দান U 


আসিলা মোগলমারি উচালন গিরা। 
ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া 1 
মন্লভূম «егу দক্ষিণে রাখিয়া। 
বাঙ্গালার সীমা নেড়াদেউল দেখিয়া а 
এড়ায় মেদিনীপুর নারায়ণগড়ে | 
দীতন এড়ায়ে WENT ডেরা পড়ে 1 
রাজ্ঞঘাট পার হয়ে বস্তায় বিশ্রাম। 
মহানদ পার হয়ে কটকে মোকাম 1° 
[অন্নদামঙ্গল/ দেশ বিদেশ বর্ণন/ পৃ. ৩০০-৩০১/ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ / সম্পাদনা 
ব্রজেন্দ্রনাথথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ETS দাস।] 
এই বর্ণনার সঙ্গে এখনকার পথ ও স্থান নামের হুবহু মিল দেখা যায়। বর্ধমান থেকে 
উচালন পর্যন্ত যাত্রাপথের স্থান নামশুলি চিনে নিতে কোনও অসুবিধা নেই। কিন্তু “উচালন' 
আর মেদিনীপুর" 'নারায়ণগড়' এই মাঝের যাত্রাপথটিকে চিনতে হবে একটু TY করে। 
কারণ “উচালন" এসে ভারতচন্দ্র বললেন ‘ক্রমে ক্রমে অনেক সরাই এড়াইয়া'। এখন এই 
দুই জায়গার মাঝে “অনেক সরাই' ছিল কোথায় কোথায়? 
উচালন পেরিয়ে বর্ধমান-ভ্রেহানাবাদ (এখনকার আরামবাগ) সড়কের মাঝে একটা 
জায়গা আছে__ যা 'নৈসরাই' নামে পরিচিত। ভারতচন্দ্র উল্লিখিত অনেকের ыса এটি 


за»  কৌশিকী 


একটি সরাই। এই স্থান অধিক পরিচিত “নয়া সরাই' নামে । সুবাদার মানসিংহ আফগানদের 
অধিকার থেকে ওড়িশাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির জন্য বাংলা থেকে ওড়িশা 
যাওয়ার পথে এই সরাই নির্মাণ করান। Stewart- ‘History of Bengal’ বইতে 
আছে 
“Іп the year 998 (1589-90 А. D.) the Raja (i.e.. Man Singh) 
planned an expedition for the recovery of Orissa out of the hands 
of the Afgans. Having assembled the troops of Behar at 
Bhagalpur, he marched through the western hills to Burdwan... 
he directed cantonment to be built for the army at Jehanabad, on 
the banks of Dalkisor river...” (р.205/ Ѕес.-УІ] 

এই ‘Dalkisor river হল এখনকার দারকেম্র এবং oa গতিপথ একসময় 
পশ্চিম সীমা দিয়ে প্রবাহিত ছিল। পরে গতি পরিবর্তন হয় | Grey নদীর পূর্বখাত কানা 
হয় এবং “কানা দারকেস্বর 'জেহানাবাদ' শহরকে পূর্বতীরে রেখে 'বন্দর' নামে এক 
জায়গায় গিয়ে মিশেছে শিলাই নদীর সাথে। অনেক সরাই-এর মধ্যে প্রথমটি সরাসরি 
পাওয়া গেল। এবার অন্য সরাই। 

SHEA বিবরণ অনুযায়ী দ্বিতীয় সরাই-এর দক্ষিণে মল্লভূম ও কর্ণগড় এবং 
পরে মেদিনীপুর। জাহানাবাদ আর মেদিলীপুর-_ দুয়ের মাঝে বেশ কয়েক মাইল পথ। 
পথটি বেশ শ্রাচীন। 

“হোসেনশাহের সময়ে বর্ধমানের সঙ্গে গৌড়ের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা 
যায়। গৌড় হতে মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার মধ্য দিয়ে কেতুগ্রাম থানা 
অতিক্রম করে মঙ্গলকোটে অজয় ও বর্ধমানে দামোদর পার হয়ে গড়মান্দারণ 
পর্যন্ত একটি রাস্তা প্রসারিত (Өлі ores যে, এই রাস্তাটি তিনি নির্মাণ 
করিয়েছিলেন, যা 'বাদশাহী cane’ বা 'হোসেনশাহী সড়ক" নামে পরিচিত।” 

এই পথ দিয়েই একদা বাংলা থেকে কটকের দিকে গিয়েছেন সুবাদার মানসিংহ : 
“১৫৮৭ Sem ১লা আগষ্ট উত্রীর খাঁর মৃত্যু হলে রাজা মানসিংহ 
বিহারের সুবাদার নিযুক্ত হয়ে সম্রাটের নির্দেশে ভাগলপুর হতে ঝাড়খণ্ডের 
পথে বর্ধমানে এসে উপস্থিত হন...। মোগলবাহিলী মানসিংহের অধীনে 
বর্ধাকালে সেলিমাবাদ ও জাহানাবাদে (আরামবাগ) শিবির স্থাপন করে এবং 
তার পুত্র জগৎসিংহের নেতৃত্বে একদল মোগল সৈন্য গড়মান্দারণ দুর্গ 
রক্ষাকল্পে নিযুক্ত ছিল।” [বর্ধমান ইতিহাস ও সংস্কৃতি/ wera চৌধুরী/ 
২য় খণ্ড/ পু ৮২ ও ৯৪]। 
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আবার, শাহজাদা ата (তখনও তিনি শাহজাহান হননি) পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ 
ঘোবলা করে দাক্ষিণাত্য থেকে কটক তারপর বর্ধমানে আসেন, এবং সম্ভবত এই 'বাদশাহী 
সড়ক’ ধরেই | যদুনাথ সরকার লিখেছেন 
“Towards the end of 1622 prince Shah Jahan the ablest among 
the four sons of Emperor Jahangir. rebelled in the Deccan against 
his father... From Katak Shah Jahan proceeded northwards to 
Midnapur still unopposed. whence a few stages of march brought 
him to the vicinity of Burdwan.” [History of Bengal рр. 305. 
07] 
সম্রাট হওয়ার পর তিনি শোহজ্ঞাহান) শাহজাদা ләп? (তখন সুজা বাংলা ও 
বিহারের শাসক) ওড়িশারও শাসন-কাজ চালানোর দায়িত্ব দিয়ে পরামর্শ দেন, মাঝে 
মাঝে নতুন শহরে উপস্থিত হতে। সঙ্গে পথ নির্দেশও দিয়েছিলেন 
“As you prefer to live at Rajmahal, you ought to make an official 
tour of your province by proceeding from Rajmahal to Burdwan 
and thence to Medinipur. This last-named city is оп the frontier 
of Orissa; you ought to call up there such of your officers from 
Orissa as you like and receive their accounts and reports about 
the counuy. From Medinipur you should go to Jahanabad (modem 
Arambagh) and thence to Satgaon-Hughli and Muksusabad, and 
finally return to Rajmahal.” (History of Bengal Sarkar/ Рр. 334] 
রাজকাজ দেখাশোনার জন্য সুজা এই পথ দিয়ে যাতায়াত করতেন কিনা জানা যায় 
না, তবে তীর্থযাত্রীরা এই পথেই যে বহু কাল আগে থেকেই জ্ঞগল্লাথদেব দর্শনের জন্য 
পুরী যেতেন তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এই পথের উপর জেহানাবাদ বো আরামবাগ) ও মেদিবীপুর__ এই দুই জায়গার 
মাঝে সব থেকে গুরুত্পূর্ণ স্থান হল “মান্দারপ'। মান্দারণ এক সময়ে, সুলতানি আমলেও, 
বাংলা ও ওড়িশার সীমানা নির্দেশ করত। আবুল ফন্জলের THe তার সংকেত আছে 
“আবুল-ফজল মোগল আমলে সুবা বাঙ্গালার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন যে, সুবা 
বাঙ্গালা পূর্ব-পশ্চিমে, অর্থাৎ চট্টগ্রাম হইতে তেলিয়াগড় পর্যন্ত воо GF এবং 
উত্তর-দক্ষিণে, অর্থাৎ উত্তরে পর্বতমালা হইতে দক্ষিণে হুগলী জিলার মান্দারণ 
পর্যন্ত ২০০ ক্রোশ বিস্তৃত fier” [বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল/ আবদুল 
করিম/ পূ ১]। 
শুধু মুলতানি আমলেই নয়, মুঘল আমলেও এই মান্দারণ থেকেই যে ওড়িশা সৈন্য 
পরিচালনা হত, আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান সংগঠিত হত, সে কথাও পরিষ্কারভাবে 


২৬০ 


কোৌশিকী 


পাওয়া যায় Major Р. Sensarma রচিত The Military History of Bengal ATE 
“During the Mughal campaigns in Bengal before Man Singh's 
time (C. 1590), their official capital and military base was Tanda, 
about 15 miles south-east of Malda town. From this point it was 
easy to control the centre, north and cast of the province through 
Bogra-Dinajpur (then called Ghoraghat district). and the south 
through Burdwan to Satgaon (Hugli). South-West of Satgaon lay 
the Arambagh subdivision (included in what was then called the 
Mandaran Sarkar, corresponding to our Bankura-Bishnupur), 
which formed the gateway to Midnapur and Orissa.” ІР. 201) 
বোঝা গেল মুঘল আনলে এবং তারও আগে সুলতানি আমলেও মান্দারণ বাংলা 
এবং ওড়িশার সীমানা হিসাবে বেশ খ্যাত ছিল। এখন এই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, 
এ্রতিহাসিকগণের ‘vicinity of Midnapur (Sarkar), ‘леаг Midnapur’ (Walsh), 
‘on his way’ 0090)" অথবা "পথে থাকিতেই'__ সেই জায়গাটি হবে মান্দারণ বা 
কাছাকাছি কোনও FAI আবার এটাও ঠিক, এই জায়গাটি মান্দারণ হবেই না, কারণ, 
বিশেষ সাবধানতা বজায় রাখার জন্য কাছাকাছি অন) কোনও এলাকা বা জায়গা বেছে 
নেওয়াই হবে (অন্তত সুদ্ঞাউদ্দিনের দিক থেকে) বুদ্ধিমানের কাজ__ যাতে করে সে 
খবর মুর্শিদাবাদে পৌছে না যায় কোনওভাবেই। সেই জায়গাটির হদিশ পাওয়া যায় 
গেজেটিয়ারে 
“About two miles south-east of Мапдагап is a village named 
Dinanath (the place is now called Sanbandi— Ed.). Two large 
gateways are visible here leading to an enclosure extending 
over 8 or 10 bighas. According to tradition, the enclosure was a 
military bazar on the old Orissa road. Both the gateways have 
Persian inscriptions. That on the southern gateway speaks of the 
place being called Mubarak Manzil by order of Nawab Asad 
Jang (Nawab Shuja-ud-din of the historians) when he encamped 
here on his way from Orissa to Bengal in 1136 A. Н. (А. D. 
1723-24) : while that on the northem gateway records the erection 
of a Sarai by Mutamin-ul-Mulk (і.е., Shuja-ud-din) in 1143 А. 
H. (А. D. 1730-31).” [West Bengal District Gazetteers, Hooghly 
Amiya Kumar Bandyopadhyaya. Р. 677.— তিনি আবার এটির 
সংকেত দিলেন এভাবে_ 1. Б. А. 5. 1896, P. 106] 
L. S. 5. O° МаПеу-Я গেজেটিয়ারে আছে 
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“It was here that Suja-ud-din was informed of his appointment 
as Nawab of Bengal and the gateways were apparently erected 
in commemoration of the good news.” [Bengal District Gazetteers, 


Hooghly Calcutta 1912. L. 5. 5. О Malley and Мопотоћап 
Chakraborty.] 


সুধীরকুমার নিত্র রচিত “হুগলী জেলার ইতিহাস ও TANTE, ২য় খণ্ডে আছে 
“গোঘাটের অন্তর্গত করমানা গ্রামের পূর্বনাম ছিল দীননাথ। এই গ্রাম মান্দারণের 
দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। গ্রানের মধ্যে দুইটি বড় বড় তোরণ... দেখিতে 
পাওয়া যায়। উহার গাত্রে পারস্য ভাবায় উৎকীর্ণ দুইখানি শিলালিপিও আছে... 
পুরাতন উড়িষ্যা রোডের উপর বেষ্টিত স্থানে পূর্বে সৈন্যদের বাজার ছিল। উত্তর 
দিকের তোরণ নির্মাণের সাল “হিজরী ১১৪৩৭ বা FIN ১৭৩০-৩১ এবং 
দক্ষিণের তোরণ “হিজরী ১১৪২” খৃষ্টীয় ১৭২৯-৩০ বলিয়া উৎকীর্ণ আছে। 
তোরণ দুইটি এখনও ঠিক আছে, কিছুই AB হয় নাই। দক্ষিণ দিকের তোরণের 
নাম “মুবারক মন্জিল”। উত্তর দিকের নাম “সরাই”। এই তোরণ দুইটি “হাতীগলা 
দরজা” বলিয়া কথিত হয়। যে স্থানে তোরণ দুইটি আছে, এ স্থানের নাম 
সানবাদী।” (পূ ১৩৮৮]। 


চর এ 
শিলালিপিসহ “মুবারক মন্জিল” ও “সরাইস__ তোরণ দুটির অবস্থান নির্ণয় ও প্রত্যক্ষ 
করা গেল। এখন দেখা যাক, তার দেওয়ালে গাঁথা শিলালিপিতে কী লেখা আছে) 
হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের দিক থেকে সানবাদি গ্রামে পৌছলে 
প্রথমেই যে -তোরণটি চোখে পড়ে তার গায়ে গাঁথা ভাঙা শিলালিপিতে Seff 
আছে 
“বাকোশাম তালিফে গায়বেই 
মোবারক মঞ্জিলঅ দৌলতে সারহাম” 
অনুবাদ অদৃষ্ট শক্তির (আল্লাহ্‌) সাহায্যে আমার প্রচেষ্টায় এই নির্মাণ, (লাইন- 
১)/পূর্ণ সম্পদশালী এই পবিত্র গৃহটি (লোইন-২)। 
এই come আর কিছু পাওয়া গেল না। মাঝের বিশাল অংশটি ভেঙে নষ্ট হয়ে 
গেছে। তোরণের নীচে পড়ে আছে একখণ্ড বিশাল পাথরের টুকরো। একটু দূরেই দ্বিতীয় 
তোরণ বা 'হাতীগলা দরজ্ঞা’। এই তোরলকে সামলে রেখে দাঁড়ালে সমান উচ্চতায় 
চোখে পড়ে দুটি শিলালিপি। তাতে আছে 


аза কৌশিকী 


১নং শিলালিপি 
“যে আমরে আলি নবাব ফয়েজ বক্স জীহা 
চুই মকান আবান সুদ মুরাত্তাব অ মোহকাম” 

অনুবাদ নবাব ফয়েজ বক্স জাহানের অনুমতিতে (১ম লাইন) ₹ এই গৃহটি মজবুত 
রূপে নির্মিত হয়েছে (২য় লাইন)। 

২নং শিলালিপি 

"জামানে ফারোখ তামাম গোফুত হাতেপে গায়েব 

অনুবাদ শুভকালে অদৃষ্টের ভবিব্যদ্থাণীকারীর (ফেরেশতা/ আজ্ঞরাইল) হাতে 
পরিসমাপ্তি ঘটেছে (১ম লাইন) ; আমার পীর যিনি ছিলেন রাষ্ট্রের বিশ্বাসী যার দিকে 
সবাই ধাবিত হত (২য় লাইন)। 

[পাঠোদ্ধারে সাহায্য করেছেন আমার সহকর্মী অধ্যাপক সাহেদুর রহমান এবং পাঠ 
ও অনুবাদ করে দিয়েছেন মৌলানা রফিকুল্লাহ_ আরবি শিক্ষক, মুলটি পি এস 
ইন্স্টিটিউশন, মুলটি, মগরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা । এঁদের কাছে আমি ঝণী।] 

প্রাপ্ত শিলালিপির এই পাঠ থেকে সুস্পষ্টভাবে কোনও কিছু বোঝা যায় না। লিপির 
অসম্পূর্ণতা বিশেবভাবেই উপলব্ধি করা wai “মুবারক মঞ্জিলের যে বিবরণ 
খ্রতিহাসিকগণের রচনাসমূহ থেকে পাওয়া গেছে সেগুলি যদি ঠিক হয়, তাহলেও 
স্বীকার করতে হবে যে, "প্রাপ্ত শিলালিপি’ অবশ্যই সম্পূর্ণ শিলালিপি নয় 1 কিন্ত মুশকিল 
হল, শিলালিপির অন্য অংশগুলির সন্ধান পাওয়া। কিংবা তার পূর্ণ বয়ান উদ্ধার করা। 
এই শিলালিপির অন্য অংশ বা অংশগুলি অন্য কোথাও, কোনও ব্যক্তিগত সংগ্রহে বা 
কোনও সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে বলেও জানা যায় না। তবুও, নানাভাবে অনুসন্ধান 
করতে করতে সুখময় মুখোপাধ্যায় প্রণীত “বাংলা-র ইতিহাসের দুশো৷ বছর স্বাধীন 
সুলতানদের আমল (১৩৩৮-১৫৩৮ Mz)” বইটির ভূমিকায় উল্লিখিত একটি সূত্র ধরে 
চুণীলাল বসু প্রণীত “আরামবাগের ইতিকথা” ভারতী বুক স্টল, ১৯৫৭, নামে একটি 
বই-এর সন্ধান পাওয়া যায়। আরামবাগের ‘রাজা রামমোহন রায় পাঠাগারে" গ্রন্থটি সংরক্ষিত 
আছে। ওই বই-এ চুণীলাল বসু মহাশয় তোরণে লিখিত শিলালিপির সম্পূর্ণ পাঠ ও 
বাংলা অনুবাদসহ একটি পুর্ণাঙ্গ বিবরণ দিয়েছেন 

“সানবা্দী (দীননাথ) এই প্রামখানি মান্দারণের প্রায় দুই মাইল দক্ষিণ-পূর্বে 
অবস্থিত। পূৰ্ব্বে ইহার নাম ছিল দীননাথ। এখানে আট বা দশ বিঘা বেষ্টিত 
স্থানের প্রবেশ পথে দুইটি বড় তোরণ আছে। তোরণ দুইটির গায়রে পারস্য 
ভাষায় লিখিত শিলা-ফলক আছে) 


মুবারক шан স্বপ্রপূরণের HIS ২৬৩ 


দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদশাহের атас ১১৩৬ হিজ্ঞরীসলে (১৭২৩-২৪ 
খৃষ্টাব্দে) নবাব আসাদজঙ্গ (্রেতিহাসিকদের নবাব সুজ্ঞাউদ্দীন) উড়িব্যা হইতে 
বঙ্গদেশে আসিবার পথে এখানে শিবির স্থাপন করেন। মনে হয় এই স্থানে 
থাকাকালীন তিনি বাঙ্গলার নবাব-পদে নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ জানিতে পারেন। 
তোরণ দুইটি সমেত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত স্থানটি বোধহয় সেই শুভ-সংবাদের 
স্মারকরূপে APS হইয়াছিল।” 
দক্ষিণ তোরণে লিখিত আছে : 
“বাআহাদে পাদশাহ খনকপুরব মহম্মদশাহ শাহানশাহ আজম চুলওআব আসাদজঙ্গ 
আজউদীস-সহ নমুদে আজম বঙ্গালহ মিসসম হামীন জাঙ্গকে দীননাথ লাম আস্ত 
শুদে বানসরত ও আকবাল মখীম বরাহএ এন্ডেক্রাস সুবএ বাঙ্গ রসীদ আজ জীশ 
খানাক হুকম মুহকম দিল ও জানহা আজইন মজদেহে ববালীদ জহান OF আজ 
ইন বিশরত чти ও খুররম মুবারক মঞ্জিল ইনরানাম করদন্দ কেহ OF হাসেল মুবাদ 
খাস আলম চুশুদ আজাদ ইন জাএদিল আকরুজ যে বহরজ মিপরতে তারিখ হসতম 
বিশু শম হাতেফ গাএব ইন নদা দাদ মুবারক মনজিলে TOTS সরাহম।” 
বঙ্গানুবাদ 
মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে যখন নবাব আসাদজঙ্গ উড়িব্যা পরিত্যাগ করিয়া 
বাঙ্গলায় আগমন করেন তখন তিনি এই স্থানে কিছুকাল অবস্থান করেন। এই 
স্থানের নাম দীননাথ। সম্রাটের আদেশ অনুযায়ী তিনি বঙ্গদেশের এই পরগণার 
শাস্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার জন্য আত্মনিয়োগ করেন। এই সুসংবাদে প্রজ্জাদের 
হৃদয় উৎফুল্ল হইল। এই কারণে এই স্থানের নাম করণ হইল সুবারক মঞ্জিল 
এবং ইহাতে জনসাধারণের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। যখন এই রম্যস্থান ARS 
করা হইল আমি অর্থাৎ কবি উক্ত স্থানের উপযুক্ত নাম করণের জন্য একটি 
কবিতার চরণের জন্য ভাবিতে লাগিলাম। এমন সময়ে একটি স্বীয় ধ্বনি 
আমার কানে মৃদুস্বরে শ্রুত হইল “মুবারক মঞ্জিল-ই দৌলত সরাহম।” 
উত্তর তোরণে লিখিত আছে : 
“বাআমরে আলী নওয়াব FOUN жам চু ইন মকান আমান OF সুরতর ও 
মুহকাম্‌ আজ সালে ফরুখ তমাম OFS হাতেফ গইব সরাই OTA মলজ্ঞা আলেম।” 
বঙ্গানুবাদ : নবাব আলী। ফয়েজ বক্সজ্ঞাহানের নির্দেশানুযায়ী এই সুরক্ষিত স্থান নির্মিত 
হইয়াছিল। স্বর্গ হইতে একটি ধ্বনি শোনা গেল যাহাতে উক্ত স্থানের নির্ম্মাণের তারিখ 
এরাই মুতামিন উল মুলুক মলজা-ই-আলম" এইভাবে প্রকাশ হইল। নির্মাণের সাল 
হিজরী ১১৪৩ বা POH ১৭৩০-৩১। 


২৬৪ 


কৌশিকী 


আজিও উক্ত তোরণ দুইটির কিছুই নষ্ট হয় নাই; কিন্তু উহার চতুর্দদকের ঘেরা 
প্রাচীরটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বর্তমানে প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ কেবল উহার পূর্বকীর্তির 
সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।" (আরামবাগের ইতিকথা, পূ 44-44)! 

দীননাথের লিপি প্রথম নজ্ঞরে পড়েছিল হেনরি ব্লকম্যানের। তিনি পাঠোন্ধারের 
জন্য এর ছাপও নেন। পরে এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তিনি তার পাঠ প্রকাশ 
করেছিলেন। (H. Віосктапп, Notes on the Arabic and Persian Inscriptions 
in the Hugli District. Ј.А.5.В. vol. 39. 1870. р 280-303)! এরপর আমরা 
পাচ্ছি চুনীলাল বসুর দেওয়া পাঠ। শামসুদ্দিন আহমেদ তার sce দুটি তোরণের 
লিপিরই це পাঠ ও ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন এরই কাছাকাছি সময়ে 
(Shamsud-din Ahmed. Inscriptions of Bengal. Vol. 4, Varendra Research 
Museum, Rajshahi. 1960. р 296-297. 300-301)! আবদুল করিমের বইয়েও 
পূর্ণাঙ্গ পাঠ দেওয়া আছে, আর সঙ্গে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ম। সেটি এই 
লিপির তারিখ সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে। (Abdul Karim. Corpus of the Arabic 
and Persian Inscriptions of Bengal, Asiatic Society of Bangladesh, 
1992, p 497-499) 

দক্ষিণ তোরণের লিপির 'ক্রোনোগ্রাম'__“মুবারক মনজিল OTS 95-54” থেকে 
পাওয়া তারিখ ১১৩৬ হিজরি সন বা ১৭২৩-২৪ хч আর উত্তর তোরণের দুটি 
আলাদা পাথরে উৎকীর্ণ মোট চার পংক্তির লিপি 'ক্রোনোগ্রাম'_'“সরাই মুতামিন 
অল-মুল্ক মলজা-ই-আলম” অনুযারী তারিখ ১১৪৩ হিজরি সন বা ১৭৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দ | 

আবদুল করিম এখানে সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, দিলি থেকে বাদশাহি ফরমান 
এসে পৌছনোর পর সেই আনন্দে যদি সুজাউদ্দিল দীননাথের তোরণ ইত্যাদি নির্মাণ 
করে থাকেন, তাহলে তা ১৭২৩-২৪ খ্রিস্টাব্দে (দক্ষিণ তোরণের লিপি) হওয়া অসম্ভব। 
কারণ মুর্শিদকুলি খা মারা যান ৩০ জুন, ১৭২৭-এ। তার কয়েকদিন পরে নিশ্চয়ই 
সুজাউদ্দিল বাদশাহি ফরমান পেয়েছিলেন। বস্তুত, করিমের মতে, মুর্শিদকুলির মৃত্যুর 
খবর পেয়ে তারপরই সুজাউদ্দিন ওড়িশা থেকে বাংলার পথে রওনা হন। সে যাই 
হোক, দক্ষিণ তোরণের লিপির তারিখে যে কিছু গোলমাল আছে তাতে সন্দেহের 
অবকাশ কম) করিম বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিতভাবে অন্যত্র আলোচনা করেছেন (Journal 
of the Asiatic Society of Pakistan, vol 10 No 1, 1965, Р 149-158)1 
উত্তর তোরণের লিপির তারিখ সঠিক হতে পারে, কারণ “সরাই” ইত্যাদির নির্মাণে কিছু 
সময় লাগা স্বাভাবিক। 

করিম আরও উল্লেখ করেছেন, ১৭৮৩ তে মেজর রেনেলের সার্ভেতেও দেখা যাচ্ছে 
যে, বাদশাহি সড়কের উপর দীননাথের অবস্থান, তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তবে রেনেলের 


মুবারক wen PIA স্মারক 


মানচিত্রে ‘দীননাথ’ বা “মুবারক মঞ্জিল' দেখানো নেই। জেহানাবাদ আছে. এবং তার 
কাছাকাছি, যেখানে 'দীননাথ' থাকার কথা, সেখানে লেখা আছে “পাশ সরাই'। সম্ভবত 
стат সুজ্ঞাউদ্দিন নির্মিত “সরাই'-এর কথাই বলেছেল। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, দক্ষিণ তোরণের শিলালিপির শুরু থেকে অনেকটা অংশ অবলুপ্ত 
অথবা বিনষ্ট, এবং হয়তো বা চিরতরে! কেননা, আদ্র পর্যন্ত এই তোরণ ও তার গাত্রে 
শ্রধিত শিলালিপি-_ যা এক গ্রতিহাসিক এবং অমূল্য দলিল-_ তার রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে 
কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। বর্তমানে যেটুকু আছে তা-ও 98 হতে বসেছে। এখনও 
এটির যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা না গেলে হয়তো এভাবেই এই রমণীয় দ্রষ্টব্য 
স্থানটি সাধারণের অগোচরে থেকে থেকে বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যাবে কোনদিন। 

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর প্রকাশিত “পশ্চিমবঙ্গ”, হুগলী জেলা 
mena “হুগলী জেলায় ভ্রমণ-পর্যটন” শিরোনামে একটি রচনা আছে। তাতে এই 
এলাকায় অবস্থিত অনেক উল্লেখযোগ্য স্থানের খবর থাকলেও, সুজ্জাউদ্দিনের এই তোরণ 
সম্পর্কে একটিও কথা নেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও এই বিশালকায় তোরণ সম্পর্কে 
তেমন কোনও আগ্রহ দেখা যায় না। প্রায় পৌনে তিনশো বছরের পুরাতন এই এতিহাসিক' 
স্মৃতি-সৌধ এবং তার সঙ্গে জড়িত এ্রতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে তারা কেবল নির্বিকারই 
নন হয়তো বা WEG | 


1% 0 


কটক থেকে মুর্শিদাবাদ যাওয়ার পথে, সুজাউদ্দিন, লক্ষ্যে পৌছবার জন্যে বা লক্ষ্য 
পূরণের স্বার্থে, সুবে বাংলার সীমান্তে যে গ্রানটিতে এসে চুড়ান্ত অভিযানের উপযুক্ত 
মুহুর্তের প্রতীক্ষা করেছিলেন সেই প্রানের তিনটি নাম এযাবৎ পাওয়া গেছে। ঘটলাকালে 
শ্রামটির নাম ছিল ‘দীননাথ’, ঘটনার পরে প্রথমে হল “করমানা', কিছুদিন পরে 'সানবাদি'। 
এখানে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহ দেখা দিতে পারে যে, এই তিনটি নাম একই গ্রামের 
তো? “মুবারক মন্তিল’ ও “সরাই'-এর অবস্থান নির্ণয়ে যে ভৌগোলিক বিশ্লেষণের সাহায্য 
ইতিপূর্বেই নেওয়া হয়েছে, তা থেকে নিঃসন্দেহেই এ-কথা বলা যায় যে, এই তিনটি নাম 
একই গ্রামের, এবং বিভিন্ন সময়ের | সুজাউদ্দিদ যে সময়ে ওই স্থানে অবস্থান করছিলেন 
সেই সময়ে গ্রামটির নাম “দীননাথ"ই ছিল। সেখানে অবস্থানকালেই তিনি দিল্লির বাদশাহ- 
র ফরমান বলে বাংলা বিহার ওড়িশার নবাবি লাভ করেছিলেন। এইভাবে তার স্বপ্ন পূরণ 
হওয়ায় খুশি হয়ে তিনি যেমন ঘটনাস্থলে স্মৃতিসৌধ তৈরি করিয়েছিলেন, САА হয়তো 
স্থানীয় প্রজ্ঞাদের কর মাফ করেছিলেন বা কর লাঘব করেছিলেন। তার থেকেই প্রামটির 
নাম Gree’ থেকে 'করমানা'য় পরিবর্তিত হয়ে থাকতে পারে প্রজাদের দ্বারা। আবার 


২৬৬ কৌশিকী 


ফার্সি ‘শেহান’ (সুস্রশস্ত REN প্রাঙ্গণ) থেকে *শানের মেঝে" (একই অর্থে) ; এবং 
‘শান’ অর্থাৎ ‘পাথর’ সাজিয়ে “মুবারক wae’ ও ‘সরাই’ তৈরি হওয়ায় শ্রামটির নতুন 
গুরুত্বলাতের ফলে__ qa মিলে পরবর্তী সময়ে “সানবন্দী' বা ‘সানবাদি’ হয়ে থাকতে 
পারে। আবার, “মুবারক মঞ্জিল’ ও “সরাই' নির্মাণকারের! নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার পর 
গ্রাম ছেড়ে চলে না গিয়ে সেখানেই বসবাস শুরু করে এবং কালক্রমে সরকারি শুরুত্ব 
ও সংখ্যাধিক্য লাভ করে। “শান বাঁধা'র (ইমারত তৈরির?) কাজ যারা করতেন তাদের 
এক সময়ে ‘সনা কর’ বলা হত। সেই থেকেও গ্রামটির নাম ‘সানবাদি’ হয়ে থাকতে 
পারে। সবটাই অনুমান নির্ভর হলেও, AAT গ্রাম সংলপ্র কয়েকটি গ্রামের নাম 
পর্যালোচনা করলে অনুম্যনটিকে খুক্তিহীন বলে একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। 

সানবাদি গ্রামের লাগোয়া পশ্চিমদিকের দুটি গ্রাম ‘শুনে’ (‘শুনিয়া’ থেকে) ও “আমোদ 
পুর'। হিন্দু প্রধান এই দুই গ্রামের মানুষ এক নিম্বাসেই নাম দুটি উচ্চারণ করেন 'শুনে 
আমোদপুর'। সানবাদির পুবে আছে মুসলমান অধ্যধিত গ্রাম 'উল্লাসপুর' (উলুসপূর/ 
শুলুসপুর)। এই নামগুলি থেকে মনে করা যেতে পারে যে, সুজাউদ্দিনের নবাব হওয়ার 
ঘটনায় এই সব গ্রামের বাসিন্দারা বিশেষভাবেই খুশি হয়েছিল-_ খুশি হওয়ার মতো 
ঘটনাও কিছু ঘটে থাকতে পারে সে-সময়ে। তবে তেমন কিছু বিশেষ ঘটনা ঘটুক বা না 
ঘটুক, মুর্শিদকুলি আরোপিত করভারে পীড়িত ও ক্ষুব্ধ প্রজারা সুজাউদ্দিন নবাব হওয়ায়, 
হয়তো উৎফুল্ল হয়েছিলেন যথেষ্ট পরিমাণেই। “মুব্যরক মঞ্জিলে'র শিলালিপিতেও তার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। একথাও অনস্বীকার্য যে, সুজাউদ্দিনের শাসনকালে (১৭২৭ থেকে 
১৭৩৯) বাংলাদেশে যথেষ্ট পরিমাণে শান্তিও বজায় ছিল। 





উপরে, উত্তর তোরণ, নীচে দক্ষিণ তোরণ 


লিপিগুলির বর্তমান অবস্থা: লেখকের তোলা আলোকচিত্রে॥ 

উপরে, দক্ষিণ তোরণের বা দিকের লিপি। নীচে, দক্ষিণ তোরণের ভান দিকের লিলি। 
পরবর্তী, পৃষ্ঠায়. উপরে উত্তর তোরণের বা দিকের লিপি। 

নীচে, আবদুল করিমের arg থেকে দক্ষিণ তোরণের দুটি লিপির সুত্রিত পাঠ। ১ 








محمدشاء ৮০০০১‏ اعظم 


نموده عزم بنگاله مصمم 
شده بانصرت واقبال مخیم 
رید از پیش خاقان Se‏ محکم 
جهان شد زین بشارت شاد و حزم 
که شد حاصل مراد خاص عالم 
زیهرش مصرعه تاریخ جتنم 
5 منزل دولت ple‏ 


چون این مکان امام شد مرتب و محکم 
Msp ৬০‏ ملجاء عالم 


بمهد پادشاه خلق پرور 

چوتواب امد جنگ از اژيه 
هسين جانگه دین ناتھ نام است 
برای ere plicit‏ بنگ 

دل و দত‏ ازین مژده ы‏ 
مبارك منذل آین را نام کردند 

چو شد ایاد این جاے دل افروز 
Sy‏ شم هاتف غیب این ندا داد = 


Jk পা‏ نواب мама‏ جهان 
ز سال قرخ ৫৬৪‏ گقت А,‏ 


фа WATS 


হা 


Fb সানবদ) DAWG 


= 
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অবস্থান 
মমিন মসজিদ বা কাঠ মসজিদের অবস্থান বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে 
পিরোজপুর জ্ঞেলার (বৃহত্তর বরিশাল) মঠবাড়িয়া থানার বুড়িরচর 
গ্রামের আকন বাড়িতে। বুড়িরচরের অক্ষাংশ ২২০২৪' উত্তর এবং 
ভ্রাঘিমা ৮৯৫০' 441 40 
mys থেকে ছ'ফিট উচ্চতায় 


যোগাযোগ 

বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর 
থেকে বুড়িরচরের সরাসরি দূরত্ব 
১০২ মাইল, আর সড়কপথে ২২৫ 
মাইল। ঢাকা-মঠবাড়িয়া রুটের বাসে 
সরাসরি দশ ঘণ্টায় মঠবাড়িয়ার 
অন্তর্গত তু যখালি লঞ্চ স্টেশন 
মোড়ে যো ঘূলত বুড়িরচর গ্রামের 
মধ্যেই ; নদী বন্দরটি কাছে বলেই 





কাঠের wafee একটি অনবদ্য পুরাসম্পদ 


বাসস্টপও একই নামে অভিহিত হয়) নেমে রিক্সায় করে এক মাইল দূরবর্তী মসজিদে যাওয়া 
যায়। এ ছাড়া ঢাকা থেকে লঞ্চে আঠেরো ঘণ্টায় তৃষখালি বন্দরে নেমে রিক্সায় যাওয়া FIT | 
অঞ্চলের ইতিহাস 
Bor নদী থেকে SES পোনা ননীর উপর তুষখালি বন্দরের অবস্থান। কচা-র WATS 
থেকে তুষখালি তিন মাইল әрі কচা এসে পড়েছে বলেম্বর নদীতে, যা একদা বরিশাল 
বা বাখরগঞ্জের পশ্চিম সীনা নির্দেশ করত। বলেশ্বর পিরোজপুরের পশ্চিম বরাবর প্রবাহিত 
হয়ে দক্ষিণাভিমুখে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। BETA এই বলেম্বরই মধুমতী নামে পরিচিত, 
আর Sites হরিণঘাটা। প্রাচীন কাহিনী অনুসারে, পদ্মা, মধুমতী ও আড়িয়ালখী নদীর 
সঙ্গমে সুগন্ধা নদীর সৃষ্টি হয়। “বরিশালের ইতিহাস" প্রণেতা সিরাজউদ্দিন আহমদের 
মতে, সুগন্ধার yen বর্তমান শিকারপুর ও ঝালকাঠি জেলার মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত 
ছিল। এই সুগন্ধার মোহনাতেই মঠবাড়িয়া সহ অনেকগুলি দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছিল । সুগন্ধার 
কোনও অস্তিত্ব বর্তমানে দেখা যায় না। 

এই অঞ্চল সুলতানি শাসনের আওতায় আসে পঞ্চদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে, রুকনুদ্দিন 
বারবাক শাহের আমলে। পটুয়াখালি জেলার (বৃহত্তর বরিশাল) মির্জাগঞ্জ থানার 
মসজিদবাড়ি গ্রামে ইটের তৈরি একটি একগম্মুজ মসজিদ আছে। পটুয়াখালি থেকে 
অস্জিদবাড়ি ১৫ মাইল দক্ষিণে, আর তুবখালি বন্দর থেকে মাইল পাঁচেক দক্ষিণে 
অবস্থিত। ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জঙ্গল পরিদ্ধারের সময় মিস্টার গোমস, লেফটেন্যান্ট 
হজ ও অন্য কয়েকজন সেটলমেন্ট অফিসার এটি দেখেন। সুন্দরবনের তৎকালীন 
কমিশনার оя এইচ রেইলির নক্তরে বিবয়টি আনা হলে তিনি মসজিদের পাথরের 
লিপিটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠিয়ে দেন। এই লিপিতে সুলতান রুকনুদ্দিল 
বারবাক শাহের শাসনকালে SIRS আজিয়াল খান কর্তৃক একটি মসজিদ স্থাপনের 
কথা আছে। লিপির তারিখ ৮৭০ Refi বা ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দ বলে প্রথম দিকে পাঠোদ্ধার 
করা হয়েছিল) আবদুল করিম তার গ্রন্থে এই তারিখ ৮৭৬ Pe বা ১৪৭১-৭২ 
খ্রিস্টাব্দ বলে মত দিয়েছেল। সমুগ্রতীরবর্তী বরিশালে মুসলমান শাসন প্রবর্তনের পাথুরে 
প্রমাণ এই শিলালিপি । 

এই әлем উপর দিয়ে বয়ে গেছে একের পর এক IG ও জলপ্লাবন। 
১৫৮৪-র ঝড়ে মঠবাড়িয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর মগ ও 
পর্তৃগিজদের অত্যাচারে OTE UTE এই এলাকা জনশূন্য ও জঙ্গলাবৃত হয়ে পড়ে। 

সুন্দরবনের জলদস্যুদের দমন করার জন্য ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সুন্দরকন কমিশনার 
নিয়োগ করা হয়। তখনকার নথিপত্রে দেখা যায়, তুষখালি বুড়িরচর তথা মঠবাড়িয়া 
aya সৈয়দপুর পরগনার অন্তর্গত ছিল। ১৭৯০-এ শাসন সংস্কারের ফলে বরিশালকে 


аза কৌশিকী 


দশটি থানায় ভাগ করা হয়। বুড়িরচর, তুষখালি তথা মঠবাড়িয়া তখন টগড়া থানার 
অন্তর্গত হয় (এখন অবশ্য টগড়া থানার বিলুপ্তি ঘটেছে)। পিরোজপুরের দক্ষিণ, 
অঞ্চলের কৃষকরা অত্যন্ত বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন ছিল, এদের দমন করার জনা ১৮৫৯ 
fore মঠবাড়িয়াকে থানায় উন্নীত করা হয়। ১৯৮২-তে মঠবাড়িয়া উপজেলায় 
পরিণত হয়েছে। পিরোজপুরও থানা থেকে জেলার মর্যাদা পেয়েছে। বর্তমানে বুড়িরচর 
গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন TEI এই Пса আর কোনও উল্লেখযোগ্য 
প্রাচীন কীর্তি নেই। 


আকনবাড়ি ও মমিনুদ্দিন আকন 

শিক্ষা-সংস্কৃতির জন্য আকনবাড়ি জেলায় সুপরিচিত। মমিনউদ্দিন আকনের পিতা যৌলভি 
ইব্রাহিম আকনই এই আকনবাড়ির প্রতিষ্ঠাতা। ইব্রাহিম আরবি শিক্ষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, 
ভাল ফার্সি জানতেন এবং খুব সৌখিন হিসাবে অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন। আরবি শিক্ষায় 
শিক্ষিত হওয়ার জনাই তিনি আকন উপাধি পান। 

১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে মমিনউদ্দিন আকন জন্মগ্রহণ করেন। তার বয়স যখন ছয় তখন 
পিতা ইব্রাহিম আকন মারা যান। মা আয়শন বিবি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন, খাওয়ার খরচ 
থেকে জমিয়ে ছেলে মমিনউদ্দিনকে পড়াশোনা শেখান, আরবি শিক্ষায় শিক্ষিত করেন। 
মমিনউদ্দিল খুব শুদ্ধ বাংলা বলতে এবং লিখতে পারতেন। কথা বলতেন আন্ডে 51091 

মমিনউদ্দিন আকনের পিতামহ ইদ্রাক হাওলাদার ১৭৯২ সালে এই বুড়িরচর গ্রামে প্রথমে 
আসেন। এখানে অনেক জমি কিনে নিয়ে জঙ্গল পরিষ্কার করে চাষাবাদ শুরু করেন। 

বরিশালের বোলাকি বা বালকি শাহের বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোবণার কথা হয়তো 
অনেকেরই জানা; ১৭৮৭-তে দুর্তিক্ষপীড়িত কৃষকদের নিয়ে তিনি একটি 144 বাহিনী 
গঠন করেন ঝালকাঠি জেলার সুগন্ধিয়া গ্রামে। তার ৭টি কামান ও ১২টি মাস্কেট ছিল। 
অনুগত কৃষকরা খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা 
করে। রাতের অন্ধকারে Bae সিপাহিরা তার দুর্গ আক্রমণ করলে বালকি শাহের 
পরাজ্ঞয় ঘটে । মমিনউদ্দিনের পিতামহ ইদ্রাক হাওলাদার ও তাঁর ভাই খিদির হাওলাদার 
বালকি শাহের সহযোগী যোদ্ধা ছিলেন। পরায় বরণ করার পর ঝালকাঠি (বর্তমানে 
জেলা) থেকে মঠবাড়িয়ার বুড়িরচর গ্রামে তারা তিন ভাই Gas, খিদির ও ইউসুফ 


হাওলাদার) ১৭৯২-এ বসতি স্থাপন করেন। 
মমিনউদ্দিনের বুদ্ধি ছিল অত্যন্ত She, তার কুটবুদ্ধির কাছে অঞ্চলের সবাই নাকি হার 
TAS | তিনি অতি অল্প বয়সে অনেক সম্পত্তির মালিক হন। ১৯০৫-১০ স্রিস্টাব্দ নাগাদ 


бы সরকারের কাছ থেকে পিরোজপুর জেলার সব নদীপথ জেলমহল) FIFE বছরের 


কাঠের wafer একটি অনবদা পুরাসস্পদ 





কাঠ মসজিদের প্রবেশ দ্বার ॥ 


জন্য ইজারা নেন। পরে লোকবলের অভাবে. তা ছাড়া জলদস্যুদের অত্যাচার বৃদ্ধি পাওয়ায় 
শুধু মঠবাড়িয়ার নদীপথটি (পোনা নদী) নিজের অধীনে রাখেন! জলকর হওয়ার পর থেকে 
তার আয় প্রচুর বাড়তে থাকে। পোনা নদীতে তার অধীনে প্রায় ২০০টি বাঁধা (জেলেদের 
মাছ ধরার স্থান) ছিল. প্রতিটি বাধায় আয় হত দুশো টাকার মতো। 


২৭৪ কৌশিকী 


করেছিলেন জলকর প্রথা মমিনউদ্দিল আকনের কাছ থেকে নিয়ে নেওয়ার জন্য। মমিনউদ্দিন 
সরাসরি বরিশাল জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ই এন ব্রান্ডির সঙ্গে কথা বলেন (১৯২৮) এবং কৌশলে 
তা নিষ্পত্তি করেন। পাকিস্তান শাসনামলে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে 
জলমহল ইজ্দারা প্রথা বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। মমিনউদ্দিন আকন যেমন ছিলেন কূটনৈতিক 
বুদ্ধিসম্পন্ন, তেমনই ছিলেন সৌখিন তার প্রিয় খাবার ছিল দুধ, এবং দই ছিল তার প্রতিদিনের 
খাবার। 

তিনি জমিদার ছিলেন না, কিন্তু দেশ বিভাগের সময় (১৯৪৬) পার্বতী অঞ্চলের 
হিন্দু জমিদার (স্বর্ণ সাহা) এর সাথে মামলায় জড়িয়ে পড়েন এবং জমিদারকে তিনি 
মামলায় হারিয়ে দেন। 

মমিনউদ্দিন ১৯৫৮ সালের ৭ অক্ট্রোবর রমজান মাসের শেব শুক্রবার ইন্তেকাল করেন, 
এবং তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী মস্জিদের পশ্চিমপার্্ব সংলগ্ন স্থানে তাকে কবর দেওয়া হয়। 


কাঠ মসজিদ 

মমিনউদ্দিন আকন পাকা কাঠ দিয়ে মসজ্জিদ তৈরি করার জন্য মনে মনে অনেক আগে 
থেকেই স্বপ্ন দেখতেল। উনি বহু әти ঘুরে ঘুরে কাঠের উপর বিভিন্ন ডিজাইন দেখে 
নিজের মসজিদ সম্পর্কে একটা পরিকল্পনা করেন। নিজের হাতে ইট তৈরি করেন 
মসজিদের মেঝে Пу করার জন্যে। একদিন অসুখ অবস্থায় কী এক TY দেখেন__ 
তারপর সব ইট তিনি বিলিয়ে দেন। শেষে ১৯১৩-এ মসজিদ তৈরির কাজ শুরু করেন। 
কাঠ শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র স্বরূপকাঠি থেকে হরকুমার নাথকে মাসিক চল্লিশ 
টাকা বেতনে প্রধান মিস্ত্রির দায়িত্ব দেন। সহযোগী মিস্ত্রি ধারা ছিলেন তাদের মধ্যে 
নারায়ণ, হরিদাস, গলেশ, বিমলচন্দ্র ও মমিনউদ্দিন (এখনও আীবিত, ৯৮ বছর বয়স) 
উল্লেখযোগ্য। মমিনউদ্দিন আকন সবসময়ই শিল্পীদের কাছে থেকে কাজ পরিচালনা 
করতেন। এক একটি কারুকার্য THT পরীক্ষা করে দেখতেন, কখনও কখনও 
তিন/চারবারও একটি CE পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে। অনেক সময় শিল্পীরা বিরক্ত 
হয়ে যেতেল। মোট বাইশ জন Га ক্রমান্বয়ে কাজ করে ১৯২০-তে মসজিদ সমাপ্ত 
করেন। মসজিদের মুল ভিজ্ঞাইনটি আমাদের হাতে এখন আর নেই। মূলত লোহাকাঠ 
ও সেগুনকাঠ মস্জিদ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে; খুঁটি ও আড়াগুলি লোহাকাঠের তৈরি। 
এই কাঠামো তৈরিতে লোহার পেরেক ব্যবহার না করে কাঠের শলা ব্যবহৃত হয়েছে। 
কাঠের মুল অংশ চট্টগ্রাম থেকে আমদানি করা হয়েছিল। কিছু অংশ ঢাকার নিকটে 
চাদপূর থেকেও আনা হয়েছিল। 


কাঠের মসজিদ একটি eee পুরাসম্পাদ 


মসজিদটির ১৬ হাত দৈর্ঘা, ১২ হাত প্রস্থ এবং উচ্চতা ২৫ হাত। সাধারণ দোচালা 
টিনশেড দিয়ে ছাদ তৈরি করা হয়েছিল, ছ্যদের মাঝখানে (পিক্‌ পয়েন্টে) দ্বিতীয় আরেকটি 
сатта টিন শেভ তৈরি করা হয়েছিল, সম্ভবত আলো বাতাস আর সৌন্দর্যের জন্যেই 
টপ পয়েন্টে এবং চারিদিকে ঝুলানো অবস্থায় মেটালিক ডিজ্ঞাইন (শক্ত টিনজাতীয় 
জিনিস কেটে তৈরি) দেওয়া হয়েছিল__এসব অবশ্য বেশিরভাগই এখন ভেঙে গেছে। 
উত্তর ও দক্ষিণ দিকে (দুই পার্শ্ব) দুটি করে চারটি জানালা, পূর্ব ও পশ্চিমে (সামনে ও 
পিছলে) চারটি করে মোট আটটি জানালা রয়েছে) পূর্ব দিকে একটি মাত্র প্রবেশ দ্বার, 
কারুকার্যখচিত আয়তক্ষেত্রিক দরজা (দুই অংশে), দরজার বাইরের দিকে দুটি কারুকার্যখচিত 
খুঁটি, উপরে Seams দিয়ে আর্চমোটিফ তৈরি করা রয়েছে। 

অন্কনলেখা বা ক্যালিস্তাফি ইস্লামি শিল্পের একটি শক্তিশালী রূপ, কারণ অনেকটা 
সম্ভবত ইসলামি আদর্শে মানুষ বা জীবন্ত প্রতিকৃতি aera অনুমোদন FRI 

মমিন মস্জিদের যে দুটি কাঠের অলঙ্কৃত মেডেল আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীর মনে 
হয় তার একটি প্রবেশস্বারের উপরে ও অন্যটি মিশ্বারের জায়গায় উপরে সাজানো হরেছে। 

আরবি ক্যালিপ্রাফির মূল যে ছয়টি ধারা (Kufi, Naskh, Riga, Talig, Thuluth 
& Deewani) রয়েছে তার কোনওটির সাথে এই অলঙ্কার লিপির হুবহু মিল খুঁজে 
পাই না। 

শ্রবেশত্বারের শিল্পকর্মটির বাঁদিকের চতুক্ষোপ অংশে চার খলিফাসহ হযরত মুহম্মদ (স:) 
এর নাম SONGS করা হয়েছে। উপরে ডান দিকে “হযরত আবু বকর”, বা দিকে “হযরত 
ওমর” ও লীচে ডানদিকে “হযরত আলি” এবং মাঝখানে “হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (স:)” 
অন্ধনলিপিতে এক জ্যামিতিক ব্যালান্স সৃষ্টি করা হয়েছে। এই লেখাটির দেওয়ানি 
(Deewani) রীতির সাথে যথেষ্ট মিল রয়েছে। দেওয়ানি রীতি পার্সিয়ান তালিক 7511৭) 
Deak বিবর্তন। সপ্তদশ শতাব্দীতে এই রীতি জনপ্রিয়তার শীর্ষে ছিল। 

শ্রবেশত্বারের কারুতার্যটির মাঝখানের অংশে লেখা রয়েছে “বিস্মিল্লাহ হের রহমানির 
রাহিম (টানা লেখায় হার্টের আকৃতি সৃষ্টি কর! হয়েছে), লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাস্মাদুর 
APRA” এটি দেওয়ানি ও জ্ঞালি (জালি, দেওয়ানির একটি পরিবর্তিত রূপ, হাফিজ 
ওমান এটির প্রচলন শুক্র করেন) রীতির সংমিশ্রণে লেখা। লেখাটির অলংকারিত্ব ও 
জ্যামিতিক নিয়ন্ত্রণ এক দারুণ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। 

শিক্ষকর্মটির ডানদিকের অংশে বাংলার মস্জিদ্র প্রতিষ্ঠ্যসাল ও “অত্র মস্জিদ ওয়ক্ফকৃত_” 
লেখা রয়েছে। অস্কনশিল্পটির নীচে লতাপাতার ডিজ্াইল নৈসর্গিক আবহ সৃষ্টি করে। 

দ্বিতীয় যে অঙ্ধন শিল্পটি, সেটি মিশ্বারের ঠিক উপরে সাজালো হয়েছে। লেখাটি 
সিমেট্রিক এবং খণ্ড খণ্ড লেখার নিখুত জ্যামিতিক Пісте শিল্পকর্মটিকে বিমূর্ত করা 


২৭৬ কৌশিকী 


দিয়ে কলেমা তৈরি বোঝানো হয়েছে। অন্ধনশিল্পটিতে কুফি (Көп) ও দেওয়ানি রীতির 
সমিবেশ আছে বলে মনে হয়। এ শিল্পটিও নৈসর্গিক লতাপাতার মাঝখানে সেট করা 
হয়েছে। এই শিল্পকর্মটির ঠিক ঠিক নীচে মিশ্বারের দুইপার্শ্থে কারুকার্যখচিত খুঁটির উপরে 
আর্চমোটিফ তৈরি করা হয়েছে। 

মস্জিদের চারপাশে উপরের অর্ধভাগে ভাব্ল্‌ বেড়া দেওয়া হয়েছে, দু-পার্েই ভিন্ন 
রকমের কারুকার্য রয়েছে, এই দুই পার্টকে অবশ্য খুলে আলাদা করার ব্যবস্থা রয়েছে। 
এইভাবেই মাঝে মাঝে খুলে ভিতরটা offers করা হয়। ডিজাইনের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, 
এটি ব্যাকগ্রাউন্ড বিহীন, শুধু ডিজাইনকে কেটে কাঠ থেকে বের করা হয়েছে। ক্যালিগ্রাফি 
গুলোতে অবশ্য ব্যাকগ্রাউন্ড রাখা হয়েছে। মূল ডিজাইনের উপরে কালার পেইন্ট করা 
ছিল, এখন এ রঙ উঠে গেছে, তবে বোঝা যায়। 

অমিনউদ্দিল আকন তার পাঁচ ছেলের চতুর্থ wa কারী মো: হায়দারউদ্দিন আকনকে 
মাদ্রাসায় ভর্তি করান শুধু মসজিদে ইমামতি করার জন্যে। মো; হায়দারউদ্দিন আকন 
ফরিদপুরের এক নাম করা মাদ্রাসা থেকে (এটি ওই সময় বাংলাদেশে বিখ্যাত ছিল নাম 
ঠিক মনে নেই) কারীআনা পাশ করে আসেন কোরী: যিনি কোরান শরিফের শুদ্ধ 
উচ্চারণকারী)। তিনি মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৯৬) এই মস্জিদ দেখাশুনা করতেন। 


পরিবর্তন 

е মমিনউদ্দিল আকলের মৃত্যুর পর তার বড় ছেলে সামসুদ্দিল আহম্মদ (পাকিস্তান 
সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে উপসচিব ছিলেন) মসজিদের মেঝে পাকা করার ব্যবস্থা 
করেন। 
উপরের টিন (ছাউনি) সব ক্ষয়ে যাচ্ছিল, তাই চতুর্থ ছেলে কারী মো: হায়দারউদ্দিল 
আকন নতুন টিনের ব্যবস্থা করেন (১৯৯৬)। 
হায়দারউদ্দিন আকনের মৃত্যুর পর একটি কুচক্রীমহল মসঙ্ছিদকে বড় করার নামে 
এটিকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিল, এদের FE করার জন্য আমি (মোহম্মদ 
শহিদুল্লাহ, মমিনউদ্দিল আকনের নাতি ও মোঃ হায়দারউদ্দিল আকনের বড় ছেলে) 
বাড়িতে গিয়ে অস্জিদের পুর্ব দিকে একটি মেঝে করে দিই (১৯৯৭ সনে)। 
আমার ইচ্ছা ছিল বৃষ্টির দিনে মেঝের উপর সামিয়ান্য টানিয়ে নামাজ পড়তে 
পারবে, তাতে মসজিদের আসল রূপটাও নষ্ট হবে লা। পরে এসব সমস্যা আরও 
প্রকট হওয়ায় ২০০০ সালে বাড়ি গিয়ে মেঝের চারদিকে পাতলা দেওয়াল দিয়ে 
উপরে টিনের ছাউনি করে দিই। এই কাঠামোটি মূল মস্জিদের পূর্ব দিকে বেড়ার 


কাঠের মসজিদ একটি অনবদ্য পুরাসম্পদ 


সাথে সংযুক্ত করে করা হয়েছে_ভেবেছি এতে মস্জিদটাও হয়তো ভেঙে পড়বে 
না। কিন্তু ফ্ৰন্ট ভিউটা সত্যিই নষ্ট হয়ে গেছে। 

মনিনউদ্দিন আকনের ছোট ছেলে মো: দেলোয়ার হুসাইন (বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র 
মন্ত্রণালয়ে চাকুরিরত ছিলেন, ২০০১-এর জ্ঞানুয়ারিতে ইন্তেকাল করেন) সৌদি আরব 
মিশন থেকে দশ হাজার টাকার একটি সাহায্য পাইয়ে দেন, এটি দিয়ে একটি মিনার 
করার প্রস্তাব রয়েছে। দেলোয়ার হুসাইন একটি মাইক মস্জিদে সংযোগ করেন। 


তথ্য লিদেশি 
তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা রাখেন মিঃ আবুল কালাম আজাদ | 
সাক্ষাৎকার__ (এগুলি আমি নিজে বিভিন্ন সময়ে ভিডিওতে ধারণ করি)। মনিনউদ্দিল 
স্থানীয় সহযোগী মিস্তিদের একজন, এখনও জীবিত, বর্তমান বয়স ৯৮1 
সাখাওয়াৎ হোসেন (বর্তমানে ৯০ বছর বয়স, মমিনউদ্দিনের সহচর ও উকিল) 
жана আলি পণ্ডিত (পণ্ডিত মশাই ১০৫ বছর বয়সে মারা যান, অনেক ঘটনার 
সাক্ষী তিনি__অঞ্চলের একজন শিক্ষিত লোক) 
ভা: আব্দুল মান্নান (বর্তমানে ৮৫ বছর বয়স, আমাদের বাড়ির জামাইবাবু, অঞ্চলের 
প্রথম ডাক্তার, মেডিকেল সায়েন্সের বইও লিখেছেন) 
বরিশালের ইতিহাস, রচনা সিরাজউদ্দিন আহমেদ) 
মি. বেভারিজ (১৮৭০-১৮৭৫ সাল পর্যন্ত) বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও 
কালেক্টরের দায়িত্বে থাকা অবস্থায় বরিশালের যে ইতিহাস লিখে যান__বইটি সেই 
আলোকেই লেখা। 
কর্পাস অব দি ome aps পার্সিয়ান ইন্সক্রিপশনস অব বেঙ্গল__আব্দুল 
করিম। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯২। 
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কাঠ মসজিদের অত্যন্তর 











কাঠ মসজিদের ছাদের ভিতরের গঠন 





অরুণ নাগ 


уе বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ যাঁদের ঘটেনি, অথবা মেলেনি 
অভিল্ঞ প্রত্ুতাত্বিকদের সঙ্গে কাজ করার সুযোগ, এ রচনা মুলত 
তাদের জন্য। ডিগ্রিধারী হওয়া বা না হওয়ায় আজকাল কাজে 
বিশেষ ফারাক দেখি না, উপরস্ত ডিগ্রি যাঁদের নেই তারা сан 
উৎসাহিত হবেন আমাদের দেশে যতজন ভাল ক্ষেব্রানুসন্ধানী ছিলেন 
বা আছেন তাদের অনেকেই স্ব-শিক্ষিত। সুতরাং মাভৈঃ। 
প্রত্নতাত্বিক ক্ষেত্রানুসন্ধান প্রাথমিক পর্যায়ে কী ভাবে করতে 
হবে, তাই আলোচ্য। ক্ষেত্রে (field or site) দাঁড়িয়ে কী কী 
তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ করতে হবে এবং সেই field notes ও 
নমুনা ভিত্তি করে কেমন করে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট তৈরি করতে হয় 
সেটা শেখাই প্রথমে দরকার। ধরে নিচ্ছি যারা করবেন তাঁদের 
সম্বল ন্যুনতম এবং একাই ঘুরবেন সুতরাং শিক্ষাসাপেক্ষ, দামি ও 
ভারী যন্ত্রপাতির প্রসঙ্গ আপাতত আসছে না। অবশ্যই লাগবে, 
একটি ৩ মিটার মাপার ফিতে, শক্ত সুতোর বড় গোলা, একটি 
দশ Bie লম্বা মোটা পাতের লোহার ছুরি, এক ডজন মোটা 


আপেশাদারি প্রত্র-অনুসন্ধান ছতিকর্তব্যের Emm ২৮৩ 


পলিথিন ছোট-বড় প্যাকেট, বড় আকারের নোটবুক, পেনসিল ও একটি দিকনির্দেশক 
কম্পাস। সম্ভব হলে ক্যামেরা। ক্যামেরা সঙ্গে নিলে নিতে হবে একটি আধ মিটার দীর্ঘ 
দুই আড়াই সেন্টিমিটার চওড়া কাঠের বার (bar) যার একদিকে প্রতি দশ সেন্টিমিটার 
অন্তর সাদা আর কালো রঙ করে নেওয়া, ছবি তোলার সময় এটি স্কেল হিসাবে কাজ 
করবে। ক্ষেত্রবিশেষে আরও দু'একটা জিনিসের দরকার হবে। সেগুলো সমীক্ষক নিজের 
প্রয়োজন অনুসারে জোগাড় করে বা বানিয়ে নিতে পারবেন। 

ক্ষেত্র সমীক্ষায় যে সব তথ্য অতি অবশাই নিতে হবে, ১) অবস্থান ও পৌঁছানোর পথ 
২) শ্রতুক্ষেত্রের বিবরণ ৩) প্রাপ্ত বস্তুর বিবরণ এবং ৪) সুল্যায়ন। তথ্যের ধরন হবে, >) 
প্রদেশ, জেলা, মহকুমা. থানা, গ্রাম বা শহরের নাম তো থাকবেই, সঙ্গে দিতে হবে নিকটবর্তী 
রেল স্টেশন ও বাস স্টপের নাম। স্টেশন বা স্টপ থেকে প্রত্রস্থলের দূরত্ব কত কিলোমিটার 
এবং বেশি দূর হলে অন্য কোনও যানবাহন পাওয়া যায় কিনা সে সব খবরও দিতে হবে। 
মোটকথা আর এক FCA আপনার নির্দেশিক৷ অনুসরণ করে সেখানে পৌঁছোবার কোনও 
বাধা যেন না হয়। যদি সেখানে কেউ আপনার SIRE সাহায্য করে থাকেন এবং ভবিষ্যতেও 
করবার আশ্বাস দিয়ে থাকেন তবে তার নাম ঠিকানাও দিতে পারেন। ২) শুরু হবে অবস্থানের 
আরও নিখুত বর্ণনা থেকে, যেমন গ্রামের অমুক পাড়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে বা হাইস্কুলের পাশে 
ইত্যাদি। যদি টিবিটি কোনও নদীর ধারে অবস্থিত হয় তবে তার নাম, টিকির প্রসারণ একাধিক 
গ্রামে হয়ে থাকলে তাদের নাম এবং ঢিকির আনুমানিক (95-274 1 আনুমানিক বললাম কারণ 
বসতির একদম নিখুঁত মাপ উৎখননের পরেই পাওয়া সম্ভব। ত্বিতীয়ত, ঢিবি খুব বড় হলে, 
যেমন একটি নগরের KORO, তার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ মাপা একটি ছোট ফিতে দিয়ে চলে লা। 
মাপের আদর্শ পদ্ধতি লম্ালশ্দি দুই প্রান্তে দুটি খুঁটি পুঁতে তাদের মাথায় সুতো বেঁধে তার 
মাপ নেওয়া কারণ জমিতে বিছিয়ে নিলে টিবির পৃষ্ঠতলের বক্রতার কারণে মাপ বেড়ে যাবে। 
কিন্তু এলাকা খুব বড় হলে বা মাঝে বাড়িঘর, গাছ ইত্যাদি বাধা থাকলে খণ্ডে খণ্ডে 
(সেরলরেখায় আবশ্যিকভাবে) বা একার পক্ষে তাও সম্ভব না হলে পায়ে হেঁটে আন্দাজ করা 
FA | যে রেখা অনুযায়ী মাপ নেওয়া উচিত ছিল টিবির নীচে সমতল জমিতে তারি সমাস্তরাল 
রেখা অনুমান করে হাটতে হবে। লম্বা লম্বা পা ফেলে চললে নিজের ক'পা DTH একটা 
নিদিষ্ট একক (unit) হয়, যেমন মোটামুটি ছ'ঘাপে ১৫ ফুট, সেটা আগে মেপে দেখে নিয়ে 
বার বার অভ্যাস করতে হবে। এরপর উচ্চতা । মাপতে পারলে খুব ভাল, নচেৎ অনুমান 
করতে হবে। টিবির সর্বাধিক উল্চতার গোড়ায় একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে দাড় করান। তারপর 
নিজে বেশ খানিকটা দুরে চলে МІСЕ বা চোখ বদ্ধ করে ডাল হাত সোজা বাড়িয়ে পেজিল 
খাড়া করে ধরুন। পেনসিলের ওপরের প্রান্ত লোকটির মাথার সমতলে ধরে তার পা কতদূর 
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ক্োশিকী 


এসেছে সেখানে তর্জনী নিয়ে TR | এটি মানুষটির একক. তার মাথার ওপর আর ক'টি একক 
শুনলেই আনুনানিক উচ্চতা পাওয়া যাবে। তার জন্য মানুষটির উচ্চতা মাপতে পারেন বা 
গড় পাঁচ ফুট হিসেব ধরলেও চলে। মনে রাখতে হবে বেশ কিছুটা দূর যেতে হবে এবং 
যেখানে দাঁড়াবেন তা যেন টিবির গোড়ার সঙ্গে মোটামুটি সমতল হয়। যদি টিবির উচ্চতা 
পাঁচফুটের কম হয় তাহলেও এ পদ্ধতি অচল হয় না, ওইরকম দূরে গিয়ে দেখতে হবে 
তার শরীরের কোন অংশ টিবির মাথার সমান হচ্ছে, তারপর সেই পর্যন্ত মাপ নিতে হবে। 

এরপর টিবির বিবরণ। কোন দিক থেকে কোন দিকে বিস্তৃতি কম্পাস দেখে তা 
নির্ণয় করার পর দেখতে হবে টিবির বর্তমান অবস্থা কী রকম। অর্থাৎ তার কোনও 
অংশ নদীর ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত বা জনবসতি অধিকার করে রয়েছে, সামগ্রিক ভাবে চাষ 
বা খোঁড়াখুঁড়ির ফলে প্রায় ধ্বংসের মুখে অথবা মোটামুটি অটুট। যদি কোনও অংশ 
ভেঙে থাকে সেখানে কী দেখা যাচ্ছে? পুরনো পাকা ইট কোথাও পাওয়া যাচ্ছে কি 
না। ইটের মাপ। নগর হলে প্রাকার ও পরিথার Gey থাকার HI খুবই বেশি। 
অল্প পরিধি অথচ বেশ উঁচু টিবি সাধারণত কোনও স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ, যেমন 
মন্দির। সেক্ষেত্রে দেখতে হবে ভিতের অংশ কোথাও বার হয়ে রয়েছে কিনা বা 
স্থাপত্যের নির্ভুল চিহ্ন লিনটেল (lintel) পাথর বা চৌরস করা পাথর (ashler 
masonry) এদিক ওদিক পড়ে রয়েছে কি না। স্থাপত্যের অটুট অংশ যেটুকু প্রকাশিত 
বা তার থেকে অনুমেয়, তার মাপ তো দিতেই হবে, কত AH (course) তাও বলার 
দরকার, পাথর বা ইট যাই হোক। পুরনো পাতকুয়ো (ring well) অনেক সময় দেখা 
যায়, তারও পরিধি এবং কতগুলো বেড় দেখা যাচ্ছে, বলা দরকার | 

টিবি থেকে কী কী জিনিস সংপ্রহযোগ্য? প্রথমত, খোলামকুচি। মাটির পাত্রের জানা 
অংশ সবথেকে সুলভ কিন্তু তার শুরুত্ব অসীম। কোন সময়ে কী রঙ, কী আকারের পাত্র 
ব্যবহার হতো তার তালিকা ভারতের অনেক অঞ্চলে করা হয়েছে এবং যার ভিত্তিতে 
арте টিবি না খুঁড়েই অনায়াসে বলতে পারেন তার YS (time-span) ও 
সংস্কৃতি সমূহ (cultures) | অনভিজ্ঞ জন তা না পারলেও তার উপাদান সংগ্রহ করে রাখতে 
পারেন পরবর্তী মূল্যায়নের জলা | তার পক্ষে উচিত হবে সব 4084 ও সব আকারের পাত্রের 
ভগ্নাংশ জোগাড় করা, একাধিক নমুনা, এবং যথাসম্ভব পাত্রের মুখের অংশ বা কালা। এ 
ছাড়া খুঁজতে হবে বিভিন্ন উপাদান ও রঙের পুতি, পোড়ামাটির চিত্রিত ফলক ও পুতুল ও 
মুন্রা। পার্শ্ববর্তী প্রামের অধিবাসী বিশেষত শিশুরা স্বাভাবিক কৌতুহলবশত এসব জিনিস 
সংগ্রহ করে থাকে, সুতরাং তাদের কাছে খোঁজ নেওয়াটাও বাঞ্ছনীয় । যে সব টিবি থেকে 
এ ধরনের জিনিস যথেষ্ট পাওয়া যায় বর্ধাকালের ঠিক পরেই সেখানে গেলে লাভবান হুবেন। 


অপেশাদারি শ্রত্ব-অনুসন্থান ইতিকর্তাব্যে্র ইশাবা 


এ তো গেল বড় বা মাঝারি আকারের টিবির কথা। তাম্রাশ্মীয় বা আদি-লৌহ 
যুগের বসতি সেই তুলনায় নিতান্ত ক্ষুদ্র হত এবং আমাদের মতো বর্মাবহুল দেশে 
আকার দেখে তার অস্তিত্ব ঠাহর করা কঠিন । মাটির রঙে প্রভেদ হয় কিন্তু তাও অন্তত 
একবার হাতে কলমে না দেখিয়ে দিলে চেনা শক্ত। উপায় একমাত্র খোলাম, চেলা 
থাকলে ভাল নচেৎ সংগ্রহশালায় গিয়ে চিনতে হবে। মনে রাখবেন তামা বা লোহার 
জিনিস nem যায় সবুজ বা লালচে-বাদামি রঙের পিণ্ডাকারে, যা থেকে বস্তুর আকৃতি 
বোঝা যায় না। 

৩) প্রাপ্ত বস্তুর বিবরণ। ধাতুদ্রব্য ছাড়া আর যা পাওয়া গেছে বাড়ি ফিরে প্রথমে 
তাকে জলে ধুতে হবে। ধোয়ার জন্য জ্বলে বেশ কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ব্রাশ দিয়ে 
ঘযলেই মাটি উঠে যাবে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় মাটির অংশ 
শক্ত জমাট হয়ে লেগে থাকে, স্যবানজলে কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রেখে ওঠানোর চেষ্টা 
করতে পারেন, তবে বেশি খোচাখুচি করলে বস্তুটাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সে কাজ না করাই 
ভাল। এবার পরিষ্কার THOR উপাদান ও আকারভেদে আলাদা আলাদা প্যাকেটে 
রাখুন, যথা-__-খোলাম (pottery), পোড়ামাটির ফলক বা পুতুল (terracottas). পুতি 
(beads) ইত্যাদি। প্রত্যেক প্যাকেটে ক্রমিক নং, সংগ্রহের স্থান, তারিখ ইত্যাদি তথ্যও 
থাকবে। বিবরণ লিখতে হবে, খোলামের ক্ষেত্রে রঙ, আকার (যথা হাঁড়ি, থালা, 
কলসির অংশ বা শনাক্ত করা যায়নি), গায়ে কোনও আঁকা বা ছাপ মারা নক্সা থাকলে 
তা, জমির ওপর থেকে সংগৃহীত (surface collection) বা নিদিষ্ট কোনও স্তর বা 
গভীরতা থেকে পাওয়া ইত্যাদি এবং প্যাকেটের ক্রমিক নং। ফলক বা মূর্তির ক্ষেত্রের 
কীসের ছবি বা মূর্তি, কোনও রঙ লাগানো হয়েছিল কি লা, মাপ ইত্যাদি। পুঁতির 
ক্ষেত্রে কী উপাদানের পাথর (কোন পার্থর ?), কাচ বা অন্য কিছু, আকার ইত্যাদি। 
am অনভিজ্ঞ, অনেক প্রশ্নেরই হয়তো উত্তর দিতে পারবেন না, যেমন পুঁতির পাথরটা 
কী, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সংগৃহীত বস্তু সংরক্ষিত থাকছে, তার সম্বন্ধে 
প্রাথমিক তথ্যগুলি জানা যাচ্ছে, এটুকুই যথেষ্ট। 

প্রাথমিক জ্ঞান একেবারেই না থাকলে যেখানে বিপত্তি ঘটবে সে কথাই এবার 
বলি। প্রাগেতিহাসিক ACEA (Prehistoric sites) চিহ্নিত করতে চাই প্রস্তরযুগের 
হাতিয়ার চেনার GR UMS চোখ পাথরের হাতিয়ার ও অনুরূপ সাধারণ পাথরের 
মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না, সে অন্য সৌখিন পুরাতান্বিকের পক্ষে এমন ক্ষেত্র 
খুঁজে বার করার ASR যথেষ্ট কম। একমাত্র সহজে চেনা যায় নব্য প্রস্তর যুগের 
(Neolithic age) হাতিয়ার। পুরা ও মধ্য প্রস্তরযুগের (Palaeo and Mesolithic 


২৮৬ কৌশিকী। 


ages) হাতিয়ার উপাদান, আকার ইত্যাদি বেশ কিছু দিন পর্যবেক্ষণ না করলে উন্মুক্ত 
প্রান্তরে অন্য পাথরের মধো চিনে ওঠা খুবই কঠিন। যারা চেনেন, তাঁদের পক্ষে 
ইতিকর্তব্য কী? এমন হাতিয়ার পাওয়া যেতে পারে খোলা জায়গায়, মাটির তলায় 
কিংবা আংশিক প্রকাশিত স্তরে বা পাহাড়ের গুহা প্রভৃতি প্রাকৃতিক আশ্রয়ে। উন্মুক্ত 
মোটামুটি একটা ছোট জায়গায় সীমাবদ্ধ বা ওই অঞ্চলের ঢালু জায়গায় জড়ো হওয়া। 
অবস্থানের এই প্যাটার্নগুলি বিবিধ ইঙ্গিতবাহী, যেমন প্রথমটি সম্ভবত হাতিয়ার- 
ব্যবহারকারীদের বিস্তীর্ণ বিচরণভূমি, সেক্ষেত্রে কতটা জায়গা জুড়ে তার আন্দাজ করতে 
হবে, হাতিয়ার তৈরির জায়গা (factory site) খুঁজতে হবে, সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল বার 
করতে পারলে আরও ভাল। দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে হাতিয়ার তৈরির জায়গা হওয়ার সম্ভাবনা 
বেশি, হাতিয়ার ছাড়া অন্যান্য ব্যবহৃত বস্তু যথা ছাট পাথর (waste flakes) হাতুড়ি 
পার্থর (hammer stone), নেহাই পাথর (anvil stone) {avs হবে এবং একত্রিত 
অবস্থায় পাওয়া গেলে মোটেই স্থানচ্যুত না করে তার ছবি তোলা, মাপজ্বোক করে 
গ্রাফ কাগজে তাদের অবস্থান দেখানো ইত্যাদি করতে হবে। তৃতীয় ক্ষেত্রে খুব সম্ভব 
বৃষ্টি ও বন্যার জলের তোড়ে সরে এসে হাতিয়ারগুলি ওই জায়গায় জড়ো হয়েছে। 
পাথর দীর্ঘকাল এক জায়গায় পড়ে থাকলে মাটির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তার গায়ে 
এক ধরনের রঙের ছোপ পড়ে, যাকে বলে পাতিনা (patina) 1 লক্ষ করুন, হাতিয়ারের 
পাতিনা আর চারপাশের অন্যান্য পাথরের পাতিন৷ এক কিংবা আলাদা। আলাদা হলে 
উচ্চতর ভূমির কোন জ্ঞায়গায় সেই ধরনের পাতিল! দেখা যায় তার সন্ধান হাতিয়ারগুলি 
কোথা থেকে এসেছে দেই খবর দিতে পারে। হাতিয়ারের নমুনা সংগ্রহের সময় মলে 
রাখবেন তার সংখ্যা যেন ন্যুনতম হয়। না হলে পরবর্তীকালে যিনি Та করবেন তাঁর 
খুবই অসুবিধা হতে পারে। 

FINES দু'প্রকারের বস্তু সাধারণত প্রাগৈতিহাসিক প্রত্বক্ষেত্রে দেখা যায়, অস্থি ও 
কাঠ। প্রথমটির গুরুত্ব অনেক বেশি, মানব অস্থি অতীব Perey | অস্মীভূত অস্থি সাধারণত 
জমাট নুড়িপাথরের স্তরে (cemented gravel) পাওয়া যায়, প্রাকৃতিক কারণে বিচ্যুত 
হয়েছে এমন উদাহরণ বেশি নয়। নদীর খাড়া পাড়ে বা বৃষ্টির জলে সৃষ্ট নালার “দেওয়ালে” 
যদি এমন স্তর দেখা যায় তবে তা ধৈর্য সহকারে অনুসরণ করা উচিত যতদূর দেখা যায়। 
খুঁটিয়ে দেখলে অশ্মীভূত অস্থি আংশিক প্রকাশিত হয়ে আছে, এমন দেখতে পাওয়াটা 
বিচিত্র নয়। কোনও বিশেবজ্ঞের পরিদর্শনের আগে খুঁড়ে বার করার চেষ্টা করবেন না, 
কারণ কাটতে হয় ছেনি হাতুড়ি দিয়ে এবং আনাড়ি হাতে তা না কাটাই ভাল। 


অপেশাদারি শ্রত্ন-অনুসন্ধান ইতিকর্তব্যে ইশারা 


অটুট স্থাপত্য নিদর্শনের পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করা স্থাপত্য শৈলীর শিক্ষালাভ 
সাপেক্ষ, ভূমিতলের নক্সা তৈরিও তাই, প্রাথমিক অনুসন্জানকারীর পক্ষে অবস্থান, সাধারণ 
বিবরণ ও বিভিন্ন দিক থেকে ছবি তোলাই যথেষ্ট । 

খারা এই ধরনের অনুসন্ধান কাজ শুরু করবেন তাঁদের জন্য কতিপয় হুশিয়ারি। 
প্রথমত, সেই জায়গার অধিবাসীরা тра হন এমন কিছু করবেন না, কারণ তা যে শুধু 
ভবিব্যতে ওই জায়গায় আপনার কাজের পথ বন্ধ করবে তাই নয়, অন্য 
অনুসন্ধানকারীকেও বাধার সম্মুখীন করবে। RES, রিপোর্টের প্রয়োজনীয় তথ্য যা 
্রত্ুস্থলে জোগাড় করেছেন তা টিলেমি করে ফেলে না রেখে সেই দিনই লিপিবদ্ধ 
করুন কারণ মানুষের মন বড়ই বিস্বৃতিপরায়ণ। তৃতীয়ত, আপনার ‘আবিদ্ধার' যুগান্তকারী 
এবং সেই অনুপাতে খ্যাতি অপেক্ষমান এমন কথা কদাপি মনে আনবেন না। 


М সন্ধিৎসু কথোপকথন 
দেবব্রত মল্লিক 









শেষ পর্যস্ত লোকশিল্প বলতে কী বুঝব? শিল্প বিবজনিত 
নগরকেন্দ্রিক জীবনযাপন, উপকরণের বাইরে যা রয়ে গেল? যা 
কিনা পরম্পরাচ্ভিত গোষ্ঠীগত বৃত্তি-_কোনও পারিবারিক চিহবাহিত, 
যা কিনা এতিহ্যিক স্ফুরণ ও মনীষার সুষমামণ্ডিত শিল্পরূপ е 
লোকশিল্প কি তাহলে অসম্পৃক্ত, আদি এবং গ্রামীণ? নগর জীবনের 
কোথাও কি নেই এই বহতা রীতির কোনও চিহ্ন বা নগরের জন্মের 
সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন” পরম্পরা নাগরিক জীবনেই প্রাক্তন সব চিহ্ন 
ধারণ করে আধুনিক হয়ে ওঠে? আমাদের মতো দেশগুলিতে শিল্পায়ন, 
আধুনিকতার রূপ কতখানি Cry রেখায় মাপযোগ্য? দেশমানুষ 
এখনও কেন 
লোক গাথা 
গল্পে আগ্রহী 

লেখা পাঠে 
নয়, শুধুমাত্র 
শ্রবণেঃ শ্রাব্য 





বিলীয়মাল লোকশিল্প সন্ধিৎসু কথোপকথন 


ধারায় উক্তিয়ে আসে গল্প, এমনকী বহুতল বাড়ির নিউক্রিয়ার পরিবারে মা-বাবার যুখে__ 
যেখানে তৈরি হয় শহরের সবটা নিয়েই শহুরে লোকগল্প : একে হয়তো বলা যায় আর 
এক. সাংস্কৃতিক TWA—culture-complex : পুরনোর সবটাই বিলুপ্ত হয় না, সমসাময়িকের 
তাগিদে ব্যবহারিকের প্রয়োজ্দনে চিহ্ন বদলায়, পরিবর্তিত সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনাবশ্যকবোধে 
বাহুল্য বর্জিত হয়, যুক্ত হয় অন্য কোনও বাহুল্য। 

নান্দনিক বোধে, তাগিদে শিল্প FT নেয় জন্ম নেয় শিল্পের দুই ধারা-__মার্গীয় ও 
দেশি। এই দুই ধারা সমান্তরালে চলতে পারে, কিন্তু একেবারে বিষুক্ত হয়ে নয়। কে কখন 
কীভাবে আন্তীকরণ করে সে-এক অনুসন্ধিৎসার বিস্তৃত ইতিহাস। কিন্তু নান্দনিকতার বাইরে, 
স্রেফ জীবনধারণের জন্য, শিল্লোদ্যোগ দেখি । শিল্লোদ্যোগ বলছি, কেননা নান্দনিক সুবমা 
নয়_একেবারে নৈমিত্তিক জীবনের উপকরণের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে জীবিকা, অর্থসংস্থানের 
উদ্যোগ । শিল্পবিপ্রবর্ঘটিত আধুনিকতায় “প্রাচীন শনাক্ত হয়ে প্রান্তিক হয়ে গেছে অনেক 
কিছু _-মসলিন Sis এখন এক প্রত্রতাত্বিক খোঁজ | আধুনিকতায় মানসিকতা বদলায়, বদলায় 
প্রয়োজনের ক্ষেত্র, নির্মিত হয় নতুন প্রয়োজন রাষ্ট্রিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যাবতীয় 
কার্যক্রম এই নতুন প্রয়োজনের নিরিখে বিন্যস্ত ; afta রূপ বদলায়, নতুন = জায়গা 
নেয়। আমাদের আধুনিকতার ইতিহাস чачак অস্তিত্বে, আমাদের অর্থনৈতিক উদ্যোগ 
স্পনিবেশিকতার ce নিহিত। যে-ক্ষমতাতত্ব দিয়ে আমাদের আধুনিকতা নির্মিত সেক্ষেত্রে 
পরম্পরাবাহিত শিল্পকলা বা শিল্পিত অর্থনৈতিক উদ্যোগ প্রতি পর্বেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে, হয়ে 
চলেছে। এমনকী বিনোদন মাধ্যম, ক্রীড়া বিন্যেদন। чаты এই মুহূর্তে বৈশ্থিক গ্রামের ধারণায় 
সবই আত্বীকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপেয় হিসাবে সে সবের প্রকাশ দেখি রাষ্ট্র নির্দেশিত 
fear: অন্যদিকে, আর এক সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম চলেছে উপনিবেশিক পর্ব থেকেই 
museumization | প্রাচ্যের প্রাচীনতা, AARC, অতীত গরিমা__সর্কিছুই TG, 
সংরক্ষণের (সংরক্ষণ বড় নিরাপদ)। এখনকার আধুনিকতায় এই শউপনিবেশিক 
museumizing নতুন রূপ নেয় “ИӘ ব্যবহার্য নৈমিত্তিক গৃহস্থালির আসবাবপত্র 
এখন একই সঙ্গে সংরক্ষণযোগ্য দ্রষ্টব্য এবং এঁতিহ্যিক পুরাণ 1 স্তুচক্রে-পালপার্বপে-উৎসবে- 
জন্মমৃত্যুকিবাহে নিয়ত ব্যবহার হয়েছে যা_ শহরের ভ্রীবলেই আন্ত সেসব ғ) শিল্প, শিল্প 
সংশ্লিষ্ট মানুষরা! Care, সমশ্র উদ্যোগটি লুপ্ত জীবিকায় চিহ্নিত স্থলাভিবিক্ত হয় গন্ধস্পশ্শহীন 
অস্তিত্বের আসবাব__সে সবে মানুষের স্পর্শ-শ্রম বড় দূরতর। শহরের গলিতে কোনও 
কাসারি ছন্দোময় শব্দ তুলে যায় না, ধুনকরের টংকার নেই অনেকদিন, শালওয়ালাকে ঘিরে 
শিশুরা ভিড় জমায় না__হাত রাখে না ছিটকে আসা আগুনের ফুলকিতে, শিলনোড়া নেই 
গৃহস্থালি আসবাবে। আমাদের কৈশোর-বৌবনের দিনগুলি aps ছিল এদের আসা-হাওয়ায়, 


২৯০ 


কোশিকী 


পরম্পরাবাহিত জ্ঞানে এরাই ছিল প্রকৌশলী, খাটো কথায় মিস্তি। বিশ্ব এখন গ্রাম। তার 
সব মৌজা-দাগ-খতিয়ান এখন হাতের মুঠোয়। ছেলেবেলার ধুনকর, শিলকাটাও কোনও 
প্রাচীন কথা শহরের মধ্য থেকে জন্ম নেয় শহরের লোককথা, আধুনিকতার পুরাণ। 

লুপ্ত Hem কয়েকজনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলে এক ক্ষেত্র সমীক্ষা প্রকাশিত 
হল। যেমনভাবে কথা হয়েছে ঠিক সেভাবেই রইল। সবদিক ছোওয়া গেছে এমন নয়, 
অসম্পূর্ণ, অপূর্ণও বটে। 


প্রস্তাবনা 
বেশিরভাগ লোকশিল্সই উত্তরাধিকার সূত্রে tem: এই শিল্প পুরুষানুক্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
হয়। শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্র এবং তার ব্যবহার ও প্রয়োগ সহজেই শিল্পী আয়ত্ত 
করে নিতে পারে। এতকাল ধরে এ সমস্ত সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন কুশলতা নিয়ে ক্রমবর্ধমান 
ছিল কিন্তু হঠাৎই যেন লুপ্ত হরে যেতে বসেছে। 

জীবনধারণের জন্য শুধুনাত্র শিল্পকে ফ্রীবিকা করে সেই সব শিল্পী আর ধৈর্য ধরে 
বসে থাকতে পারছেন ЯТІ কেন না গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ন্যুনতম যে অর্থ প্রয়োজন তা 
সংকুলান হচ্ছে না এই জীবিকার মাধ্যমে। তাই তাদের বংশধরদের শিল্প কুশলতায় 
পারদর্শী করে তুলতে নিরুৎসাহ। লোকশিল্পী যে নিদিষ্ট পরিবেশের মধ্যে নিজেকে গড়ে 
তুলছিলেন এতকাল সে জায়গায় এখন আধুনিকতার প্রবাহ। পুরনো সংস্কৃতি রীতিনীতি 
সেখানে অগ্রাহা। অতএব মানুষের এই চাওয়ার সঙ্গে শিল্পকে জুড়ে দিতে না পারলে 
কোনও সংস্কৃতিকেই বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কেন না ট্র্যাডিশন বা এ্রতিহ্য সাংস্কৃতিক, 
স্থিতির প্রধান সহায়। সময় এবং কাল অতিক্রম করে এই সংস্কৃতি এক পর্যায়ে উপনীত 
হয়। সংস্কৃতির এই কালিক প্রবাহই এতিহ্য। আবার গতির দিক দু ধরনের। একটির গতি 
কাল থেকে কালান্তরের দিকে, অন্যটির গতি দেশ থেকে দেশান্তরের দিকে। 

(কোনও ATH পর্যায়ক্রমের আগনন হলে সমাজে সেই সংস্কৃতি প্রসারের গতিপথ থেমে 
যেতে চায়, ফলে TICE সর্বস্তরে তা ছড়িয়ে পড়তে পারে না। নতুন বা আধুনিকতা সেই 
স্থানে প্রতিপত্তি বাড়িয়ে তোলে। এবং traditional culture got stuck in its own 
мау আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার যতটুকু হয়েছে ঠিক সেই 
অনুপাতে সামাজিক গভীরতা বাড়তে পারেনি। যুগে যুগে সমাজের তাগিদে নতুন নতুন 
সাংস্কৃতিক উপাদান উদ্তাবিত হয়। এর ফলে পুরাতন আন্ডে আস্তে ভেঙে যায়, সে জায়গায় 
OR নতুন ধারা প্রবাহিত হতে ঘাকে। এইভাবে নতুন এবং পুরাতনের মেলামেশার মধ্য 
দিয়ে সৃষ্টি হয় নতুন নতুন কালচার কমপ্রেক্স। নতুন সামাজ্জিক পরিবেশের মধ্যে পড়ে 
পুরনো অনেক কিছুই লোপ পেয়ে যায় | অনাবশ্যক মনে হয়। এই লোপ পাওয়া সংস্কৃতির 


বিলীয়নান লোকশিল্প бел কথোপকথন 


এক বৈশিষ্ট্য। সংস্কৃতির প্রাণশক্তি তার প্রসারণ এবং উত্তাবন সংস্কৃতির তর্ম। সামাজিক 
কারণে অর্থনৈতিক চাপে কিংবা প্রতিহাসিক অবস্থান্ররের ат যখন নতুন কোনও সাংস্কৃতিক 
উপাদানের উত্তব হয় স্বভাবতই সংস্কৃতির প্রসারের পথ বাধা পেয়ে আর এশুতে পারে না। 
ফলে সমাজের সর্বত্র প্রসারিত হতে পারে না। সংকট দেখা দেয় তখনই। এবং অনেক 
সময় ভৌগোলিক কারণও এর অন্তরায় হয়ে দীডায়। 

সব যুগেই দেখা গেছে wares মুপ্টিমেয় এক শ্রেণীর মানুষই তাদের সময়ের 
গতিশীল সংস্কৃতির কর্ণধার হন। ফলে তাদেরকে সেই যুগের সমসাময়িক বলে অভিহিত 
করা হয়। এবং তাদের মধ্যেই সংস্কৃতিকর্মের উদ্যম আটকে থাকে। এর সীমাবদ্ধতা 
এতই প্রকট যে খুবই ক্ষুদ্রতম অংশের সঞ্চার হয় জনসমাজের মলো। ফলে যুগে যুগে 
যুগ সংস্কৃতির মুষ্টিমেয় প্রবর্তক শ্রেণীর সঙ্গে বৃহত্তর লোক সমাজের ব্যবধান ক্রমশই বড় 
এবং আরও THA হয়ে উঠেছে। এই ব্যবধান ক্রমবর্ধমান যুগে যুগে এই ব্যবধান বেড়েই 
চলেছে! এখন এই আধুনিক যুগে সবচেয়ে বেশি। কারণ, সংস্কৃতির অগ্রগতির বেগ যত 
বেড়েছে, সমাজের শ্রেণীগত দুরত্ব ও জাতিবর্ণগত দূরত্বের সম্পর্ক সেই অনুপাতে 
কমেনি। বিজ্ঞানের যুগে সংস্কৃতির ভৌগোলিক প্রসার অনেক বেড়েছে কিন্তু সেই একই 
অনুপাতে সামাজিক গতীরতা প্রসার লাভ করেনি। স্বাভাবিক ভাবেই ব্যবহার্য জিনিসপত্রাদির 
রূপান্তর ঘটে চলেছে। পিতল এবং কাসার বাসনপত্র ব্যবহার ক্রমশই আসছে কমে। সে 
জায়গায় এখন স্থান দখল করে নিচ্ছে আযলুমিনিয়াম এনামেল পোর্সেলিন এবং স্টেনলেস 
Be তার ওপর আবার axe গতিতে সংস্কৃতির টেকনোলজ্রিক্যাল উপাদান বিকাশের 
পথে যেমন যানবাহন, কলকারখানা, ঘরবাড়ি সব কিছুতেই তৈরি হয়েছে বিরাট ব্যবধান। 
মূলত এ ব্যাপারে দারী করা যায় ব্রিটিশ রাজকে। বাংলার সমাজ জ্রীবনে প্রাম সমাজের 
সঙ্গে নাগরিক সমাজের তফাত ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে বাংলার গ্রামীণ সংস্কৃতির 
আঞ্চলিক বৃতিগুলি যুগ সংস্কৃতির প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্রমে বিকৃত, অবনত এবং 
কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে бесе হয়ে যেতে বসেছে। 
খলিল খুনকর 

গত বারো দিন হয়ে গেল একটাও কাজ করিনি। 

খলিলের মুখ শুকনো । বিবাদে ভরা। রাস্তার ধারে একটা চায়ের দোকানে বসে চা 
খাচ্ছিল। ঘর থেকে কাজে বেরোনোর সময় এবং ফেরব্যর পথে একবার ও মোড়ের 
চায়ের দোকানে বসবেই। এখানেই ওর সঙ্গে আলাপ । খলিল পেশায় ধুনকর। এপাড়া 


ওপাড়া ঘুরে লেপ বালিশ তোশক তৈরি করে। কিন্তু ইদানীং বাজ্জার খুবই অন্দা। ঠিক 
সেভাবে ওদের ডাক পরে না। 


কৌশিকী 
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сан এমন হচ্ছে? হিসেব মেলাতে পারছিলাম না। মানুষকে ঘুমোতে হয়। ঘুমের 
জন্য প্রয়োজন বিছানা বালিশ। তবে খলিলদের কাজে এমন হতাশা কেন? 

_ বুঝলেন না বাবু? খলিল হাসে কিন্তু প্রাণ খোলা নয়। বাজ্ঞারে এখন রেডিমেড 
গদি পাওয়া যাচ্ছে আপনার খাটের মাপে। বালিশও। দেখতে সুন্দর হয়। গদির ওপর 
চাদর পেতে দিলে টান টান দেখায়। 

_কিস্ত গদির ওপর তুলোর сэтте লা পাতলে গরম লাগবে তো? খলিল হাত 
তুলে হাসতে থাকে। যেন, আমি কী বলব বলুল। 

-_তাছাড়া যাদের ঘাড়ে ব্যথা হয় ডাক্তার তাদের এভাবে শুতে মানা করে। 

এ সমস্ত কিছুই খলিলের জানা। বলে, GAPE আছে বলেই মাঝে মাঝে কাজ পাই) 
তা না হলে একদমই কাজ মিলত না! মানুষ প্রথম প্রথম বুঝতে পারে না। পরে যখন 
বুঝতে পারে ভীষণ অসুবিধ্য হয়। 

খলিলের কথায় কিছু কিছু হিন্দি শব্দ ঢুকে পড়ে 1 এছাড়া বাংলা মোটামুটি পরিষ্কারই 
বলে। বলবে না-ই বা কেন। দেখতে দেখতে ওর এখানে প্রায় বিশ বছর হয়ে গেল। 
প্রথম বাবার সঙ্গে যখন কলকাতায় এসে হাজ্জির হল খলিলের বয়স EW বারো। শুরু 
হল পিতাজির সঙ্গে কাজ। 

অবাক হয়ে প্রশ্ন করি, ওই বয়েসে? 

কাহে নেহি। আমার পিতাজ্জিও তার পিতাজ্জির কাছে খুব ছোট বয়েসেই এসেছিল। 

ভারি মজার ব্যাপার তো? তোমাদের বংশের সবাই এই একই কাজ করে? 

— শুধু আমাদের বংশের কথা কী__আমাদের পুরো পাড়া মহল্লা সবাই এই কাজ করি। 


বিলীয়মান লোকশিল্প жел কথোপকথন 


খলিলরা সকালে একেবারে ভরপেট খেয়ে বেরিয়ে পড়ে | এরপর দিনভর চলে শুধু 
নাস্তা। অর্থাৎ চা বিস্কুট কিংবা কিছু মুড়ি তার সঙ্গে ভাজ্ঞা। তারপর রাতে ফিরে ভাল 
করে রান্না করে wen দিনের বেলা এমনিতেও খাওয়া যায় ап: কেন না বোঝা নিয়ে 
হাটা মুশকিল 1 কলকাতার যে প্রান্তেই ওরা কাজ করতে যাক-না-কেন সমস্ত জায়গায় 
হেঁটেই যাতায়াত করতে হয়। ট্রেনের পথ হলে অবশ্য আলাদা কথা। 

__সাধারণত কোন সময় তোমরা দেশে যাও? 

-_ বাড়িতে কোনও কাজ্জ পড়লেই যেতে হয়। তবে বেশির ভাগই আমরা 
দেশে যাই বর্ধাকালে। বর্ধার সময় জ্বলে একদম কাজ করা যায় না। 

_-তোমাদের দেশ কোথায়? 

__মতিহারি। 

— ভাবে যাও এখান থেকে? 

__ আমরা বেশির ভাগ মজফ্ফরপুর দিয়ে যাই । পাটনা হয়ে ভি যাই কখনও কখনও | 

দু জায়গায় নেমেইতো বাসে করে যেতে হবে... 

খলিল এর সঙ্গে যোগ করে, বস সে উতার নে কো বাদ পায়দলভি চললে পড়তা হ্যায়। 

_তা তো কিছু পথ হাটতেই হবে। কজনের আর বাড়ির পাশ দিয়ে বাস যাবে। 

আমার কথা শুনে খলিল হেসে দেয়৷ সাচ্‌ বাত। গীওয়ে থাকলে গাড়ি ঘোড়ার 
একটু অসুবিধে হবে। তেমনি আবার খাওয়া দাওয়া থেকে শুরু করে তবিয়ত ভাল 
থাকার জন্য 516% আচ্ছা 

সকালবেলা চায়ের দোকানে বেশ ভিড় হয়। ছুটির দিন হলে আরও GA) রাস্তা 
দিয়ে হুস হাস বাস চলে। অটো ছোটে। ছোট বটগাছের গোড়া ইট দিয়ে গোল করে 
Herc চায়ের কাপ কিংবা গ্লাস নিয়ে কেউ-না-কেউ সব সময় বাধালো চাতালে বসে 
থাকে। গল্প করে। কখনও কখনও আবার তর্কের ফোয়ারা ছোটে। 

তোমার সময় নষ্ট করে দিচ্ছি না তো? প্রশ্ন করি। 

কেয়া বাবু! খলিল হো হো করে হেসে উঠে। কাম কোথায়। সময় নষ্ট কেন হবে... 

নেহি বাবু। আগের মতো হলে আমিই বসতাম না। 

__-তোমাদের এখানে RTE অর্থাৎ আত্মীয় тая কে কে আছে? 

_বহুৎ হ্যায়। আপ যেতনা ধুনকরওয়ালা দেখিয়ে গা সব কই কিসি না কিসিসে 
হামলোগোকে ATE হোগা। 

বিস্ময়ের অবধি থাকে না। আবার বলি, তার মানে? খলিল ওর স্মভাবসুলভ হাসি 
হালে। বুঝলেন না বাবু? 


as FER 


91 ভাই আমার মাথ্যয় আসছে না। 

__আসলে কি জানেন বাবু, যত বালিশ তুলো বানানোর লোক সবাই থাকে পশ্চিমে। 
হয় অজফফরপুর না হয় মতিহারি কিংবা ছাপরা। 

91 ছাড়া আর অন্য কোনও জায়গার লোক নেই? 

বাতি নাজ গা সাজু ыы 

খলিল বলতে থাকে, শুধু ভারতে নয়, বাইরে অন্য কোথাও যদি একাজ কাউকে 
করতে দেখেন, জিজ্ঞেস করলে জানতে পারবেন তারাও কোনও না কোনও সময় ওই 
তিন জায়গারই মানুষ ছিল। 

SES তথ্য । যেন কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলাম না। 

__আপনার বিশওয়াস হচ্ছে লা বোধ হয়? 

আমি বলি, না__তা কেন? 

ক্রমশ বেলা আরও বাড়ছে। রাস্তায় যানবাহন এখন দ্বিগুণেরও বেশি হবে। হাওয়া 
আছে ভাল। তাই বেলা বাড়লেও কষ্ট হচ্ছে না। আমি খলিলকে জিজ্ঞেস করি, আর 
একবার চা বলি? 

বলিয়ে | 

খলিল ওর তুলোর বস্তা পাশেই রেখেছে। TET পাশে দাড় করানো কাঠের যন্ত্র 
যার সুতোর ওপর বাড়ি মেরে তুলো ধোনা হয়। যেটা দিয়ে সুতোর ওপর বাড়ি মারা 
হয় দেখতে অনেকটা ডাশ্বেলের মতো। কাঠের তৈরি | নাম fee) 

-__জিস্তা দিয়ে যার ওপর এতক্ষণ বাড়ি মারলে তাকে কী বল? 

__ একে আমরা বলি যন্ত্র। এর মধ্যে যে সুতে৷ বাঁধা আছে তার নাম তাত। খলিল 
বলতে থাকে, এই সুতোটা তৈরি হয় উটের চর্বি দিয়ে। আসে মীরাট থেকে। 

__কেন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না? 

ওর সোজা উত্তর, না বাবু। এতক্ষণ কথা বলে খলিল সহজেই বুঝতে পারে আমার 
পরের প্রশ্ন কী হতে পারে। তাই নিজের থেকেই জানায়, একটা প্রমাণ সাইজের তোশকে 
কতটা তুলো থাকলে ভাল হয় SER বাবু? ৮ থেকে ১০ কেজি। 

__মাথার বালিশের A? 

стр себі 

ব্যস? 

খলিল উত্তর দেয়, আউর ক্যায়া। বেশি তুলো দিলে বালিশ ভারী হয়ে থাকে। 
মাথায় দিয়ে আনন্দ পাবেন না। এর পর সেলাই-এর প্রসঙ্গ নিয়ে কথা ওঠে। সেলাই 
আছে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের । সাধারণত লেপ সেলাইয়ের বেলা এই সমস্ত কথা ওঠে। 


, বিলীয়ন্যন লোকশিল্প সন্ধিৎসু কথোপকথন 


লেপের বর্ডার সেলাই সবচেয়ে দামি। ভাল সেলাই চাইলে লেপের বর্ডারে যত 
কারুকার্য দেখানো হয়। 

কিছুক্ষণ পর খলিল উঠে দাড়াল, এবার আমি চলি। আমি লজ্জিত হয়ে পড়ি, 
নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই । খলিল কাধে তুলে নেয় ওর বস্তা। এক হাতে ওর যন্ত্র অন্য 
হাতে তুলো শুছনোর বিশেষ লাঠি। যস্ত্রের সুতোয় শব্দ তুলতে তুলতে এগিয়ে 
যেতে থাকে। 

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি আর ভাবি এই মানুষটাকেই আবার বিকেলে 
সাইকেল রিকশা চালানোর জন্য বেরুতে হবে। কেন না আজও খলিল কোনও লেপ 
Corrs তৈরির are পায়নি। 


শাখারি 


নাম বদলে রামমোহন সরণি হলেও লোকমুখে এখনও আমহার্স্ট HG । রাস্তাটা এখন 
ওয়ান ওয়ে" হওয়ায় গাড়িগুলো হুশ হুশ করে বেরিয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী রোড থেকে 
এ পথ দিয়ে উত্তরের দিকে হাটতে OF করলে দেখা যাবে প্রথমটায় দোকানের তেমন 
বহর নেই। রয়েছে একটি বিখ্যাত কলেজ, একটি হাসপাতাল ও একটি দৈনিক কাগজ্ঞের 
সংস্থা। আর, সার সার শাঁখার দোকান। বলা যেতে পারে শাঁখারিপাড়া। 

রামমোহন সরণির দক্ষিণ দিকের প্রথম শাখার দোকানের মালিকের নাম রাজেন্দপ্রসাদ 
নন্দী। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। দেশ ভাগ হওয়ার সময়কাল থেকে শাঁখারিরা এ 
পাড়ায় বসবাস করছেন। এখানে কলকাতায় এসে ব্যবসা শুরু করেন বাবা । এই দোকানের 
পত্তন হয় বাবার হাতে। পার্টিশলের পর পর বাবা চলে আসেন। কোনও মতে ঠাই খুঁজে 
বাবসা শুরু হয়। এটা ওদের জাত ব্যবসা । নারায়ণগঞ্জ টাউন বাজারে দোকান белі 

__ এখনও পর্যন্ত কোনওভাবে শিল্পকে ধরে রাখা গেছে।... 

_কেল? 

_ বুঝতে পারছেন না দাম ক্রমশই আকাশ ছোঁয়া হয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুবের 
ইচ্ছে থাকলেও পয়সার জন্য পরে উঠতে পারে না। প্রথমত শীখা খুবই সাবধানে পরতে 
হয়। কোনওভাবে ORE লাগলে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। পুরো পয়সাটাই তথ্খন 
জলে। 

এখন এক জোড়া শাখার দাম পঞ্চাশ টাকা থেকে OF করে ২৫০/৩০০ টাকা 
পর্যন্ত। বিভিন্ন রকমের ডিজাইন এবং শীখের মানের ওপর দাম নির্ভর করে। ভিন্ন ভিন্ন 
ডিজাইনের নাম : ধানের শীব কলকল দার্জিলিং প্যাচ বন্ধন জলতরঙ্গ জুইফুল গোলাপফুল 
বেল-কলি পাতা aka জালফাস আইপ্যাটার্ন বেকি ধানগিট শব্খ মরিচফুল ইত্যাদি। 


২৯৬ কৌশিকী 


সবই পুরনো ভিজাইন। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে। এর বাইরেও কেউ কেউ এ 
ডিজ্ঞাইন ও ডিজাইন জুড়ে নতুন অন্য রকম করে থাকে । এখন এ বাংলায় যারা শীখার 
ব্যবসা করছেল প্রায় সবারই আদি বাস ঢাকা । দেশ ভাগের পর কেউ কেউ বাগবাজারের 
বস্তিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তাদের পুনর্বাসন মেলে বারাকপুরে। এঁরা সবাই বারাকপুর 
শব্মবণিক কলোনিতে বাস করছেল। পশ্চিমবঙ্গে শাখার ব্যবসার সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের 
বাস মুর্শিদাবাদ বাঁকুড়া মেদিনীপুর এবং বিষ্ণুপুরে। 

নন্দী, ধর, সেন, শুর, ভদ্র ইত্যাদি শীখারিদের মূল পদবি। অন্যান্য ব্যবসায় যে কেউ 
যেমন সুযোগ-সুবিধা দেখে সেই ব্যবসায় নেমে পড়তে পারেন, কিন্তু শাখার ব্যবসায় 
একমাত্র শীথারি ছাড়া অন্য কাউকে শুরু করতে দেখা যাবে না। বলা যায় একরকম প্রায় 
জাত ব্যবসা। তাই নতুন করে কিংবা ব্যাপকভাবে এ শিল্পের প্রসার হওয়া সম্ভব নয়। 
আবার যে টুকু আছে সে টুকুই কোনওভাবে হয়তো টিকে থাকবে। কেন না সামাজিক 
আচার অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় বিধি দিয়ে শাখাকে প্রয়োজনের তালিকায় যুক্ত করা আছে। 

__সেইটুকুই মাত্র ভরসা। রাজেন্দ্প্রসাদ Pre হাসেন। বিবাহ মানেই পাত্রীর 
হাতে শাখা চাই। 

--аң হিন্দু বাঙালি মেয়েরাই শাখা পড়ে থাকে? 

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য রাজেন্দ্প্রসাদ ভাল করে গুছিয়ে বসে নেন, এ ধারণা 
চিক নয়। মেয়েদের শাখা পড়ার চল অন্যান্য প্রদেশে প্রচার পেয়েছে। বিহার ওড়িশা 
অসম গুজরাট রাজস্থান [এক্ষেত্রে বাংলায় বসবাসকারী মাড়োয়ারিদের কথা ভাবতে 
হবে] এমনকী বাভালি মুসলমান মেয়েরাও হাতে শাখা পরতে পারলে খুশি হয়। শাখা 
তৈরি করার জন্য শীখের করাতের ব্যবহারও এখন ері হাতে করে A ঘষে ঘষে 
শাখা তৈরির প্রচলন প্রায় উঠেই গেছে বলা চলে। এখন তৈরি হয় বিদ্যুৎ্চালিত যন্ত্রে 
татса কম সময়ে উৎপাদন বেশি করা যায়। 

শব্খের মূল উৎপাদন ক্ষেত্র বঙ্গোপসাগর 1 মাদ্রাজ অর্থাৎ অধুনা চেত্রাই থেকে শঙ্খ বেশি 
আসে। এছাড়া আমেদাবাদেও কিছু পাওয়া যায়। এবং বিদেশ থেকে রপ্তানি করার একমাত্র 
জায়গা শ্রীলঙ্কা। চেন্নাই থেকে শব্মণ্ুলো এসে পৌছয় গদির মালিকের কাছে। কলকাতায় 
গদি কলুটোলায়। মালিক মাদ্রাজি মুসলমান। চেন্নাই থেকে মাল নিয়ে আসার লরি ভাড়া 
প্রচুর পড়ে যায়। প্রায় ২০/২২ TT টাকার মতো। যতদিন যাচ্ছে এই ভাড়া ক্রমশই বেড়েই 
চলেছে। এ ছাড়াও সরাসরি মাল আনা সম্ভব হয় না বলে গদির মালিকের ওপর নির্ভরশীল 
হতে হয়। দাম সেখানেও বাড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত তার জের গিয়ে দাঁড়ায় শাখার ওপর 
সাধারণ মানুষের কাছে সেই ক্রয়মূল্য বোঝা স্বরূপ । এ সমস্ত কারণেই শীখারিদের ভবিব্যৎ 
বংশধরর! নিজেদের এই কাজে যুক্ত করার কোনও আপ্রহ বোধ করছেন না। 
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তবে ইদানীং সমবায় ভিত্তিতে কিছু শঙ্খ সরাসরি атал থেকে আনা হচ্ছে। সমবায় 
হওয়ার Gay ডিউটি কম লাগে! দাম অনেক কম হয়। আগে সমুদ্র থেকে та বছরে 
একবারই ধরা হত। সে রীতি এখন আর মানা হয় লা। প্রায় ATS বছর ধরেই শব্ধ 
সংগ্রহ হয়। ফলে শব্ধের পূর্ণতা হয় না। অপুষ্ট এবং অপরিপূর্ণ শব্ধ ব্যবহার করতে হয়। 
নানা ধরনের শব্খ পাওয়া যায় তার মধ্যে প্রধান তিতকুটি, তিতকুটি টি এস, পাটি. 
কানা চানা, কেল্যকর, দোয়ানি (গোল এবং লম্বা) ধলা । আর শ্রীলঙ্কা থেকে আসে 
জাজি, কাচ্চামপাটি, গোরি, ধলা ইত্যাদি । 

প্লাজেন্দ্রপ্রসাদ নন্দী দোকানে একা । মাথার ওপর পাখা ঘুরছে। দোকানে ক্রেতা মাত্র 
একজন এসেছিল ঘন্টা দেড়েকের মধ্যে। পরিস্থিতি বোঝানোর জন্য রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 
দেখলেন তে! বেচা কেনার অবস্থা? এইভাবেই আমাদের দিন কাটছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ । শেষে 
শাখার গোছা গুছিয়ে রাখতে রাখতে জানালেন, শব্ধের কোনও কিছুই ফেলনা যায় না। 

—À রকম? 

শাখা তৈরি হওয়ার পর, পড়ে থাকা অংশ দিয়ে তৈরি হয় শীখের আংটি! গুঁড়ো 
করে তৈরি হয় পাউডার। এ ছাড়াও কবিরাজি ওষুধে тар ব্যবহার হয়ে থাকে। 


চাবি সারাইওয়ালা 

বা কাধের ওপর ছোট কাঠের বাক্স, ডান হাতে একটা তারের রিং-এর মধ্যে এক গোছা 
চাবি। রিং-এর চাবিগুলো হাত দুলিয়ে ঝনঝন শব্দ তুলে এপাড়া থেকে ওপাড়া ঘুরে 
বেড়ায় গিয়াসউদ্দিন মোল্লা) শব্দ শুনলেই বোঝা যায় পাড়ায় চাবি সারাইওয়ালা এসেছে। 





গিয়াসউদ্দিন মোল্লা থাকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার টেকপীঁজা প্রামে। থানা মন্দির 
বাজার। বাড়িতে বাবা আছেন আর ছোট GTR বোন ছিল, বিয়ে হয়ে গেছে। গিয়াসউদ্দিন 
নিজেও বিয়ে করেছে। ওর দু ছেলে এক মেয়ে ৷ প্রায় সবগুলো পেট এখন ওকে চালাতে 
হয়। বাড়ি থেকে বেরোতে হয় ভোর চারটের সময়। সেই সময় চারদিক অন্ধকার- 


২৯৮ কৌশিকী 


অন্ধকার থাকে | আধ ঘণ্টার মতো হাটা পথ তারপর ট্রেন। ঢাকুরিয়া পৌছতে পৌছতে 
প্রায় সাতটা CCE যায়। এখানে নামা মানেই কাজের জায়গায় আসা। ওর কাজের 
বৃত্তের পরিধি ঢাকুরিয়া, যোধপুর এবং লেক গার্ডেন্স। 

স্টেশনের পাশে এক চায়ের দোকানে গিয়াসউদ্দিনের ঠেক। এখান থেকে চা জলখাবার 
খেয়ে দিনের যাত্রা শুরু করে। কাধে কাঠের ACH থাকে ফ্ল্যাট ফাইল, ছুরি ফাইল, হ্যান্ড ' 
ভাইস, প্লাস, স্কু ড্রাইভার, ছেনি (ছোট ও বড়), ভোমর. প্লেট এবং এক গোছা চাবি। 
যন্ত্রগুলো সবই ছোট ছোট। 

গিয়াসউদ্দিনের পরিবারে এ কাজ করেনি কেউ। ও-ই প্রথম। 

_ হঠাৎ এ কাজ ধরলে? 

--আমার জান পয়চান একজ্রন করে। দেখে মনে হল আমি পারব। তাই লেগে 
পড়লাম। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হয়েছিল। এখন সামলে লিইছি। 

গিয়াসউদ্দিনের ছোটবেলা থেকেই শখ যন্ত্র নিয়ে কাজ করার। তাই সুযোগ পেয়েই 
নেমে পড়ে এ কাজে। দিনে কয়েকটা কাজ পেলেই ও খুশি। ফ্ল্যাটে স্টিলের আলমারির 
চাবির কাজে পয়সা বেশি পাওয়া যায়। কিছু দিন আগে পর্যন্ত এভাবেই চলছিল-__ 
গিয়াসউদ্দিন Бат হাসে। 

_আর এখন? 

দিনকাল সব কেনন যেন পাল্টে যাচ্ছে। এখন দিনে তেমন রোজগার হয়ে ওঠে না। 

চাবি আজকাল আর বেশি হারায় নাঃ 

গিয়াসউদ্দিনের xere চাউনি। ক্ষণিক চুপ করে থাকে, তারপর বলে, সেই জন্য 
এখন বর্ধার দিলে ছাতা সারাইয়ের কাজ করি। সেই সময় ওর কাধের কাঠের ছোট 
বাক্সটা বদলে গিয়ে ঝোলে ছাতা সারাইয়ের সাজসরপ্রাম ভর্তি ঝোলা। চাবি সারাইয়ের 
Өл RA সুর তোলা তখন আর থাকে লা, “ছাতা সারাই' হাকে গলির প্রান্ত থেকেই 
শোনা যাবে গিয়াসউদ্দিনের স্বর । 


4% শিল্প 
“ফি বছর বাজার খারাপ হচ্ছে। সপ্তাহে প্রতিদিন কাজ করাতেই পারি না'_এক 
নাগাড়ে বলে চললেন দোকানের মালিক মুশা শেখ। পিতৃপুরুষের ব্যবসা। তাই 
কোনওভাবে দিন গুজরান হয়ে খাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত টিকে থাকা যাবে কিনা আল্লা 
জানেন। 

মেটিয়াবুরুজে গার্ডেনরিচ রোডের ওপর মুশা শেখের ঘুড়ি তৈরির কারখানা, অফিস 
সবকিছু। পাইকাররা এখানে এসে ঘুড়ি কিনে নিয়ে যায়। চার БӨА একসঙ্গে বসে 
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ঘুড়ি বানিয়ে চলেছে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। প্রত্যেকের সামনেই রয়েছে কাঠের তৈরি 
জলচৌকি। পাশে আঠার বাটি। নাপে মাপে ister কাটা রয়েছে। ওপরে কাঠি বসিয়ে 
কাগজে আঠা সেঁটে মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে যাচ্ছে ঘুড়ি। 

--পেটের দানা জোগাড় করতেই যদি সময় চলে যায় মানুষ শখ শেটাবে কেমন 
করে। এখন ক্রমশ মানুষ শখ আহাদ থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। মালিক মুশা শেখ 
নিজেও একজন কর্মচারী। বাবা এই FETA পত্তন করেছিলেন। আমার হাতেখড়ি হয় 
বাবার FICK! 

— দোকানের বয়স কত হবেঃ 

et আশি তো হবেই। দেখতে দেখতে আমারই বয়স হয়ে গেল পপ্চাশ। 
আত্মপ্রসাদের হাসি হাসেন মুশা শেখ। ঘরের এক কোণে টাল করা রয়েছে লাটাই। 
আজকাল প্লাস্টিক ঘুড়ির চল বেশ বাড়ছে। ওইসব ঘুড়ি তৈরি হর রাজ্যাবাজার এবং 
শিয়ালদহ অঞ্চলে | মেটিয়াবুরজে শুধু কাগজের ঘুড়ি তৈরি হয়। ঘুড়ির কাগজের এক 
বিশেষ ধরনের পরিচিতি আছে। নেটিরাবুরুজ্দের খানদান কাগজের ঘুডিতে । আর এই 
ঘুড়ির কাগজ হল 'খাতমা'। ঘুড়ি তৈরির কাঠি 'কামানি' তৈরি হয় অসম থেকে আনা 
বাশ দিয়ে। ঘুড়ির শিরদীড়া এই কাঠিগুলো ছুলে ছুলে মসৃণ করে তোলে বাড়ির ছোট 
ছেলেমেয়েরা | ময়দার সঙ্গে তুঁতে মিশিয়ে আঠা জ্বাল দেওয়া হয়। দিনে শ তিনেক ঘুড়ি 
তৈরি করতে পারে একজ্রন__এননকী বিকেল গড়িয়ে সন্ধে পর্যন্ত চলে কাজের সময়। 
মাদুর কি পাটি বিছিয়ে পাশাপাশি বসে নিবিষ্ট মনে কাজ চলে এখানে। 

এত জায়গা থাকতে হঠাৎ awe গড়ে উঠল ঘুড়ি বানাবার ঘরানা? এর 
জবাবে অনেকটা পিছু সরতে হবে। পিছু হটতে হবে বাদশাহ্‌ ওয়াজেদ আলি শাহর 
আমোদের অনেকটা জুড়ে থাকলেও (এমনকী শুধু ঘুড়ি উড়িয়েই ফতুর হয়েছে এমন 
নিদর্শনের পরেও) এই রীতি সম্পূর্ণত লখনউ-এতিহ্যের। আবদুল হলীম 'শরর'-এর 
“পুরনো লখ্খনউ'-এ ‘পতংগ্বাজ্জী' উল্লেখ করার মতো 

“শোনা যায় : প্রথম শাহ্‌ আলনের শাসনকালে দিল্লীতেই এই শখের সূত্রপাত...এর 
উন্নতির কেন্দ্র লখনউ ।...লক্ষনউ প্তৎগ্বাজীর পুরনো নামী eam ছিলেন তীর 
অমদু। খোজা AGA ও শেখ ইমদাদ। এক তাতিও এই কলায় খুব দক্ষ ছিল ; 

чат тиа কাছে তার কদর ছিল প্রচণ্ড ।'..€১৯৮৬ : পৃ: ১৭৪-১৭৮ দেখুন)। 
বাদশাহ ওয়াজেদ আলি শাহর সময়ে -কলকাওয়া” ওড়ানোর শখ অনেক বেড়েছিল। 
যার আকার গড়ন সব এখনকার আমাদের ঘুড়ির মতো। তবে আজকের এই WS 
পুরনো Fram, পতংগের আধুনিকীকরণ। প্রথমে ঘুড়ির কোনও প্যাচ ছিল না। সুতো 


কৌশিকী 


ছেড়ে খেলাই ছিল এর খানদানি RA ইংরেজ শাসনের সময়কাল থেকে শুরু হয় সুতো 
টেনে কাটার লড়াই। সুতোয় পড়ল মাঞ্জা। কে কত কারিকুরি বেশি করতে পারে সুতোর 
ওপর তার প্রতিযোগিতা শুরু হল। 

লখনউ'র নবাব ফজল সুতোর ওপর Mal দেওয়ার রীতি প্রবর্তন করেন। এর শিষ্য 
ছিলেন তীর রাজা হোসেন রংরেজ, ইনি ওয়াজেদ আলি শাহের সঙ্গে কলকাতার এসেছিলেন। 
শাহি শাসনের শেষ এবং ইংরেজ শাসনের শুরুতে ছিলেন বিখ্যাত oem বিল্যয়েত আলি, 
যাঁকে বলা হত বিলায়তী। ইনি মেটিয়াবুরুজে এসে খ্যাতি অর্জন করেন। গার্ডেনরিচ রোডের 
ওপর ২৮ নং-এর কাছে এর কবর রয়েছে _'বিলায়তী FATA’ | 

সুতোয় মাজা দেওয়ার ব্যাপারে মেটিয়াবুকজেও কয়েকজন CEM রয়েছেন। তার 
মধ্যে অন্যতম গোলাম আব্বাস PAAR | জম্ম ১৯২১-এ। মাঞ্জার কাজে ওর CUNY হয় 
чаа বয়স দশ। তারপর থেকে ক্রমান্বয়ে পারদর্শিতা দেখিয়ে এসেছেন। নূর TANS 
থেকে চুননানের Wel নেওয়ার জন্য মানুষজ্ঞন মেটিয়াবুরুজে এসে হাজির হয় । FATE 
злет দেওয়ার উপকরণ মিহি কাচ গুড়ো, ভাত, তাজ [একরকম গাছের ছাল] এবং 
আরও “দামি মাঞ্জার জনা ব্যবহার হয় সবুজ পাথর, মানিক, গৌরী প্লেট এমনকী হীরে 
পর্যন্ত। একদিনে ৯৬,০০০ মিটার লম্বা সুতোয় wal দিয়ে উঠতে পারতেন চুননান। 

ঘুড়ি ওড়ানোর শখ ভারতবর্ষের সর্বত্রই Um বেশি দেখা যায়। কিন্ত তৈরির 
জায়গা [বাণিজ্যিক প্রথায়] সে ভাবে বেশি নয়। লখনউ, বেরিলি, কানপুর এবং কলকাতার 
মেটিয়াবুরুত্্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মেটিয়াবুরুজে ঘুড়ি শিল্পের শ্রীবৃদ্ধির মূলে ছিলেন 
বাদশা ওয়াজেদ আলি শাহ। 

কলকাতা ময়দানের দক্ষিণ দিকে__ভিকটোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকটায়_ঘুড়ি 
ওডালোর প্রতিযোগিতা হত লিগ প্রথায়। আর, সে-খেলায় মুম্বই থেকে উড়ে আসতেন 
সিনেমা জগতের নামী তারকারা__এমনকী দিলীপকৃমারের মতো লোকজন। শীতের 
শেষে বসন্ত তখনও পুরোপুরি আসেনি__এই সময়ে লিগ খেলা হত। ছিল কলকাতার 
উত্তর-দক্ষিণের ওস্তাদ পতংগবাজরা-_ঘুড়ি খেলায় তাদের নাম ডাক ছিল বেশ ভারী। 
তবে আজ থেকে বেশ আগে_ বছর বিশেক হবে__ঘুড়ি ওড়ানোর সময় Боз দুটো 
те চালু ছিল। একটা সময় ছিল বসন্ত পঞ্চমী থেকে অক্ষয় তৃতীয়ার ছিল পর্যন্ত : অন্য 
Fife ছিল বৈশাখের অক্ষয় তৃতীয়ার পর থেকে বিশ্বকর্মা পুজো পর্যস্ত। কলকাতার 
ভন্তরেই স্পন্তত এই দুটো সময়ে ঘুড়ি উড়তে দেখা যেত। কী সব নাম ছিল ঘুড়ির_ 
পেটকাটা-টাদিয়াল-চিলঘুড়ি-শতরঞ্জি-মুখপোড়া...। সুতো জড়াবার লাটাই ছিল দু ধরনের। 
এমনি চাকা লাটাই-_যার দু পাশে দুটো চাকা আর মাঝে পাতলা দেশলাই কাঠের থেকে 
শক্ত কাঠের চ্যাপ্টা সরু সরু অংশ দিয়ে সুতো জড়িয়ে নেওয়ার গোল মতো সিলিন্ডার 


বিলীয়নান লোকশিল্প সন্িৎসু কথোপকথন 


; মাথা দিয়ে চলে গেছে হ্যান্ডেল নামের সরু কাঠের দণ্ড। আর একটা লাটাই ছিল নাম 
তার বোমা লাটাই__ভারি সুন্দর দেখতে ছিল সে-সব। খুঁড়ি শিল্পের সবটাই ক্ষুদ্র কুটির 
শিল্প এই শিল্পীরাই আবার ফানুস বানাতে পারেন কালীপুজ্জোর সনয়। 

এখন সাতদিনই রাত-দিনের ক্রিকেট, সাত-দিলই ইয়েসপিয়েনের স্পোর্টস চ্যানেল__ 
ঘুড়ি কেউই eum না। অথচ এই ঘুড়ি আকাশে তুলেই বেঞ্জানিন ক্রাংকলিন বিদ্যুৎ 
স্পর্শ অনুভব করেছিলেন। সম্প্রতি কোন এক সিনেমায় নাকি ঘুড়ি ওড়ানোর দৃশ্য 
দেখানো হয়েছে। হালে অল্প হলেও কলকাতার আকাশে ঘুড়ি দেখা যাচ্ছে__আকাশ 
ছেয়ে নয়, দুপুরের কলকাতার আকাশে চিলের মতো-_ইতত্তত, বিক্ষিপ্ত ॥ 


শিল কাটাও 


সুর তুলে শিল carer কাটার ফিরিওয়ালা ছিল শহরে। গৃহস্থেরও বাধা ফিরিওয়ালা ছিল, 
ঘর যাওয়ার আগে সঙ্গের লোক যে তার স্থলাভিষিক্ত সে FIFE সেরে রাখত। 
-শিলকাটাও” হাক নেই, শিলকাটা এখন বৃত্তি নয় কারও__প্রথমে CLE ST পরে 
মিক্‌সি শিল্প-বিপ্লবোত্তর প্রতিস্থাপন। গাওয়ের স্থলাভিষিক্তের সঙ্গে বীধা গৃহস্থের পরিচয় 
নয়, এখন দূরদর্শিত ‘সিনেমাবণিতার জঘন্য সুন্দর মুখ'-এর সুবাসিত ভোজ্য যার মশলা 
মিকৃসিতে তৈরি কি স্পনসরড গুড়ো মশলা কোম্পানির । সময় কই খানুষের? তবুও 
শহরের মধ্যেও অন্য শহর থাকে বা শহরের অন্যান্য, আর সেথানেই দেখা মেলে 
sfam প্রসাদের মতো ‘শিল কাটাও ওয়ালাদের'। 
নাম চন্দ্রিকা প্রসাদ। 
ছাপড়া জ্ঞেলার অধিবাসী । কলকাতায় জানবাজার অঞ্চলে বসবাস করছে বহুদিন। বাবা 
ছিল কলকাতার রেসের মাঠের দারোয়ান। জ্রাতে গোয়ালা। বাবা চাকরির সঙ্গে সঙ্গে 
জাত বাবসাও বজায় রেখেছিল। কিন্তু সে ব্যবসায় হঠাৎই ছেদ পড়ে। গরু মোষ চুরি 
হয়ে যায় সমস্ত । অতএব চন্দরিকা প্রসাদকে রুজি রোজগারের জন্য ধান্দা” একটা বেছে 
নিতেই হয়। 

বোলো বছর বয়েসে চন্দ্রিকা প্রসাদের প্রথম শিল কাটার হাতেখড়ি । саса থেকে 
শুরু করে কলকাতার পথে পথে ঘুরে ঘুরে শিল কাটার কান্ত করে চলেছে। এখন বয়স 
পঞ্চাশের কিছু বেশি। এ কাজের জন্য নজর প্রয়োজন! বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওকে 
তাই চশমা নিতে হয়েছে। চোখে স্টিল ফ্রেমের. চশ্মা। লম্বা একহারা চেহারা । মাথার 
মধ্যিখানে চুল একদম লেই-_টাক। চাবের সময় দেশে চলে যেতে হয়! 

কাজ্ের জায়গা ঠিক তেমনভাবে ভাগ করা নেই চন্দ্রিকা প্রসাদের। দক্ষিণে যাদবপুর 
ডাকুরিয়া অঞ্চল উত্তরে দমদম নাগেরবাজার। একটা পুরনো শিল কাটতে সময় লাগে 


কৌশিকী 


পনেরো থেকে কুড়ি মিনিট। মজুরি ১.৫০ টাকা। নতুন হলে সময় বেশি প্রয়োজন এবং 
wate বেশি ১.৭৫ থেকে ২.০০ টাকা পর্যন্ত। গুঁড়ো মশলা ব্যবহার করার জন্য শিল 
কাটার কাজ ক্রমশ কমে যাচ্ছে) 

যন্ত্রপাতি একটা হাতুড়ি এবং কয়েকটা ছেনি। একটা ছেনি দিয়ে এক সঙ্গে চার 
পাঁচটার বেশি শিল কাটা যায় লা। সনস্ত দিনে কাটা হয় ৮ থেকে ১০টা শিল। 

চন্দ্রিকা প্রসাদের সংযোজ্রন এই পেশায় নির্দিষ্ট কেউ কেউ আছে তাদের বলা হয় 
পাথরি। বেনারসের বন্তি এবং আদ্ঞনগড় অঞ্চলে তাদের বসবাস | সেখানকার মেয়েরাও 
এ কাজে WETS [সাধারণত প্রানের যাতা]। শহর অঞ্চলে মন্দিরে পাথর খোদাই কিংবা 
পাথর নিয়ে অন্যান্য কাজ করতে যাদের দেখা যায় সবাই বেনারসবামী। 


ঝালাইওয়ালা আসগর আলি 

গত ২৫ বছর ধরে আসগর আলি আলাইওয়ালা হাতের কাজ করে সংসার চালিয়ে 
আসছে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই TH করে রুজ্জি রোজগার চালানো সম্ভব হবে না। 
ওর TRG ছিল একই পেশ্য। বাবাও এই ঝালাই করার কাজ্ তার বাবার কাছ থেকে 
শিখেছিল। বংশানুক্ৰমিক পেশা । এর আগের আরও পুরনো কথা আসগর আলির আর 
মনে নেই। 

ও বাবার কাছ থেকে শুনেছে আমতলায় [দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনা] ওদের বাস 
অনেকদিনের। কয়েক পুরুষ ধরে আসগর আলির! দক্ষিণ-চব্বিশ পরগনায় বাস করে 
আসছে। গ্রামের নাম রাজগ গোবালিয়া। এখন গাঁয়ের বাড়ি একাই আগলায় ও। ছোট 
ছোট দুখানা টালির ঘর। পাঁচ ইঞ্চি ইট দিয়ে গাঁথা দেওয়াল। আর একটুখানি TATA | 
জমির সীমানায় পশ্চিম দিক করে গোয়ালঘর। সে একরকম নামেই। কিছুই নেই সেথানে। 
গোয়াল প্রায় শৃন্য। একটা TEA এসে ঠেকেছে। 

এই গোয়াল রাখার শখ শুধু আসগর আলির। ঘরে দুধ না হলে ভাল লাগে? কিন্তু 
সেই দুধ পাওয়ার জন্য অনেক হ্যাপা পোয়াতে হয়। গরুর খাওয়ার দিতে হবে। সময়ে 
সময়ে তার দেখা শোনা করা আছে। যেমন তেমন করে মাঠে ছেড়ে দিলে চলবে না। 
এমনি আরও কত Фи 

আসগর আলি ওর se করার অঞ্চল ঠিক করে নিয়েছে статя | মহারাজা 
ঠাকুর রোড। PATRI স্টেশন রোড এবং আশেপাশে। সমস্ত দিন ধরে 01:4 
জায়গা শুধু এইটুকু। এর বাইরে গিয়ে আসগর আলি কাজ করে না। গত পঁচিশ বছা 
এই চৌহদ্দিটুকুই আসগর আলির জীবিকাক্ষেত্র। ওর মনে আছে প্রথম প্রথম TN 
কাজ হত শুধু পেতল তামা এবং কাসার বাসন। এখন মানুষ ওসব ব্যবহার করে লা। 


বিলীঘমাল লোকশিল্প সন্ধিৎসু কথোপকথন ৩০৩ 


সবার বাড়িতে স্টেনলেস্‌ স্টিলের বাসনপত্র। আর সঙ্গে জুটেছে প্লাস্টিক | যুগোপযোগী 
ব্যবস্থা নিতে হয়েছে আসগরকে। তাই এখন আগুন জ্বেলে Sis! প্লাস্টিকের জিনিসপত্র 
জুড়ে দিতে হয়। আর ঝালাইয়ের যন্ত্রপাতি বলতে একটা কাঠের বাক্স। তার হাঁপর-সহ 
মধ্যে একটা উনুন। ছোট। Ges জ্বালানি কাঠ কয়লা। একটা তাতাল [এ CF 
সাহায্যে ঝালা হয়]। তানা পেতল ধাতুর বিভিন্ন মাপের কয়েকটি Fetal ঝালাইয়ের 
কাজ করে আজকাল তেমন UR পায় না আসগর আলি। অনেক ঘুরতে হয়। অথচ 
পয়সা নেই তেমন। কী করে সংসার চলবে? পেট কটা চালাতে হবে তো? তাই ছেলে 
ইন্রাহিমকে এ লাইনে ভিড়তে দেয়নি। আসগর বুঝতে পেরেছে এরপর এমন একটা 
সময় আসবে ঝালাই করে কিছুই crema করা যাবে না। তাই আগেভাগেই ইব্রাহিমকে 
এয়ার কন্ডিশন মেশিনের কাক্তে লাগিয়ে দিয়েছে। প্রথমে কিছুদিন শিক্ষানবিসিতে ছিল। 
এখন পুরোপুরি E বহাল। বোম্বে [অধুনা মুম্বাই] আছে। মাস গেলে বাড়ির জন্য 
টাকা পাঠায়। ছেলের আয়-করা টাকা । মাস গেলে এক থোকে পাওয়া। এ আর এক 
অন্য ধরনের чати и আসগর আলির সংসারে আগে ক্ষধনও এভাবে টাকা পয়সা পেয়ে 
were ছিল না। যদিও পরের গোলামি, কিন্ত উপায় কী। দিনকাল যেমন পড়েছে। 

ছেলে ইব্রাহিমের ব্যাপারে খুশি হয়েও এক জায়গায় এসে আসগর দুঃখ পায়। 
ছেলেকে একটা বড় কোম্পানির সার্টিফিকেট জ্ঞোগাড় করে দেওয়া গেল লা। তাহলে 
ও আরও অনেক অনেক রোক্ঞগার করতে পারত। আসগর ছেলেকে দুবাই পাঠিয়ে 
দিতে পারত সহজ্ঞেই। শুধুমাত্র একটা বড় কোম্পানির সার্টিফিকেটের জন্য তা পারা 
গেল না। 


রাধারমণ মিত্র: 


বিস্তারিত গ্রস্থপঞ্জি 
অমলেন্দু ঘোষ 


প্রসঙ্গকথা 

নামে পরমবৈষ্ঞব। কিন্তু কাজে তার বিপরীত-_চরম শাক্ত। অর্থাৎ রাধারমণ মিত্র-_ 
পরিচিত ছিলেন। তাছাড়া, স্বদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসেও 
তার ভূমিকা ও লাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তবে সেটা অনেককাল আগেকার কথা। 
একালের শিক্ষিত মানুষের কাছে, বিশেষত কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গবাসীর কাছে তার 
অন্য একটা পরিচয়ও আছে। একদা জাতীয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত 
কলকাতা" নামের ব্যুৎপন্ডিগত ব্যাখ্যার ভুল ধরতে গিয়ে রাধারমণের যে পরিচয়ের 
সুচনা, 'কলিকাতা-দর্পণ' (১ম পর্ব) গ্রন্থের স্বীকৃতি স্বরূপ পুরস্কার প্রান্তিতে সে পরিচয় 
আরও бешта, যথা দর্পণের মতোই স্বচ্ছ ও স্বভাবসুন্দর। 

১৮৯৭ সালের গোড়ার দিকে, কলকাতার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তার EP ছোটবেলায় 
ভার কয়েক বছর কাটে বৃন্দাবন অঞ্চলে । অতঃপর তিনি ফিরে আসেন কলকাতায় । 
বাংলা দেশ তখন লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ আদেশনামার বিরুদ্ধে আন্দোলনে তোলপাড়! 
ক্রমে হিন্দু স্কুল থেকে তিনি স্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন-_-১৯১৯ খ্রিস্ট 
বি. এ. পাশ করলেন সেন্ট পলস কলেজ থেকে। অতঃপর দর্শন শাস্ত্রে এম. এ. পড়ার 
সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের “ইন্ডিয়ান ডিফেন্স ফোর্স (Indian Defence 
Force/ Calcutta University corps যোগদান করেল। তার স্কুল-কলেজ ও 
বিশ্ববিদ্যালয়গত শিক্ষার এই হল ইতিকথা। 

কলকাতা/ওয়েলিংটন cama কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন T— sR! 
শ্রিস্টাব্দে : এখানেই 'নন-কোঅপারেশন' বা অসহযোগ আন্দোলন পরিকল্পনার সূত্রপাত। 
এই সময় থেকেই রাধারমণ হলেন গান্ধীজির একান্ত অনুরাগী । কিস্তু দুর্বল শরীর আর 
আবাল্য দারিদ্র তাকে নিয়ে গেল উত্তর প্রদেশের এটাওয়া অঞ্চলে অবিশ্বাস্য কম 


রাধারমণ মিত্র বিস্তারিত ile 


বেতনের এক শিক্ষকতার ae) এই সময়েই তিনি গ্রাম থেকে গ্রানান্তরে প্রচার করে 
বেড়িয়েছেন অসহযোগ আন্দোলনের বাণী ১৯২১ অক্টোবরে তার গ্রেফতারের পূর্ব 
পর্যস্ত। এবং এভাবেই রাধারমণ হয়ে উঠলেন গান্ধীজির একান্ত প্রিয়পাত্র। 

এক বছরের জেল / অন্তরীণ বাসের পরে ছাড়া পেয়ে রাধারনণ ফিরে আসেল 
কলকাতায় কর্মহীন অবস্থায় আশ্রয়চ্যুত হয়ে তিনি বাধ্য হন fea সাবরমতী আশ্রমে 
যেতে : কিন্তু মতভেদের ফলে তিনি আবারও বাধ্য হন শহর কলকাতার ফিরে আসতে। 
এবার তিনি হেড মাস্টারের পদে কাজ পেলেন-__কলকাতা কর্পোরেশনের এক বিদ্যালয়ে। 
এই সময়ে তিনি খ্যাতনামা বঙ্কিম মুখার্জির সঙ্গে সারা বাংলায় ঘুরে ঘুরে মূলত জুট 
মিলের শ্রমিকদের সংগঠনের কাজে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ পান। কলকাতা 
কর্পোরেশনের শিক্ষক সংঘ (Сајсипа Corporation Teachers’ Association) 
রাধারমণের হাতেই সংগঠিত বলে সুবিদিত। 

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে আবার গ্রেফতার হল Aa ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত অন্যতম 
রাজ্সাক্ষী হিসাবে : কিন্তু তার শান্তি হয় ১৯৩৩ সনে। এ সময় তিনি কষ্যুনিস্ট ছিলেন 
না বলে তার দাবি, কিন্তু কম্যুনিস্টদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা ছিল। এটাও ছিল তার 
বিরুদ্ধে আরেক অভিযোগ । তিনি কম্যুনিস্ট ছিলেন না, এই অজুহাতে সহজেই তিনি 
মুক্তি পেতে পারতেন। কিন্তু এই সুযোগ তিনি নিতে চাননি এবং অস্বীকার করেন ; কেন 
না তিনি কম্যুনিজমে বিশ্বাস করেন বলে নিজেই স্বীকার করেছেন (1 am а communist 
by conviction) এমনই ছিল তার আদর্শবাদের আন্তরিকতা । অতঃপর মুক্তি পেরে 
তিনি ফিরে এলেন আবার সেই পৌর প্রতিষ্ঠানের বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার কাজে, এবং 
১৯৫৫ সনে অবসর গ্রহণের শেষ দিন পর্যন্ত এই কাজেই আন্তরিকতার সঙ্গেই নিযুক্ত 
әні শেষ পর্যন্ত তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে Bem দেল ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে, এবং 
অবিভক্ত কম্মুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ১৯২০ খ্রিস্টাব্দে। 

ইতিমধ্যে তিনি সুধীন্্রনাথ দত্তের ‘পরিচয়’ পত্রিকাগোষ্ঠীতে যোগ দিয়েছেল। বিচিত্র 
বিষয়ে তার লেখাপড়া কর্মসূত্রে আর অনুসন্ধানের কাজে ব্যাপক ঘোরাঘুরির অভিন্তরতার 
সূত্রে তার কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধ / নিবন্ধও এই পত্রিকার SEE হয়। “পরিচয়” 
পত্রিকাগোষ্ঠীর সঙ্গে তার প্রথম যোগাযোগ আর পত্রিকায় sere রচ্লাদির বিবয়ে 
чалб পরিচয় পাওয়া যায়-__শ্যামলকৃকণ ঘোষ লিখিত একখানি ace ('পরিচয়-এর 
আড্ডা', ১৯৯০ জুল)। আনা যায়, রাধারমণ কলতেন আমি গবেষকও নই, পণ্ডিতও 
নই : যা-কিছু করি আমি মজ্জা আর আনন্দের জল্যই করি, মানুষে ও মনুষ্যত্বেই বিশ্বাস 
করি, অন্য কোনো কিছুতেই আগ্রহী নই তাই ORR আমার কাছে বড় প্রশ্ন 
(‘গণশক্তি' / সাক্ষাত্কার, ২০-৩-১৯৮৮)। 


৩০৬ ОБН 


এই রাধারমণই সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করলেন-_মানবতাবাদী ও বাঙালি প্রেমিক 
ইয়োরোপিয়ান মহাত্মা ডেভিড হেয়ার-এর জন্মকাল প্রচলিত মতে-_-১৮১৮ নয়, ১৮২৩ 
খ্রিস্টাব্দে । পাঠক ও সমালোচক মহলে তার নামে সাড়া পড়ে গেল-_বেড়ে গেল তার 
খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। অতঃপর TET অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রদত্ত ‘কলিকাতা’ 
নামের Jeter ব্যাখ্যার (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৫ সাল) মতভেদ 
সংক্রান্ত জবাব ('এক্ষণ', ১৯৬৯ অক্টোবর-নভেম্বর) দিতে গিয়ে যে প্রবন্ধের সূচনা 
করেন রাধারমণ, সেই রচনা "কলিকাতা-দর্পণ” প্রথম পর্বের জনো পুরস্কার প্রান্তিতেই 
তার দীর্ঘকালের নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের উপযুক্ত ও প্রত্যাশিত স্বীকৃতিলাভ। তবে, এই 
“কলিকাতা-দর্পণ” প্রচ্থের বহু প্রত্যাশিত ও ঘোষিত দ্বিতীয় পর্ব রচনার সময় যেমন তার 
হয়নি, তেমন পাঠকদের তরফে প্রত্যাশাও কমেনি। অবশ্য তার বুইপত্রের এবং প্রবন্ধ / 
নিবন্ধের সংখ্যা তেমন উল্লেখবোগ্য নয়। কেন না, আবাল্য দারিদ্র তাড়িত আর অবিরাম 
সংগঠনের কাজে সদাব্যস্ত রাধারনণ প্রবন্ধ / নিবদ্ধ রচনার কাজে প্রবৃত্ত হবার মতো 
মনোযোগী অবসর কোনওদিনই ডোটাতে পারেননি। কেন না সংগঠনই ছিল তার ধ্যান- 
জ্ঞান। তাই, শিক্ষকের পেশায় সর্বাপেক্ষা বেশি ছুটির অবসর মিললেও প্রবন্ধ / নিবন্ধ 
রচনার কাজে সেই সময় ব্যয় করতে হয়তো তিনি চাননি বা আগ্রহ বোধ করেননি, 
একথা বোধহয় সসংকোচে বলা যেতে পারে। 

তবুও নিষ্ঠাপূর্ণ পরিশ্রমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকারি / বেসরকারি পুরস্কার ব্যতীত 
রাধারমণ মিত্র__বর্ধনান ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট. উপাধিতে 
ভূষিত হন। এহেন সম্মানের অধিকারী রাধারমণের বিচিত্র জীবন ছিল যৎপরোনান্তি 
সরল ও সাদাসিধে, এবং তিনি ছিলেন অকৃতদার । এই সাদাসিধে জীবনে ETE শতাব্দীর 
পদাতিক, পথ চলাতেই ধার আনন্দ, Әзір থেকে কলকাতা পর্যন্ত যিনি ছিলেন 
স্বচ্ছন্দবিহ্যর-_সেই প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী ও ইতিহাস সন্ধানী এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, 
কমরেড রাধারমণ fram জীবনাবসান হর়- প্রায় বংসরাধিক কাল রোগভোগ আর 
সরকারি দাক্ষিণ্যের মধ্যে__-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ তারিখে। 


শ্রদ্ধাঞ্জলি ॥ তার প্রয়াপের সংবাদ দিয়ে রাধারমণ মিত্রের প্রতি 352546 শেষ শ্রদ্ধা 
জানিয়েছে শহর কলকাতার afew সংবাদ / সাময়িকপত্র, যথা-_আজ্ঞকাল, আনন্দবাজার, 
কালান্তর, গণশক্তি, দেশহিতৈষী. দৈনিক Tp, বর্তমান ইত্যাদি বাংলা ও ইংরেজি 
দি স্ট্টসম্যান’ ইত্যাদি দৈনিকপত্র ; এবং দেশ, নন্দন, পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি 
বিভিন্ন বাংলা সাময়িকপত্র। 

এগুলির মধ্যে "পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'শোকসম্তপ্ত' গোপাল হালদার ও ‘CITT 
অরুণা হালদার রচিত “রাধারমণ মিত্র স্মরণে” (১২-২-৯২) শীর্ষক সনেটটি (vow) "আত্মীয় 


রাধারমণ মিত্র বিস্তারিত cent ৩০৭ 


বিয়োগ-ব্যথা"'র সংযত শোকাহত রূপ হিসেবে চিরস্্ররণীয় হয়ে থাকবে। উক্ত সনেটটি 
এখানে ব্যথাহত চিত্তে পুনরুদ্ধত করে রাধারমণের সংক্ষিপ্ত GRAFEN শেষ করা গেল। 

রাধারমণ মিত্র স্মরণে 

এ ভুবন এ জীবন অসমাপ্ত আর উদাসীন-__ 

সেই পরিচয় মানি তবু জানি তার রাত্রিদিন 

শ্রত্যহের পাতা থেকে স্থলিত একটি জীবনের 

Fae শূন্যতা থেকে মুক্তি নেই এই সংসারের, 

যেখানে সে প্রবীণতা বুদ্ধি গাঢ় স্রেহের 51 

নারিকেল ফলবান, কঠিনে মিশানো কোমলতা 

পরিচ্ছন্ন জ্ঞানযোগ, সংসারের মলিন সংকট 

স্পর্শ তারে করেনিক" একান্তই শুভ্র অকপট ш 

এ মহৎ শৃল্যতারে স্বরণ করার পুণ্য কাজে 

আত্মীয় বিয়োগ-বাথা wera Gers সুরে বাজে 

আশ্চর্য জরীবনস্পর্শে জীবনের মহৎ গৌরব, 

পরিচিত এককের ক্লান্ডিহীন প্রাণমহোৎসব 

আমাদের কাছাকাছি, সাধ্য নাই তারে ভুলবার 

ব্যথাহত এ চিত্তের শ্রদ্ধানতি করি নমস্কার 1” 


Сея, ১৯৯২ জানুয়ারি-ফেব্রুল্লারি) 


দুই ৪ 

রাধারমণ মিত্র রচিত ও সম্পাদিত শ্রস্থাবলি 1 তার রচিত ও সম্পাদিত এ পর্যন্ত মাত্র 
১০ খানি বইপত্রের নাম ও সন্ধান পাওয়া যায়। বইগুলির নাম ও প্রকাশকাল, যথাক্রমে-__ 
>. কলিকাতায় বিদ্যাসাগর (2244): ২. গঙ্গার ঘাট (১৯৭৮); ৩. কলিকাতা-দর্পণ, ১ম 
পর্ব (১৯৮০) ; ө. রাধারনণ FEE প্রবন্ধ, ১ম খণ্ড (১৯৮৪); ৫. রাধারমণ মিত্রর প্রবন্ধ, 
২য় খণ্ড (বিজ্ঞাপন) ; ৬. DAVID HARE (১৯৬৮) ; 4. ভূপেন্্রনাথ দত্তের রচনাবলী, 
১ম we (বিজ্ঞাপন), ৮. কলিকাতা-দর্পণ, প্রথম পর্ব, ২য় সংস্করণ (১৯৮২ এপ্রিল) ; 
৯. যৌথ রচলা : TO মিত্রের শাশ্বত কলকাতা, প্রথম পর্ব : গঙ্গার ঘাট, লেখা__রাধারমণ 
মিত্র ; >o. “General Remarks. Бу Radharaman Mitra (translated from 
Bengali).” 1972. 


৩০৮ СТЕ 


aera 
(>) DAVID HARE His life and work, by Radharaman Mitra. Calcutta ; 
Manisha. 1968 September. Re. 1/ title etc. [2] 43 p. cover : H. Chakrabarty. 
paper cover, 22 cm. 

[ডেভিড হেয়ার তার জীবন ও কর্ম। রাধারমণ মিত্র। কলকাতা, ১৯৬৮] 

মূলত কলকাতা / হিন্দু কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং ক্যালকাটা স্কুলবুক সোসাইটি / 
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ইত্যাদি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত শিক্ষা 
ও মানবদরদী ডেভিড হেয়ার-এর (১৭৭৫-১৮৪২) সংক্ষিপ্ত ভীবনকথা। প্রাপ্ত তথ্য 
অনুসারে প্যারীচাদ মিত্র রচিত হেয়ার সাহেবের প্রথম জীবনকথার প্রয়োজনীয় উল্লেখ 
ও আলোচনাযুক্ত। হেয়ার সাহেবের জীবনকথা ও কীর্তিকল্যপ অনুসারে ছোট ছোট 
পর্বাধ্যায়ে বর্ণিত। মোট দুই ভাগে বিভক্ত, যথা-_ প্রথম ভাগে হেয়ার সাহেবের জীবনকথা 
(David Hare, рр. 1-30), এবং দ্বিতীয় ভাগে-_হেয়ার কথিত হেয়ার স্কুল" প্রসঙ্গ 
(The story of the Hare School as told by David Hare, рр. 33-43)! রচলার 
সঙ্গে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি ও পাদটীকা, এবং তৃতীয় প্রচ্ছদে__প্রয়োজলীয় ‘addenda’ 
সংযুক্ত। প্রথম ও চতুর্থ প্রচ্ছদে যথাক্রমে-_হেয়ার সাহেবের প্রস্তরমূর্তি ও সমাধির মোট 
২খানি আলোকচিত্রলিপি TE | 

উপসংহারে মানবতাবাদী হেয়ার সাহেবের বাংলা ও বাঙালি প্রীতি এবং তার প্রতিদানে 
তার প্রতি আমাদের কর্তব্য প্রসঙ্গে লেখকের THY! যথা_ 

“А white man himself, he (David Hare] loved the swarthy children 
of Bengal more than any father loves his own. He sacrificed everything, 
һе had—his fortune, his time, his comfort, his rest, his country, his 
home, his kith and kin, and his life for the poor, benighted and 
disinherited people of a foreign clime and of an alien race. He is one 
of the world’s first practical Internationalists. Truly it has been said of 
him "(He was) one of those persons disabled by temperament from 
accepting the dogma of religion but compelled by his beart ю lead an 
exceptionally Christian life." No man hath shown a greater love for his 
fellow men than this humble Scotsman who adopted Bengal as his 
motherland. It is no small honour to us, Bengalees. that he sleeps on 
ones soul. Let us kiss the dust of the sacred ground where he rests in 
immortality."—(পরিবৎ) 


রাধারমণ (са বিস্তারিত ie 


১৯৭৭ 


(а) কলিকাতায় বিদ্যাসাগর з রাধারমণ মিত্র। কলিকাতা fern. ১৯৭৭ অক্টোবর । 
চার টাকা। আখ্যাপত্র, ভূমিকা (রাধারমণ মিত্র, ২৬-৮-৭৭) ইত্যাদি। [৩] ৬৮ “1 
কাগজের মলাট, ১৯.৫ সেমি. (বিচিত্রবিদ্যা শ্রছমালা-€) 

কলকাতার ইতিহাসে বিদ্যসাগরের কর্ম সাধনা তথা! বিদ্যাসাগরের Het প্রসঙ্গে TY 
তথ্যাদি যুক্ত রচনা ৷ রচনাটি ইতিপূর্বে “এ্রতিহাসিক' নামক টত্রমাসিকপত্রে মুদ্রিত বর্তমানে 
পুত্তিকাকারে প্রকাশিত মোট ৩০ টি পর্বাধ্যায়ে সমাপ্ত । রচনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় পাদটীকা 
যুক্ত। রচনার শেবাংশে মৃল্যবান__বিদ্যাসাগরের জীবনের ঘটলাপঞ্জী, কলকাতা হইতে 
প্রকাশিত বিদ্যাসাগরের গ্রচ্থাবলী, বংশতালিকা ইত্যাদি সংযুক্ত। রচলার ভাষা--সাধু ঘ 
"বিদ্যাসাগরের কয়েকটি ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য” শীর্ষক পর্বাধ্যায়ে বর্ণিত ১২টি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে 
৬ সংখ্যক বৈশিষ্ট্য, যথা--"“পিতামাতার প্রতি তাহার (বিদ্যাসাগরের) ভক্তি প্রবাদবাক্যে 
পরিণত হইয়াছে। তিনি তাহাদের সাক্ষাৎ দেবতা জ্ঞান করিবেল।”__ (সংগ্রহ) 

১৯৭৮ 


[৩] গঙ্গার ঘাট। রাধারমণ মিত্র। কলিকাতা : Beare, ১৩৮৫ বৈশাখ। ১৯৭৮ মে। 
চার টাকা ৫০ পয়সা1/ আখ্যাপত্র, ভূমিক! (রাধারমণ মিত্র, কলিকাতা, ১২ মে ১৯৭৮) 
ইত্যাদি [৩] ৭১ পৃ.। রঙ্গীন প্রচ্ছদ খালেদ চৌধুরী। কাগক্তের মলাট, ২১.৫ সেমি. 
কেলিকাতার ইতিহাস গ্রছম্লা-১) 

কলকাতা তথা বাংলার সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গঙ্গার ঘাটের সংক্ষিপ্ত 
অথচ তথ্যমূলক পরিচিভি। রচনাটি ইতিপূর্বে “এ্রতিহাসিক' নামক ত্রৈমাসিকপত্রে মুদ্রিত 
এবং বর্তমানে দংশোধিত ও পরিবর্ধিত'ভাবে পুর্তিকাকারে প্রকাচিত। পুক্তিকাটি মূলত 
“্রতিহাসিক' পত্রিকায় মুদ্রিত রচলাটির ‘অফ প্রিন্ট’ কপি (off-print сору) ; একথা 
লেখকের “কলিকাতা-দর্পণ। প্রথম পর্ব” (১৯৮০ ডিসেম্বর) ясна PRE অংশেই 
Pes প্পুক্তিকাকারে প্রকাশিত রচনাটির শেবাংশে 'পরিশিষ্ট' (পৃ. ৬১-৬৭) এবং 
সংশোধন সংযোজন (পৃ. ৬৯-৭১) যুক্ত পরিশিষ্ট অংশে “অতিরিক্ত কয়েকটি ঘাট ও 
সংশ্লিষ্ট তথ্য'- পরিচয় সংযুক্ত । রচনার ভাবা_ চলিত п প্রচ্ছনে CREE কলকাতার 
প্রিন্সেপ ঘাটের আলোকচিত্রের প্রতিলিপি যুক্ত। (সংগ্রহ) 


4 "গঙ্গার «бі 'ধ্রতিহাসিক' পত্রিকায় বেরিয়েছিল? তারই чаго প্রিন্ট" দিয়ে সম্পাদ্করা ооо কপি 
যই-আকারে বার করেন 1 কবে ফুরিয়ে গেছে, অনেকেই পড়তে চান কিন্তু পাল না। তাই “গঙ্গার ঘাট'- 
ও এই (কনিকা দর্পন'/ own পর্ব/] সঙ্গে প্রকাশ করা হল। তবে সবচেরে বেশি মেরামত করা 
হয়েছে এ লেখাটিকে। একেবারে খোল-লচে সব পালটালো হয়েছে।-_ প্র. মুখবন্ধ কলিকাতা- 
тн, ১ম পর্ব) 


৩০৯ 


৩১০ 


১৯৮০ 


[8৪] কলিকাতা-দর্পল। প্রথম পর্ব। রাধারমণ Бы! কলিকাতা স্ুবর্ণরেখা, ১৯৮০ 
ভিসেম্বর/১৩৮৭ অগ্রহায়ণ! ৩৫ টাকা ।/ আখ্যাপত্রাদি, উৎসর্গ (HE কলকাতা 
শ্রেমিককে), মুখবন্ধ, সূচিপত্র ইত্যাদি ক-ঞ, ৩৫৫ পৃ.। রঙ্গীন প্রচ্ছদ প্রবীর সেন। 
কাপড়যুক্ত বোর্ড বাধাই, ২২.৫ সেনি. 

কলকাতা সম্পর্কিত কৌতৃহল নিবারণে বইখ্যনি "দর্পণ" স্বরূপ, এরকম একটা ধারণা 
নামকরণের মধ্যে দেওয়া হয়েছে, যদিও aw’ অংশের উপসংহারে লেখক সবিনয়ে 
বলেছেন__“বইটি পড়ে পাঠকদের ত্রান বিশেষ কিছু বৃদ্ধি হবে বলে আমার মনে হয়না। 
তবে তাদের যদি ভালো লাগে তাহলেই আমি খুশি হব ও আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান 
করব।” রচনাটি মূলত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 
(১৩৪৫/১ম সংখ্যা) প্রকাশিত “কলিকাতা নামের ব্যুৎপত্ভি' নামক প্রবন্ধের সমালোচনা 
প্রসঙ্গে লিখিত, এবং ইতিপূর্বে 'এক্ষল” পত্রিকায় (১৩৭৬ কার্তিক-অগ্রহায়ণ থেকে ১৩৮৬ 
শারদীয় সংখ্যায় সমাপ্ত) মুদ্রিত ; বর্তমানে উক্ত রচনাগুলির সঙ্গে আরো কয়েকটি রচনা 
যোগ করে “সংশোধিত ও পরিবর্ধিত'ভাবে প্রস্থাকারে প্রকাশিত। লেখকের ভাবায়-__ 
“fang পত্রিকায় যা বেরিয়েছিল, এই বইয়ে ঠিক তাই-ই নেই। অনেক কাটছাঁট, রদবদল 
করা হয়েছে! একেবারে ঢেলে সাজানো হয়েছে বলা চলে। ফলে লেখাগুলি নতুন 
চেহারা পেয়েছে।”__('মুখবন্ধ') 

মোট ১৩টি শিরোনামযুক্ত অধ্যায়ে সমাপ্ত। 'এক্ষণ” পত্রিকায় প্রকাশের পরে বর্তমান 
প্রন্থাকারে প্রকাশের সময় নতুন সংযোজিত রচনাগুলির মধ্যে লেখকের পূর্ব প্রকাশিত ও 
অধুনা দুর্লভ “গঙ্গার ঘাট” (SRE পত্রে প্রকাশিত, ১৯৭৮ মে) এবং সুকুমার 
সেনের “কলকাতার ওপর লেখা প্রবন্ধের সমালোচনা” (কলকাতা গোড়ায় কলকাতায় 
ছিল কি?” দ্র. উত্তরসূরি, ২৬শ বর্ষ, ১৩৮৬/১ম-২য় সংখ্যা) নামক রচনা দুটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য ; প্রবন্ধ দুটি বইখানির CTI, অর্থাৎ, ১২ ও ১৩ সংখ্যক অধ্যায়ে 
সংকলিত। রচনার শেষে মূল্যবান ‘Se পরিচিতি’ (পৃ. ৩৩৬-৩৭) ও বিশদ AD? (পৃ. 
৩৩৮-৫৫) সংযুক্ত। রচনার ভাষা__চলিত। 

বর্তমান গ্রন্থের ere’ অংশে প্রস্তাবিত দ্বিতীয় পর্বের আভাস দিয়ে লেখক বলেছেল__ 
এসুনীতিবাবুর সমালোচনা উপলক্ষে উত্তর-প্রত্যুত্তর অংশগুলি বইয়ের REM পর্বে 
সংযোজিত হবে। সম্প্রতি শারদীয় (১৩৮৭) 'এক্ষণ” পত্রিকায় আমার নতুন লেখা 
(কলকাতার বাড়ি ও বাগানবাড়ি সম্পর্কে) বেরিয়েছে। এর পরিমার্জিত রূপটিও পাওয়া 
যাবে দ্বিতীয় পর্বে ।”__ (সংগ্রহ) 


রাধারমণ মিত্র বিস্তারিত ma ৩১১ 


১৯৮২ 

[৫] কলিকাতা-দৰ্পণ। প্রথম পর্ব । দ্বিতীয় সংস্তরণ। রাধারমণ মিত্র । কলিকাতা : সুবর্ণরেখা. 
১৯৮২ এপ্রিল । ৩৫ টাকা ।/ আখ্যাপত্রাদি, উৎসর্গ সেমন্ড কলকাতা-প্রেমিককে), দ্বিতীয় 
সংস্করণের নিবেদন (রাধারমণ মিত্র, ১৫ মার্চ ১৯৮২), মুখবন্ধ, সূচিপত্র ইত্যাদি ক-ঠ, 
৩৫৬ পর.) রঙ্গীন প্রচ্ছদ প্রবীর সেন। কাপড়যুক্ত বোর্ড বাঁধাই, ২২.৫ সেমি. 

পূর্ব প্রকাশিত (১৯৮০ ডিসেম্বর) প্রথম সংস্করণের সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ মূলত 
mfa মাত্র। অর্থাৎ কিছু কিছু মুদ্রণ প্রমাদ সংশোধন ব্যতীত সংশ্লিষ্ট উপকরণসহ 
রচনাটি প্রথম প্রকাশের অবিকল রূপ। বর্তমান দ্বিতীয় সংস্করণের 'নিবেদন" অংশে 
লেখকের বক্তব্য, যথা___“বইটি “সাহিতা অকাদেমি' পুরস্কার ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
“সুধা বসু পুরস্কার'-এ সম্মানিত হয়েছে৷ অনেক জায়গা থেকে সম্বর্ধনা লাভের সৌভাগ্যও 
আমার হয়েছে। আমার মলে হয়. এইসব সম্মান ও সম্বর্ধনা শুধু ব্যক্তিগতভাবে আমাকেই 
দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছে এযাবৎ যারা কলকাতা শহর নিয়ে গবেধণা করেছেন ও 
আগামীযুগে সেই ae চালিয়ে যাবেন তাদের সবাইকে । আমি শুধু তাদের সকলের 
হয়ে হাত পেতে তা গ্রহণ করেছি। বর্তমান মুদ্রণে সামান্য পরিমার্জনার সুযোগ আমি 
নিয়েছি।/ ...বইয়ের দ্বিতীয় পর্বের জলা পাঠকবর্গ রীতিমতো তাগাদা দিচ্ছেন। কলকাতা 
সম্পর্কে আমার সংগৃহীত বিপুল পরিমাণ তথ্যাদিকে দ্রুত নানা নিবন্ধে আকার দান করা 
এই বয়সে আমার পক্ষে সহজসাধ্য নয়। তবু ইতিমধ্যে ‘এক্ষণ' পত্রে আরে কিছু অংশ 
প্রকাশিত হয়েছে। পাঠকদের আরো কিছু ধৈর্য্য ধারণ করতে অনুরোধ জানাই "HR 
“দ্বিতীয় পর্ব" 'প্রকাশের সংবাদ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি) 


১৯৮২ 

[৬] বাংলার তিন অনীবী। রাধারমণ fra কলকাতা fa. এ. ই. পাবলিশার্স, ১৯৮২ 
মে। বারো টাকা ।/ আখ্যাপত্রাদি, উৎসর্গ (“আমার মাতুল ও পালকপিতা...মেই নিহস্বার্থ 
মহান কর্মবীর ললিতমোহন নাগচৌধুরীর শ্রীপাদপন্সে Fe এই ক্ষুদ্র অর্থ নিবেদন 
করিলাম 1”), ভূমিকা (প্রকার, বেহালা, মে ১৯৮২), সূচিপত্র ইত্যাদি [৯] ৬২ “1 
রঙ্গীন প্রচ্ছদ অনিয় ভট্টাচার্ব। কোর্ড বাঁধাই, ২১.৫ সেমি! 

বাংলার তিন মনীবী, earn রামমোহন রায়, লালবিহারী দে ও হরিনাথ দে- 
র তথামূলক নাতিদীর্ঘ Sheree রচনার সঙ্গে উক্ত তিন মনীবীর প্রয়োজনীয় বংশলতিকা 
এবং забт ও রচনাবলির তালিকা সংযুক্ত। প্রস্থাকারে প্রকাশের পূর্বে রচনা তিনটি 
প্রথমে әта" পত্রিকার (১৯৭৭-৭৯ স্ত্রী.) প্রকাশিত। বর্তমানে সংশোধিত ও পরিবর্তিত 
আকারে পুনর্মুদ্রিত। রচনার ভাবা-_শ্রথমটি সাধু, পরের দুটি-_চলিত। রচলাসূচি, যথা_ 


еа কৌশিকী 


ক. কলিকাতায় রাজা রামমোহন রায়, খ. আচার্য লালবিহারী দে, গ. হরিনাথ দে। প্রতিটি 
রচনাতেই সংশ্লিষ্ট মনীবীদের কৃতিত্বের কথা এতিহাসিকের তথ্যসন্ধানী দৃষ্টিতে তুলে ধরা 
হয়েছে। SY সূচনায় যুক্ত 'ভূমিকা'য় বলা হয়েছে__রচনা তিনটির সাময়িকপত্রে প্রকাশের 
কাহিনী (ব্যক্তিগত) 
১৯৮৪ 

[৭] রাধারমণ মিত্রর প্রবন্ধ। প্রথম খণ্ড। সম্পাদনা সুবীর পোদ্দার । কলকাতা ১৯৮৪ 
জানুয়ারি। আট টাকা।/ আখ্যাপত্রাদি, উৎসর্গ (লিটল ম্যাগাজিনের সমস্ত দায়িত্বশীল 
পাঠককে), বিষয়সূচি ইত্যাদি [১০] ৭৪ 41 রঙ্গীন প্রচ্ছদ শঙ্কর রায়। বোর্ড বাধাই, 
২১ সেমি। 

মোট ৮ টি প্রবন্ধের সংগ্রহ । প্রবন্ধগুলি ইতিপূর্বে ‘পরিচয়’ পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে 
(১৩৫২ TE থেকে ১৩৭৩ অগ্রহায়ণ-পৌষ পর্যন্ত) প্রকাশিত। রচলাগুলি মূলত Ig- 
সমালোচনা উপলক্ষে লিখিত (৫টি) এবং অবশিষ্ট প্রবন্ধশুলি (৩টি) স্বাধীন রচনা। প্রথম 
দুটি ব্যতীত অবশিষ্ট (৬টি) রচনাশুলির শিরোনাম পত্রিকায় প্রকাশের পরে বিবয়বস্তুর 
সঙ্গে সংগতি রেখে পরিবর্তন করা হয়েছে। 

‘ভূমিকা’ (পৃ. ৯-১২) অংশে সম্পাদকীয় বক্তব্য ব্যতীত “পরিশিষ্ট” (পূ. ৭৩-৭৪) 
অংশে প্রবন্ধগুলির পরিচয় সংযুক্ত । রচনার ভাষা--৭টির চলিত ; মাত্র একটির (‘জাতি' 
সমস্যা বিচার/২য় প্রবন্ধ) সাধু। রচনাসূচি, যথা-_১. রাজ্ঞা сәләте মিত্র, ২. ‘জাতি'- 
সমস্যা বিচার, о. বাঙলা চলচ্চিত্রে লবদিগন্ত, ৪. একখানি বৈপ্লবিক উপন্যাস, ৫. বাঙালী 
সংস্কৃতির ধারা, ৬. পাশ্চাত্যের চিত্রকলা, ৭. লোকায়ত দর্শনের রূপ ও বৈচিত্র্য, ৮. 
আমার বন্ধু নীরেন রায়। 

‘ভূমিকা'য় সম্পাদকের বক্তব্য, যথা-_“তিরিশের দশকের শেষ থেকে ARTTA 
দশকের প্রথম ভাগ পর্যন্ত সাম্যবাদী দলের মধ্যে অবস্থান করে সমাজব্যবস্থার বৈপ্লবিক 
পরিবর্তন চেয়েছিলেন এবং পার্টির নান! কর্মসূচীতে অংশ নিতেল। সেসব প্রসঙ্গ এখানে 
অবান্তর। তবে এ সময়ে এবং আরও কিছু পরে ভারতীয় দর্শন, বাংলা প্রগতি সাহিত্য 
প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তার সামান্য কিছু রচনা “পরিচয়” পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। প্রথম খণ্ডে 
সেগুলির কিছুটা সংস্কার করে প্রকাশ করা হল। তখনকার দিনে তিনি যে সমস্ত বিবয় 
নিয়ে অত সমৃদ্ধভাবে লিখেছিলেন তা পড়ে আজ মনে হয়, তাকে দিয়ে আরো অনেক 
কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। অথবা তিনি নিজেও ইচ্ছে করলেই বাঙলা প্রগতি সাহিত্যকে 
কিছুটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতেন। কিন্ত নিজের এলোনেলো জীবন এবং ধারাবাহিক 
প্রতিকূল পরিবেশের জন্য তার অনেক চিন্তা আজ হারিয়ে গেছে_ যেগুলি বই-এর মধ্যে 
প্রকাশ পেলে আমরা অনেক উপকৃত হতাম।”-াব্যক্তিগত] 


amara মিত্র বিস্তারিত mofe 
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[৮] “রাধারমণ মিত্রর প্রবন্ধ। দ্বিতীয় খণ্ড। সম্পাদনা সুবীর পোদ্দার। দাম ১৩ 
টাকা ।/প্রকাশিত হয়েছে।” 

বখানি দেখার সুযোগ হয়নি। বিশ্বস্ত সূত্রে অনুসন্ধানে জানা যায় প্রবল বর্ষায় 
মুদ্রিত Зе নষ্ট হওয়ার ফলে বইখানি আদৌ বাজারে বের করা яза হয়নি। প্রথম 
খণ্ডের শেষে মুদ্রিত ‘বিজ্ঞাপন’ অংশটি এখানে পুনরুদ্ধত করা হল, যথা_ 
“আকাদমি পুরস্কার বিজয়ী 'কলিকাতা-দর্পণ'-এর লেখক রাধারনণ মিত্র এই 
বইটিতে মোট পাঁচটি প্রবন্ধ রয়েছে। এর প্রথম তিনটি হল (১) কলিকাতায় রাজা 
রামমোহন রায় ; (а) আচার্য লালবিহারী দে (৩) হরিনাথ দে।”-_-বাংলার এই 
তিন মনীষীব জীবনের খুঁটিনাটি বিবরণ এবং এঁদের বংশ পরিচয় ইত্যাদি বিশদভাবে 
এই বইখানিতে সংকলিত হয়েছে _যা ভবিষ্যতের গবেষক ও লেখকদের বিশেষ 
প্রয়োজনে লাগবে।/ অন্য প্রবন্ধ দুটি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং এই 
প্রথম তা বাংলায় অনৃদিত হল। প্রবন্ধ দুটির নাম (в) ডেভিড হেয়ারের কর্মময় 
জীবন ; (৫) হেয়ার স্কুল কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল? / অনেক অজানা তথ্য এই 
রচনা দুটিতে সংকলিত হয়েছে শুধু গবেবকদের জন্যে, সাধারণ পাঠকদেরও ভালো 
লাগবে। __ব্যেক্তিগত) 


যৌথ রচনা 
[৯] 29H মিত্রের MNS কলকাতা) প্রথম পর্ব। গঙ্গার ঘাট । লেখা-_ রাধারমণ মিত্র 
কলকাতা : প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস প্রা. লি.. ১৯৮৮ জানুয়ারি। ৬০ টাকা।/ আখ্যাপত্র, 
উৎসর্গ রোয়বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ মিত্র অমিয়া মিত্র), উদ্ধৃতি (রবীন্দ্রনাথের “ঘাটের কথা" 
থেকে, “রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর" স্বাক্ষর ও зә মিত্র অস্কিত গঙ্গার ঘাটের একখানি রেখাচিত্র 
যুক্ত), প্রকাশকের নিবেদন, “ade মিত্র’ ও ‘রাধারমণ মিত্র'-এর সচিত্র পরিচিতি যুক্ত 
(৯) ১১৮ পৃ. সচিত্র। রঙ্গীন আবরণী। ও শাদা-কালো প্রচ্ছদ রবীন (іш! বোর্ড 
বাঁধাই, ২৮ সেমি. চিত্রস্বত্ব ; «Әм মিত্র) 

মূলত খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী রখীন মিত্রের কলকাতার বিভিন্র প্রতিষ্ঠান ও গঙ্গার 
ঘাটের রেখাচিত্রযুক্ত আলবাম অর্থাৎ ‘ডকুমেন্টারি’ ; সঙ্গে রাধারমণ মিত্র রচিত কলকাতার 
সামাজিক ইতিহাসের অন্তর্গত ও অপরিহার্য কলকাতা / গঙ্গার মোট ৫০টি Wiis 
সংক্ষিপ্ত প্রতিহাসিক পরিচিতি ATE | TEH "প্রকাশকের নিবেদন’ (পৃ. ৭) অংশে ও 
‘কলকাতার কথা’ (পৃ. ১০-১৩) অংশে নিশীথরঞ্জন রায় লিখিত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের 
পরিচিতি যুক্ত; অতঃপর “গঙ্গার ঘাট'-এর ভূমিকা (পৃ. ১৫-১৬) অংশের লেখক 
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রাধারমণ মিত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখেছেন মনোজ্ঞ ভাষায়। রচনার 
ভাবা-_চলিত। প্রচ্ছদ, আবরণী (39০21). আখ্যাপত্র ও দু-দিকের পুস্তানিসহ মোট 
১১১খানি কলকাতার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গঙ্গার ঘাটের স্থাপত্য নিদর্শনমূলক রেখাচিত্র 
সংযুক্ত গ্রচ্থসূচনায় ade মিত্র ও রাধারমণ মিত্রের দুখানি আবক্ষ সাদা-কালো 
আলোকচিত্রলিপি qe প্রচ্ছদ চিত্ত ‘পুরনো দিনের মল্লিকঘাট'-এর রেখাচিত্রযুক্ত। 
“ঘাটের কথা" শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের রচনাংশ থেকে 24651 যথা-_"পাযাণে ঘটনা যদি 
অঙ্কিত হইত তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে 
পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস ; মনোযোগ 
দিয়া জলকল্লোলে কান পাতিয়া থ্যকো। বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।"/ 
কলকাতার ইতিহাস (астаны অধ্যাপক নিশীথরর্জন রায় লিখিত পরিচিতিটি বর্তমান 
বইখানির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। 

বর্তমান বইখানির সৃচলা হিসেবে “ভুমিকা” অংশে লেখক-_রাধারমণ মিত্র বলেছেন__ 
“কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক শ্রী) অরুণকুমার দাসশুপ্তের অনুরোধে 
"গঙ্গার ঘাট" লিখি অরুণবাবুদের দ্বারা পরিচালিত 'তিহাসিক' নামে পত্রিকায় ১৯৭৭ 
সালের শারদীয় সংখ্যায়। অরুশবাবুরা পেশাদার প্রকাশক না হওয়া সত্বেও 'গঙ্গার ঘাট" 
পুক্তিকা আকারে প্রকাশ করেন। এইটি তাদের প্রথম ও শেষ শখের প্রকাশনা। পরে 
যখন আমার 'কলিকাতা-দর্পণ' ছাপা হয় তখন ‘গঙ্গার ঘাট' তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়।”/ 
"রাধারমণ fia’ এই উপ-শিরোনামে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় সম্পূর্ণত এরকম, যথা 
“৯১ ছোয়া যুবক" রাধারমণ মিত্র এখনও কলকাতার রাস্তা, ইতিহাসের গন্ধমাখা 
প্রাচীন বাড়ি, গঙ্গার ঘাট-_এমনি আরও অনেক কিছু গবেধণা-আবিষ্কারের মন নিয়ে 
সবসময়েই অনুসন্ধিৎসু এবং সচল। পৈত্রিক নিবাস বর্ধমানে, কিন্তু ওঁর জন্ম শিক্ষা- 
দীক্ষা সবই কলকাতায়। ১৯২১ সালে উত্তরপ্রদেশের এটোয়ায় গান্ধীজীর ডাকে 
অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। তার জন্য ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। 
ছিলেন নৈনি সেন্ট্রাল জেলে। তখন অনেকে ওঁকে বলতেন 'এটোয়ার গান্ধী’। গিয়েছিলেন 
সবরমতী আশ্রমেও। সেখানে গান্ধীজ্জীর সঙ্গে মতবিরোধ, চলে এলেন কলকাতায় | 
তন ১৯২৫ সাল। তারপর বাউড়িয়া জুট মিলে গড়ে তুললেন শ্রমিক সংগঠন) 
১৯২৯-এ “ий ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে আবার জেল। সেখানেই কমিউনিজম 
ও মার্কসবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। ১৯৩৩-এ বেকসুর খালাস এলাহাবাদ হাইকোর্টের 
রায়ে। ১৯৩৮-৩৯-এ যোগ দিলেন প্রগতিশীল লেখক সংঘে। সেই সময় থেকে ১৯৫২ 
পর্যন্ত ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তার 'কলিকাতা-দর্পণ' আকাদেমি পুরস্কারে 
সম্মানিত।”-_ (সংগ্রহ) 


রাধারমণ fa বিস্তারিত শ্র্থপ্জি ৩১৫ 


কলকাতা সম্পর্কিত আলোচনাচাক্রে (সেমিনার) মন্তব্য 


(কলকাতা সম্পর্কিত আলোচলাচক্রে অংশগ্রহণকারী রাধারমণ মিত্র কর্তৃক বাংলা 
TET ইংরেজি অনুবাদ মূল সংকলন প্রস্থ থেকে প্রয়োজনীয় উল্লেখ ও উদ্ধৃতি সহ 
আলোচনা 1) 


[১০] GENERAL REMARKS by Shri Radharaman Mitra (translated 
from Bengali). In Cultural Profile of Calcutta. са. by Surajit Sinha. 
Calcutta The Indian Anthropological Society. 1972. (vide. pp. 259-61) 

গত ১৯৭০ RTT অনুষ্ঠিত কলকাতা সম্পর্কিত এক আলোচনাচক্রে রাধারমণবাবুর 
মূল বাংলা মন্তব্যের মুদ্রিত বা পাগুলিপির কোনও কপি দেখার সুযোগ হয়নি। তাই, 
ইংরেজি অনুবাদযুক্ত সংকলন TY থেকেই বর্তনান বিবরণ সংকলিত হল, বাংলায় প্রকাশ 
করা সম্ভব হল লা। উক্ত বিবরণ, যথা 

Mitra’s “General Remarks” made on the papers of the “1970 seminar 
on Cultural profile of Calcuna™ sponsored by the Indian Anthropologi- 
cal Society. Calcutta held on the occasion of “the 69th birthday of 
Professor Nirmal Kumar Bose” an eminent anthropologist of India ; the 
said ‘Remarks’ have been “translated from Bengali” and appeared іп 
the last portion of the compilation, pp. 259-61./ The author state, at the 
outset “J һауе listened with great interest the papers presented by 
different scholars оп different aspects of Catcuua life. I find all of them 
informative and substantial. ...1 would like to know...why do you use 
the term ‘profile’. instead of a more familiar term ‘face’....1f you had 
made an effort to look at the full face of Calcutta you would have 
found not only diversity but varities of ‘contradictions’ in this city. 
Only one of her eyes smiles, the other is full of tears. It appears to me 
that tears dominates her look, with rare breaks in flashes of smile.~— 
[Collection] 

উল্লিখিত ইংরেজি বিবরণ অনুসরণে TSS বাংলা রূপান্তর, যথা__বিশিষ্ট নৃতত্ববিদ 
অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর ৬৯-তম জস্মদিবস উপলক্ষে “ইন্ডিয়ান আযানপ্রোপোলজিক্যাল 
সোসাইটি / কলিকাতার উদ্যোগে “কালচারাল প্রোফাইল অব ক্যালকাটা” (Cultural 
Profile of Calcutta) শীর্ষক একটি আলোচনাচক্রে (seminar) পঠিত/ উপস্থাপিত 
গবেষণাপত্র/ প্রবন্ধের আলোচনা-সমালোচনার পর্যালোচনামূলক TI (general 
remarks) ; রচনাটি মূলত বাংলায় লিখিত, এবং পরে তা ইংরেজিতে অনুদিত। (কিন্তু 
মূল বাংলা রচনাটির মুদ্রিত রূপের বা পাগুলিপির কোনও হদিশ, কিংবা প্রকাশ্কালের 


৩১৬ কৌশিকী 


কোনও উল্লেখ নেই) পৃ. ২৫৯-৬১/এই সাধারণ মন্তব্য অংশে রাধারমণবাবুর প্রাসঙ্গিক 
প্রশ্ন কলকাতা সম্পর্কিত বর্তমান আলোচনাচব্রের শিরোনামে “প্রোফাইল (profile) 
বা আংশিক" শব্দটি কেন ব্যবহৃত, "CFF? (face) বা সম্মুখচিত্র সূচক শব্দ কেন ব্যবহৃত 
হয়নি ; এরকম পূর্ণাঙ্গ শব্দ/ আলোচনা ব্যবহৃত হলে দেখা যেত কলকাতার TTT 
কেবল বৈচিত্র্যই নয়, তার মধ্যে স্ববিরোধী বহু উপকরণ/উপাদানের সন্ধান পাওয়া যাবে। 
এবং এই শহর কলকাতার এক চোখে হাসি, আরেক চোখে কান্না,__যেন SIA জলেই 
হাসি চিকচিক করছে। 

[১৯] 

[১১] “ভূপেন্দ্ৰ রচনাবলী বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন। প্রথম খশ্ড। সম্পাদনা রাধারমণ 
মিত্র। সীক গ্রস্থপরিচয় সুবীর পোদ্দার। দাম ৩০ টাকা ГУ (প্রকাশিত হয়েছে।)। 

বইখানি দেখার সুযোগ হয়নি। বিশ্বস্তসূত্রে অনুসন্ধানে জানা যায় নুগ্রিত ফর্না বর্ষায় 
নষ্ট হওয়ার ফলে বইখানি আদৌ বাজারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। “রাধারমণ মিত্র 
শ্রবন্ধ। প্রথন খণ্ডের শেষে মুদ্রিত বিজ্ঞাপন” অংশটি এখানে পুনরুত্কত হল, যথা__ 

“পুনৰ্মুদ্ৰণ নয়। বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী cada ভূপেন্্রনাথ দত্ত ভারতীয় সমাজের বিবর্তন 
এবং সংস্কৃতির রূপান্তর সম্পর্কে যে মূল্যবান বইগুলি ইংরেজি বাংলায় লিখেছিলেন 
তা দীর্ঘকাল ধরে челәр তাঁর রচনার আকাদমিক মূল্য তো আছেই, এছাড়া ভারতীয় 
সমাজের পরিবর্তন আনতে এগুলির তাত্বিক ভূমিকা বিশেষ শুকুত্বপূর্ণ। তার প্রথম 
দিকের বাংলা বইগুলির ভাষা মোর্টেই সাবলীল নয় এবং বিভিন্ন পত্রিকায় মুদ্রিত 
প্রবন্ধ গুলি সম্পাদনা না করে সংকলিত করে বই করায় পুনরুক্তি দোষে দুষ্ট, এছাড়া 
এত বিভিন্ন বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে যেগুলির সঙ্গে পরিচয় ন! থাকলে 
ভূপেশ্রনাথের লেখাকে বোঝা বেশ শক্ত। এত অপরিচিত ব্যক্তি, স্থান, ঘটনা এবং বই- 
এর নাম তিনি প্রায়শ করেছেন যেগুলি সম্পর্কে সাধারণ পাঠকদের ধারণা খুব কম। 
অথচ তার আলোচিত বিষয় ভারতীয় সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তনের ইতিহাস। 
চীন, রাশিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের এতিহাসিক ও সামাজিক ঘটনা ইংরেজি 
পেপারব্যাকের কল্যাণে এদেশে বেশ পরিচিত হলেও ভারতের পরিবর্তনশীল সামাজিক 
ইতিহাস ও সামাজিক সম্পর্ক তেমন পরিচিত নয়। তাই ভুপেন্দ্রনাথের রচনার পুনরুদ্রণ 
না করে সাধারণ মানুষের কাছে তার বিবরণ ও বিশ্লেষণ সুশ্ন্থলভাবে পরিবেশন করার 
দায়িত্ব আমরা প্রহণ করেছি। যে পাঠকেরা ভারতীয় সমাজের উৎপত্তি ও বিবর্তন এবং 
ভারতীয় সংস্কৃতির রূপান্তর সম্পর্কে কৌতূহলী তাদের কাছে এই ЧӨ নিঃসন্দেহে 
অপরিহার্য ।”)/- _ব্যেক্তিগত) 


রাধারমণ Бұ (азе TEW ৩১৭ 


fn 

সাময়িকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ п সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কিন্তু গ্রস্থাকারে অপ্রকাশিত 
রাধারমণ মিত্রের কিছু রচনার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়। পরিচয়, লাল নক্ষত্র, গণশক্তি, 
গ্রতিহাসিক, প্রতিক্ষণ ইত্যাদি সানয়িকপত্রে প্রকাশিত রাধারমণবাবুর প্রবন্ধ-নিবন্ধণ্ডলি 
কিছু কিছু এখনও অগ্রদ্থিত অবস্থায় রয়েছে। এগুলি সংগৃহীত হলে অন্তত মাপসই এক 
খণ্ডের প্রবন্ধ-সংকলন হতে পারে৷ এরকম প্রবন্ধ-নিবন্ধগুলির কথা পৃথক প্রবন্ধে বারান্তরে 
আলোচ্য। আগ্রহী পাঠক-পাঠিকারা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্যাদিসহ সংবাদ দিয়ে 
বর্তমান লেখকের সঙ্গে সহযোগিতা করলে তা যথাযোগ্যভাবেই স্বীকৃত হবে (যেমন 
স্বীকৃত হয়েছে, বর্তমান প্রবন্ধভুক্ত কয়েকখানি বইপত্রের ক্ষেত্রে)। 


স্বীকৃতি ॥ 
ব্যক্তিগতভাবে__'এক্ষণ* সম্পাদক, প্রয়াত অধ্যাপক নির্যাল্য আচার্য, -সুবর্ণরেখা'র 
স্বত্বাধিকারী ইন্দ্রনাথ মজুমদার ; চিকিৎসক ও লেখক ডা; দেবাশিস বসু এবং সাংবাদিক 
ও লেখক ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 

সংস্থাগতভাবে__আনন্দবাজার পত্রিকার গ্রন্থাগার বিভাগ, এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিবৎ 
প্রস্থাগার থেকে রাধারমণ মিত্র রচিত ও সম্পাদিত বইপত্র ও সাময়িকপত্রাদি দেখার ও 
প্রয়োজনীয় নোট দেবার ও জেরক্স কপি পাওয়ার সুবাদে বর্তমান লেখক স্বভাবতই 
উপকৃত ও Fos ॥ সংকেত পরিষৎ_ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিধৎ ; পৃ. পৃষ্ঠা , ব্যক্তিগত-_ 
অন্যের RIMES ; সংগ্রহ- বর্তমান লেখকের সংগ্রহভুক্ত ; সেমি.__ সেন্টিমিটার, ARE 
বইয়ের খাড়ামাপ / vertical measurement.) 





রাধারমণ মিত্র 1 ছবি : প্রদীপ দাস 


ADs at 


“...বঙ্গদেশের ভাবী ইতিহাস FSA কালে কোন্‌ কথা কোন্‌ কাজে লাগিবে__ 
তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা চলে না। হয়ত একটা নগণ্য তথ্য হইতে বৃহৎ এঁতিহাসিক 
কোন জটিল প্রসঙ্গ গ্রদ্থি-মুক্ত ও সরল হইয়া যাইতে পারে। বঙ্গদেশের প্রকৃত ইতিহাস 
ধৰ্ম্ম ও মহত্বের অনেক সময় কোনই fay করে নাই। সেই জাতীয় ইতিহাস লিখিতে 
হইলে নানারূপ আপাততঃ FA ও নগণ্য উপকরণ গুলিকেও আমাদের সমাদরে APA 
করিতে হইবে। ....এই সকল তথ্যের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদিগকে সংবাদ-দাতাদিগের 
উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে, সুতরাং তাহারা যেন শ্রম স্বীকার পূর্ব্ব তিহাসিক 
তথ্যগুলি সম্পর্কে নিঃসংশয় হইয়া আমাদিগকে সংবাদ প্রেরণ করেন __এই অনুরোধ” 


(আমাদের এতিহাসিক ভাণ্ডার, সরলা দেবী, ভারতী, SRA ১৩১১) 


পটকথা 
নির্বাহী সম্পাদকের নিবেদন 


তিন বছরের নীরবতার পর СОР আবার ফিরে পেল তার কষ্ঠস্বর। এই পর্যায়ে 
১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ টানা চার বছর নিয়মিত প্রকাশিত হলেও কোশিকটির еңсе 
১৯৯৯, ২০০০ ও ২০০১ বর্ষ তিনটি চিরতরে চিহ্নিত হয়ে রইল wea’ অভিযায়। 
এই দীর্ঘ সময় জুড়ে যখনই উৎসাহী পাঠক বা পৃষ্ঠপোষকদের উন্মুখ প্রত্যাশার সম্মুখীন 
হয়েছি, তখনই মুখে ফুটে উঠেছে অপরাধবোধ। সচরাচর ATE এসেছে একই সুরে 
“নতুন তথ্যে ভরা এত উচ্চমানের প্রবন্ধপত্রের জন্য অপেক্ষা করা কোনো ব্যাপার নয়, 
চরিত্র TEN রেখে বের করলেই যথেষ্ট।' এ প্রবোধে আমাদের Bh কিন্তু বিন্দুম্যত্র 
প্রলেপ Чон পায়নি। 


না পাওয়ার কারণ প্রধানত তিনটি। এক HR যে এক বছর অন্তর প্রকাশিত 
হবে, নিজেদের সাধ্য ও সামর্থ্য ওজন করে সে সিদ্ধান্ত স্বতঃপ্রণোদিতভাবে নিয়েছিলাম | 
সে প্রতিশ্রুতি রক্ষার ব্যর্থ হয়েছি। দুই : কোনো সামন্লিকপত্র যদি নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত 
না হয়, তাহলে সেটা আর ‘সাময়িক’ থাকে লা। তার স্বর ক্ষীণ হতে থাকে, বক্তব্য 
ধারাবাহিকতা হারায়, প্রহণযোগ্যতা দুর্বল হয়ে পড়ে। তিন সাম্বনার বয়ান শিরোধার্য 
SOR রয়েছে পুনরূগ্রণযোগ্য SUR দুষ্প্রাপ্য রচনার STO! নতুল OE ক্ষেত্রে 
আমাদের wafe অধিকতর। দ্বিতীয় সংখ্যার (১৯৯৬) ‘পটকথা'-র উচ্চারিত হয়েছিল 
এক উচ্চাশী অঙ্গীকার : ক্ষেত্রসন্ধানীদের জন্য এই পর্যায়ের কৌশিকী হবে একটি সুচারু 
প্রকাশমাধ্যম। অথচ যাঁদের লেখা আমন্ত্রণ করে এনে প্রকাশ করার বাসনা ছিল, তারাই 
যখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে প্রবন্ধ প্রেরণের প্রস্তাব দিলেন, তখন বাধ্য হয়ে Gem আশ্রয় 
নিতে হয়েছে। 


কোশিকী 


এই পর্যায়ের কৌশিকটির পাঁচটি সংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেল! সুবিচার পায়নি | 
উত্তর চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি এবং বাঁকুড়া সম্বন্ধে কোনো বিস্তারিত প্রবন্ধ প্রকাশ 
করা যায়নি বলে এই তিনটি জেলার সম্ভাব্য লেখক ও আলোচ্য বিষয়ের প্রাথমিক 
তালিকাও প্রণয়ন করা হয়েছিল। কিন্ত লেখকদের কাছে প্রবন্ধ প্রার্থনা করা যায়নি বেশ 
কয়েকটি কারণে। কৌশিবী-র প্রতিটি সংখ্যায় রচনাশুলি সাজানো থাকে বিষয়ের পারম্পর্য 
অনুসারে । কোনো একটি কাডিক্ষত লেখা পাওয়া না গেলে পরিকল্পনার ছন্দপতন ঘটে, 
তখন বাধা হয়ে বাদ দিতে হয় সেই সম্পর্কিত দু-একটি নিবন্ধ। কিন্তু পরের সংখ্যাটি 
বেরোবে এক বছর পরে, ততদিনে লেখকের পক্ষে অধৈর্য হয়ে ওঠা অস্বাভাবিক বা 
অপ্রত্যাশিত নয়। এখন যখন এক বছরের জায়গায় তিন বছরেরও বেশি ব্যবধানে কৌশিক 
প্রকাশিত হচ্ছে, তখন আহৃত লেখকদের সীমাহীন ধৈর্যের পরীক্ষায় বসানো হবে কোন 
মুখে? তিন জেলাকে ঘিরে স্বপ্নের মুকুল তাই শুকিয়ে যাওয়ার উপক্রম। 


উত্তর চব্বিশ পরগনা কলকাতার একেবারে লাগোয়া CHM | কলকাতার সঙ্গে সংযোগ 
রক্ষাকারী অধিকাংশ সড়ক চলে গিয়েছে এই জেলাকে ভেদ করে। শিয়ালদা বিভাগের 
কাচরাপাড়া, বনগাঁ, বসিরহাট-হাসনাবাদ ও দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত ভিন্নমুখী রেলপথগুলি প্রসারিত 
হয়েছে জেলাটির নানা অংশের উপর দিয়ে। অন্যদিকে এ জেলার পম্চিমাংশ ভাগীরতীসিক্ত 
বলে জলবাহিত পরিবহণেও এ জেলা অগ্রসর। সব দিকের বিচারে উত্তর veer পরগনা 
বোধ হয় পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে সুগম саті তবুও প্রত্ব-অনুসন্ধান, পুরাকীর্তি নথিকরণ, 
গ্রাম-বিবরণী সংকলন-__অর্থাৎ সামশ্রিকভাবে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার বিভিন্ন দিক থেকে 
হাতের কাছের এই এলাকা বিস্ময়করভাবে পম্চাৎপর। 


জেলাটির অতীত সম্বন্ধে অজ্ঞতা আচ্ছন্ন করেছে বর্তমানকেও! CHA ১৯৯৫ 
সংখ্যায় পুনমুদ্রিত চব্বিশ পরগনার তালিকাটি (পৃ. ৬৮-৭০) একটু খুঁটিয়ে দেখলে বোঝা 
যাবে, অবিভক্ত অবস্থায় যে জেলাকে চব্বিশ পরগনা বলা হত, তা আদৌ মিরজাফর প্রদত্ত 
চব্বিশ পরগনার সমষ্টি ছিল না। কারণ সেই BRD পরগনার মধ্যে অন্তত চারটির (বেলিয়া, 
বসন্ধরি, আমিরাবাদ ও পাইকান) অবস্থান ছিল গঙ্গার পশ্চিমে, অর্থাৎ বর্তমান হাওড়া ও 
হুগলি জেলায় । কলকাতা বাদে বাকি পরগনাগুলির প্রায় সব কটি ছিল কলকাতার দক্ষিণে, 
বর্তমান দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায়। তাহলে উত্তর চব্বিশ পরগনা ছিল কোথায়? উপরোক্ত 
তালিকার সংকলক নিখিলনাথ রায় নিজেই জানিয়েছিলেন যে হাভেলিশহর পরগনা এখনকার 
হালিসহর ও সংলগ্র অঞ্চল) ছিল মিরজাফরের চব্বিশ পরগনার বাইরে, মহম্মদ সাদেকের 
সাতাশ মহালের মধ্যে। অন্যদিকে বারাসতসহ পূর্বাংশ ছিল নদীয়া রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন। অখণ্ড 
অবস্থায় যে জেলার নামকরণ ছিল are, দ্বিধাবিভক্ত হওয়ার পর তার একেকটি টুকরোর 


পটিকথা নির্বাহী সম্পাদকের নিবেদন 


মধ্যে চব্রিশটি করে পরগনা থাকার প্রশ্নই ওঠে না। তবু সাম্প্রতিক কালে নবসৃষ্ট জেলা 
দুটির নামকরণে অনুসৃত হয়েছে অতীতের অর্থহীন দায়ভার | নাম তো পরিচয়ের প্রথম ধাপ। 
চরম শুদাসীন্যে সেই গোড়াতেই যখন গলদ, তখন আমাদের আত্ম-উপলন্ধির দায়সারা 
উদ্যোগ যে আলস্য আর উপেক্ষার মালিন্যে আবৃত থাকবে, তা তো অবশ্যস্তাবী। 


আবিদ্কৃত পুরাত্রব্যের দৌলতে বেড়ার্ঠাপা-হাড়োয়ার পরিচয় এখন ওয়াকিবহাল মহলে 
সুবিদিত। কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগনার সুদূর অতীতের স্মৃতিচিহ্ন শুধু চত্্রকেতুগড় ও 
সদ্দিহিত স্থানসমূহে নয়, ছড়িয়ে রয়েছে সুঁটি, নোয়াই, বিদ্যাধরী, а প্রভৃতি নদীর 
ধারে ধারে | মধ্যযুগ ও ইংরেজ আমলের পুরাকীর্তিগুলি তুলনায় বিক্ষিপ্ত, কেননা সেশুলি 
কেবল নদীকুলে নয়, গড়ে উঠেছিল তৎকালীন সড়ক বা সড়ক-সংশ্লি্ট alias 
জনপদণুলিকে অবলম্বন করেও ক্ষেত্রানুসঙ্ধান, শনাক্তকরণ, নথিভুক্তি ও জানিত তথ্যের 
সঙ্গে সামজস্যসাধনের মাধ্যমে প্রত্তবস্তু-পুরাকীর্তিকে এতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্থাপন করার 
দীর্ঘ কার্যক্রমে বিনিয়োগ করতে হয় SE শ্রম, সময় এবং অর্থ। ইতিহাস পুননির্মাণের 
সেই কর্মযজ্ঞে যেসব আবিষ্ট অদ্ধেবক আত্মনিবেশ করেছেন, কুমারেশ দাশ তাদের অন্যতম | 
সম্ভাব্য লেখকপঞ্জিতে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম। চতুর্থ বার্ষিক সংখ্যা (১৯৯৮) 
প্রকাশের অনতিপরে (১২.০৩.১৯৯৯) ‘একজ্ঞন সাধারণ পাঠক" হিসাবে নিজের পরিচয় 
দিয়ে প্রাসঙ্গিক দুটি মূল্যবান পত্রিকার নিবন্ধ তালিকা প্রেরণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন তিনি) 
এদিকে তখন আমাদের হাতে দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা একগুচ্ছ প্রবন্ধ, অন্যদিকে স্থিরতা 
ছিল না পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের 1 কুমারেশবাবুর পত্রপ্রাপ্তির তিন বছর 4104 আজ বকেয়া 
কাজের ভার নামছে, শেষ হচ্ছে নির্বাক লজ্জার আড়ালে মুখ ঢেকে রাখার পর্ব 


যোগাযোগের সুবিধার কারণে প্রাচীন ও অধাযুগে নদীতীরশুলিতে গড়ে উঠেছিল 
CER সমৃদ্ধ জনপদ । হিন্দুদের কাছে যেহেতু গঙ্গা -সদ্যপাতক FAM সদ্যদুঃখবিনাশিনী', 
সেহেতু নদীটির “সুখদা মোক্ষদা’ শ্রোতধারায় অবগাহনের আকাঙ্ক্ষা শুধু জ্রীবৎকালেই 
পোষণ করা হতো না, মরণকালেও অন্তর্জলি ছিল “পরমা গতি'-র পথথ। অন্যের সদ্‌গতির 
সহায় হয়ে নিজের পুণ্যের ডালি পূর্ণ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন ধনিক সম্প্রদায়ের অনেক 
সদস্য । গঙ্গাতীরে তারা নির্মাণ করেছিলেন াদনীবুক্ত স্নানের ঘাট, অন্তর্জলিগৃহ, দেবালর 
এবং গঙ্গাবাসের জন্য পারিবারিক প্রাসাদ। কলকাতার উত্তরদিকে কাশীপুর পেরোলে 
হাজারিবেড, টিটাগড়, বারাকপুর, মণিরামপুর, পলতা, নবাবগঞ্জ, ইছাপুর, লোয়াপাড়া, 
মূলাজোড়, হায়াৎপুর (SET বর্তমানে আতপুর), জগদ্দল, কাকিলাড়া, ভাটপাড়া, 


ae কৌশিকী 


কাটালপাড়া, নৈহাটি, গরিফা, প্রসাদনগর, হালিসহর ও কাচরাপাড়ার অংশবিশেষ পর্যন্ত 
উত্তর চব্বিশ পরগনার এক্তিয়ার। কলকাতার অদূরবর্তী বলে শহরের বনেদি বড়মানুষদের 
দাক্ষিণ্য গঙ্গাতীরের এ অংশটি কিঞ্চিৎ বেশি পেয়েছিল। আবার অনাবাসী জমিদার ও 
স্থানীয় সম্পন্ন গোষ্ঠীরাও সমৃদ্ধির স্মারক নির্মাণে পিছিয়ে থাকেননি। সেই ত্রিবিধ পোবণার 
সুবাদে পুরাকীর্তি সম্পদে এ এলাকা গরীয়ান। 


উত্তর চব্রিশ পরগনার А উপকূলবর্তী জনবসতি প্রসঙ্গে খারা আগ্রহী, 'এতিহা 
ও কাহিনীতে ভাটপাড়া” (১৪০৩ 3.) IA লেখক তন্ময় ভট্টাচার্য তাদের একজন । 
দূরবর্তী যুগের কথা সংকলনের সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতের উপাদান সংগ্রহও জরুরি । 
তেমনই একটি বিষয় নিয়ে তিনি চিঠি লিখেছিলেন (১৪.০২.১৯৯৮)। দেশবিভাগের পর 
উত্তর চব্বিশ পরগনার শ্যামনগর, ইছাপুর, বারাকপুর, নাটাগড় অঞ্চলে চট্টগ্রাম থেকে 
আগত যে হীনযানী বৌদ্ধরা উপনিবেশ ও বৌদ্ধবিহার গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রসঙ্গকে 
নিজের প্রবন্ধের উপজীব্য করতে চেয়েছিলেন তিনি। 


পূর্ববাংলা থেকে দেশান্তরিত পরিবারগুলির বর্তমান প্রজন্মকে যদি তাদের পৈতৃক 
ভিটের অবস্থিতি সম্বন্ধে 94 করা যায়, তাহলে সাধারণত উত্তর পাওয়া যায় কেবল 
জেলার নামে। প্রামের নাম বা থানার নাম জিজ্ঞাসা করলে প্রায় সকলেই আমতা-আমতা 
করেন। একটি বিপুল জেলার নামে বাসস্থানের দিকনির্দেশ কিন্তু অর্থহীন। দেশবিভাগ যে 
উৎখাত হওয়া জনগোষ্ঠীকে কতটা পরিচয়রিক্ত করে দিয়েছে, এই শিকড়হীনতা তার 
অন্যতম পরোক্ষ প্রমাণ। চট্টগ্রামের ব্যাপ্তি উত্তর-পশ্চিমের ফেনী থেকে দক্ষিণ-পূর্বের 
বান্দরবন এবং কক্সবাজারের বেলাভূমি থেকে পার্বত্য খাগড়াছড়ি-রাঙামাটি পর্যন্ত। চট্টগ্রামের 
যে বৌদ্ধরা আজ পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী, তারা কোন অংশের কোন কোন গ্রাম থেকে 
এসেছিলেন? এই বৌদ্ধদের সবার পদবি কি “বড়ুয়া”? তারা সবাই কি চাকমা? সব কটি 
পরিবারের মধ্যে কি বৈবাহিক আদানপ্রদান চলে, নাকি জাতি-গোত্রের বিভাজন আছে? 
স্বগোক্রে কি বিবাহ হয়? যদি হয়, তাহলে কত পুরুষ বাদ দিয়ে মহাযানের প্লাবন 
সত্বেও তারা হীনযানী রয়ে গেলেন কিভাবে? নাকি সংখ্যাগুরু মহাযালী, ব্রাহ্মণাবাদী 
Grae ও শেষে ধর্মাস্তরকামী পাঠান-মুঘলের আতঙ্কে তারা আত্মগোপন করেছিলেন 
দুর্গম পার্বত্যপ্রদেশে£ তাদের ধর্মবিম্বাসে কি ছাপ ফেলেছিল কোনো দেব-দেবী বা 
ইসলামি বৈশিষ্ট্য? জগদ্দল-শ্যামনগর রেলপথের ধারের বৌদ্ধবিহার অথবা গড়িয়ার 
বৌদ্ধকেন্্র চোখে পড়লে এ ধরণের নানা শুৎসুক্য ভিড় জমায় মনে। তন্ময় ভট্টাচার্যের 
প্রবন্ধে কৌতূহল নিবৃত্তির সম্ভাবনা ছিল, বিনা পরিশ্রমে ঘরে বসে জবাব মিলত এ সব 
জিজ্ঞাসার কিন্তু আজও তা বাস্তবায়িত হল না। 


পটকথা নির্বাহী সম্পাদকের নিবেদন оза 


পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রান্তবর্তী জেলা леї обу অবস্থিতি এক জটিল সাংস্কৃতিক 
মিলনমোহানার আবর্তে তার উত্তরে সিকিম-দার্ডিলিং-ভুটানের পাহাড়ি সংস্কৃতির ঢল, 
দক্ষিণে বরেন্দ্রভূমির Tm অতীতের পিছুটান। পূর্বে উত্তর বিহারের গাঙ্গেয় প্রভাব, 
жуса ব্রহ্মাপুত্ৰ-আশ্ৰয়ী অসমিয়া ছোয়াচ। জলপাইগুড়ির অসংখ্য চা-বাগান যদি পার্বত্য 
চরিত্রের আভাস দেয়, তো চ্যামারি-শিক্গিনারি-মাণুরমারি-বোয়ালমারি-পুঁটিমারি প্রভৃতি 
апата যেন মৎস্যবিলাসী সমতল নিম্ববঙ্গের সঙ্গে আত্মীয়তার ইঙ্গিতবাহী। ১৯৫১-তে 
যে জেলার জনসংখ্যা ছিল ৯,১৬,৭৪৭, ১৯৬১-র আদমসুমারি সেই জলপাইগুড়িতে 
খুঁজে পার ১৩,৫৯,২৯২ জন বাসিন্দাকে। উত্তর-পূর্ববঙ্গের স্বভূমিচ্যুত SET অভিবাসন 
যে এই আকম্মিক লোকস্ফীতির জন্য দায়ী ছিল, তা সর্বজনবিদিত। তার ফলে আদিম 
অধিবাসীদের একচ্ছত্র প্রাধান্য ফিকে হয়ে আসে, রূপান্তর ঘটে জীবনযাত্রার ধাচে। তবুও 
জেলাটির সিকিভাগ বাসিন্দা তপশিলি উপজাতির মানুষ। অন্যদিকে হিন্দিভাবীদের সংখ্যাও 
এ জেলায় বিপুল। সুতরাং জ্রলপাইগুড়ির বৈচিত্র্য এত ব্যাপক, যে এ জেলাকে ঘিরে 
ছোটখাটো খুচরো লেখা নয়, রচিত হতে পারে 54766 প্রস্থমালা। আজও কিন্তু এ 
পর্যায়ের কৌশিবী জ্ঞেলাটিকে স্পর্শ করতে পারেনি। সুযোগ দুয়ারে ঘা দিয়েছিল, তবুও 
হয়নি। 


এই পর্যায়ের প্রথম সংখ্যা প্রকাশের পর জ্রলপাইগুড়ির সেনপাড়া থেকে পার্বতীপ্রসাদ 
চোংদার এমন একটি চিঠি লিখেছিলেন (০২.০৪.১৯৯৫). যার WE RE fier উৎসাহের 
TET | পত্রলেখক স্মরণ করেছিলেন পূর্ব পর্যায়ের কৌশিকী তথা প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের 
সঙ্গে তার দীর্ঘ সম্বন্ধ, жаз সংখ্যা বাধিয়ে রাখা, মায় রসিদ পর্যন্ত 40% রক্ষা করার 
কথা। এমত শুভানুধ্যায়ী থাকতেও যে এখনও জলপাইগুড়ির সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে উঠল 
না, সেটা সম্পাদকমণ্ডলীর খামতি а 


তৃতীয় জেলাটিকে নিয়ে কৌশিকী-র অস্বস্তি কিছুটা কম। কলকাতা পুস্তক মেলায় 
বাকুড়ার একটি পত্রিকার fers বিপণি দেখে আশায় বুক বাঁধা গিয়েছিল। তাদের মাধ্যমে 
তোলার। বিপণনের জন্য বেশ কিছু সংখ্যা তুলেও দেওয়া হয়েছিল তাদের হাতে। 
মেলার সঙ্গে কিন্তু সম্পর্কও শেষ হয়েছে, বছরের পর বছর ঘূরলেও উত্তর পাওয়া যায়নি 
কোনো, রসিদটাই কেবল পড়ে আছে। বাঁকুড়াই তাই আমাদের দোবস্থালনের একমাত্র 
অবকাশ। 


অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসাদে বিদ্বৎমহলের গোচরে এসেছে বীকুড়ার মন্দির- 
স্থাপত্য তথা পুরাকীর্তির পরিচয়। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিবৎকে কেন্দ্র করে মানিকলাল 


таз HER 


সিংহ, Белая দাশগুপ্ত প্রমুখের কর্মোদ্যম ও জেলার আনাচে-কানাচে নিয়োজিত 
সদ্দিৎসৃদের শ্রম সত্বেও এখনও বাকুড়ার বহু দিক অনালোচিত রয়ে গেছে। বাঁকুড়া-চর্চার 
অহল্যাভূমি কর্ষণে কোৌশিকা ক্রিয়াশীল হলে সহজসাধ্য গৌরব হস্তগত হতে পারত। 


তিনটি অস্পৃষ্ট জেলা ছাড়াও সম্পাদকীয় দপ্তরে চিঠি এসেছে নানা দিক থেকে! 


CORBA পূর্বপর্বের দীর্ঘদিনের বান্ধব বিবেকানন্দ দাশ লিখেছেন €৩.৭.১৯৯৫) কালনা 
থেকে, এগরা কলেজ থেকে পত্র পাঠিয়েছেন (১৩.৫-১৯৯৮) দেবাশীব সাহা, ঝাড়গ্রামের 
মধুবন-রঘুনাথপুর থেকে এসেছে সুব্রতকুমার মুখোপাধ্যায়ের চিঠি (১৫.৫.১৯৯৮)। তাদের 


সমস্ত প্রস্তাব আন্তরিকভাবে অনুধাবন করা হয়েছে, গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন өсе বিন্যস্ত 
করে একাধিক সংখ্যার পরিকল্পনা, কিন্ত সেটুকুই সার! 


শুধু যে গবেধকরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে লিখতে চেয়ে চিঠি দিয়েছেন, তা কিন্তু নয়। 
আগ্রহী পাঠকের জিজ্ঞাসার জবাব দিতে গিয়ে তাদের কাজের পরিধির পরিচয় জানতে 
চাওয়া হয়েছে। প্রশ্নের দীর্ঘ উত্তর পাওয়া গিয়েছিল সিউড়ির কড়াপুকুর-অরবিন্দ পল্লীর 
সক্রিয় তরুণ উমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। বীরভূম বিষয়ক আকরগ্র্থাদির গুরুত্ব 
স্বীকার করেও তিনি লিখেছিলেন (০৮.১২.১৯৯৮), 'পরবর্তীকালে নূতন নূতন বহু 
বিষয় আবিদ্ধৃত হয়েছে যা পূর্ববর্তী চিন্্রভাবনার পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম। তাই বীরভূমের 
ইতিহাস নৃতন করে রচলার দিন এসেছে।' এই উক্তির সঙ্গে ছিল বীরভূম-চর্চার পরিকল্পনায় 
্রত্ব-উত্তিদবিজ্ঞানকে ব্যবহারের প্রস্তাব। পড়ে মন আধুত হয়েছিল স্বৃতিমেদুরতায়। প্রায় 
একটি ব্যতিক্রমী সংকলনের oe করেছিলাম। কলকাতার সুদূর অতীত নিয়ে কলম 
ধরতে অনুরোধ করেছিলাম ইন্দ্রজিৎ চৌধুরীকে, গুরুত্ব আরোপ করতে প্রাণিত করেছিলাম 
প্রত্ব-উত্তিদবিজ্ঞানের উপরে। প্রত্যাশার অতিরিক্ত পরিশ্রমে ইন্দ্রজিৎ রচনা করেছিলেন 
“কলকাতার প্রাচীনত্ব : নিদর্শনের নিরিখে"_'কলকাতার পুরাকথা' (পুস্তক বিপণি, ১৯৯০) 
সংকলনের প্রথম নিবন্ধ। লেখক-সম্পাদক দুজনেরই বয়স সেদিন উমেশের মতো অল্প 
ছিল, তিরিশও তখন chin হয়নি। দুজনেই ছিলাম প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের ভাবশিব্য। 
গুণমুদ্ধতায় সম্পর্ক দৃঢ়তা পেয়েছিল, IRA পতাকা বহনের দুঃসাহস সেই সম্পর্কের 
সুবাদে নেওয়া। 

হিসাবে কিন্তু ভুল হয়েছিল। একটিমাত্র AA প্রকাশের তুলনায় ফি বছর 
পুনরমু্রণযোগ্য Tenet নিবন্ধ আর অনালোচিত বিষয় বেছে একটি করে বৃহদাকার সচিত্র 
প্রবন্ধ সংগ্রহ বের করা ঢের দুরূহ ৷ বিশেষ করে যেখানে পেশাদার প্রকাশকের আশীর্বাদহত্ত 
নেই, নিয়ত চালু রাখতে হয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহের প্রকল্প 


পটকথা! নির্বাহী সম্পাদকের নিবেদন ৩২৭ 


সব সংখ্যার মতো ১৯৯৯-এর সংখ্যার জন্য পরিকল্পিত ছিল আগাম ছক। ঠিক 
হয়েছিল নির্মলকুমার বসু, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতাজুর রহমান তরফদার, অশোক 
Біз (আই. সি. এস.) প্রমুখ পথিকৃৎদের জীবনরেখা, রচলাপঞ্জি ও প্রবন্ধ নিয়ে বেরোবে 
বিশেষ সংখ্যাটি। সম্মতি সবাই দিয়েছিলেন, কিন্তু একজনের প্রসঙ্গও শেষ পর্যন্ত পূর্ণতা 
পেল না। ইতিমধ্যে হাতে জমে গেল পরবর্তী পরিকল্পনাগুলির এক গোছা প্রবন্ধ। একদিকে 
প্রতিস্রত সংখ্যা প্রকাশের দায়, অন্যদিকে হাতের পাঁচ শুছিয়ে নিয়ে পাচমিশেলি সংখ্যা 
দিয়ে সুখরক্ষার হাতছ্যনি। দ্বিধাদ্বন্দ্বে কর্মপদ্ধতি হয়ে গেল অগোছালো। 


কর্মজীবন যত এগোয়, জীবিকার চাপ তত বাড়ে | তার চাহিদার যুপকার্ঠে নিঃশব্দে 
বলি দিতে হয় শখ-আহাদ, পেশা-বহির্ভূত চর্চাকে। কৌশিকী-র ১৯৯৫ সংখ্যার পিছনের 
মলাটে মুদ্রিত নলিনীকান্ত ভট্রশালীর Ч ЫВ এ প্রসঙ্গে একদম মানানসই । আবার শ্রম 
ও সময় ঢালতে না পারলে না এগোয় সম্পাদনার কাজ, না জোটে রসদ। তবু যে শেষ 
পর্যন্ত এবারের সংখ্যা ছাপাখানার মুখ দেখল, তার কৃতিত্ব একাধিক হিতৈবীর। অশোক 
কুমার та ঘরের লোক, কিন্তু তিনি যেভাবে হন্যে হয়ে বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করেছেন, তা 
অভাবনীয় । এ বিষয়ে নুরুল ইসলাম, অশোককুমার মিত্র, অকুণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমান 
সিংহের ogee কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বরণীয়। গৌতম সেনগুপ্ত (অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ 
প্রত্রতত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার), তরুণ পাইন (পশ্চিমবঙ্গ জেলা গেজেটিয়ার্স), কৃষ্ণা 
বন্দ্যোপাধ্যায় সহায়তার হাত বাড়িয়েছেল নানা সময়ে। একটি নিবন্ধের (মুবারক মঞ্জিল: 
স্বপ্রপূরণের স্মারক) সম্পাদনায় সহায়তা করেছেন তারাপদ পাল। এ বারে হাফটোন 
যথাসাধ্য পরিহার করে রেখাচিত্র ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হওয়ায়, বিপুল কাজের ভার চেপেছে 
গোপী দে সরকারের কাধে। চাপ কিন্তু মানকে অবনমিত করতে পারেনি। আলোকচিত্রের 
রূপান্তরে তার তুলি-কলম যে কতটা বিশ্বস্ত, GAS পাতায় পাতায় তার প্রমাণ 
দিয়েছেন সিদ্ধহস্ত শিল্পী । 


আসনে বসা চালকদের দরুন নয়, ‘কৌশিকী'-র স্থগিত যাত্রা আবার চালু হল বহুজ্নের 
eye রশির টানে। মহাকালের রথ তো আসলে সেভাবেই এগিয়ে চলে। 
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কৌশিবটির ১৯৯৬ সংখ্যার “E জোর দেওয়া হয়েছিল প্রাম-কিবরণীর উপরে। 
আলোচা অঞ্চলের আয়তন যত ছোট হয়, আঞ্চলিক ইতিহাসের গভীরতা তত বাড়ে, 
দৃষ্টি হয়ে ওঠে অন্তর্ভে্দী। এ ধরণের বিকরণীতে কেবলমাত্র আলগা পরিচিতি প্রত্যাশিত 
নয়, প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন দিগন্ত থেকে গৃহকোণ পর্যন্ত একটি প্রামের শ্রাকৃতিক, 


৩২৮ কৌশিকী 


মানবিক ও চারিত্রিক বিবর্তন। তার মধ্যে যেন বিজড়িত থাকে আলো-আঁধারি, সহাবস্থান- 
সংঘর্ষ তথা উত্থান-পতনের নির্ভরযোগ্য আলেখ্য । বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ যেন শিক্ষা 
নিতে পারে বিগত দিনের বিচক্ষণতা ও অবিমৃশ্যকারিতার প্রতিফল থেকে। সাম্প্রদায়িকতা, 
কুসংস্কার, পরিবেশদূবণ, পুরাকীর্তি-ধবংসের বিষ তবেই ধীরে ধীরে মুছবে। 


এখন পর্যন্ত মাত্র পাঁচটি গ্রামের পরিচায়িকা ছাপা গিয়েছে এ পর্যায়ের কৌশিক তে 
নেফরচন্দ্রপুর, নবাসন, মুলুক. গোপালনগর ও গড়বালিয়া)। শেষটির লেখক শিবেন্দু 
মাল্লা এবারে লিখেছেন গড়বালিয়ার অব্যবহিত পূর্বদিকের শ্রাম নিজবালিয়ার প্রসঙ্গ। 


সার্থক বিবরণী যেহেতু পাঠকের মানসপটে একটি গ্রামের পূর্ণাঙ্গ চিত্র একে দিতে 
পারে, তাই গগনচুস্বী স্থাপত্য থেকে নিত্যদিনের আটপৌরে জিনিস পর্যন্ত সবই তার 
পর্যবেক্ষণের Rete safc মতো সে পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে ভিতরে না 
ঢুকে, সরীক্ষণ শুরু হোক উল্টোদিক থেকে। অস্তঃপুরের অন্তঃস্থল, আগত্তকের যেখানে 
প্রবেশ নিষেধ, সেই হেঁসেল থেকে আরম্ভ হোক আলোচনা। 


রান্নাঘরের প্রধান অঙ্গ আগুন আর বাসন। আশুনের উৎস উনুনের বৈচিত্র বিশ্লেষণ 
করেছেন অশোককুমার কুণ্ডু ; বাসনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে থাকা নানা লোকশৈল্িক তত্বকথার 
জট খুলতে চেয়েছেন তারাপদ সাঁতরা। 


আঞ্চলিক ঘরানার পরিপূরক তথ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদকের আলোচনাকে সমৃদ্ধ 
করেছেন একাধিক লেখক। মেদিনীপুরের খড়ার ও মুর্শিদাবাদের খাগড়া তৈজ্রসশিল্পের 
কেন্দ্র হিসাবে Ёа গৌরবের অধিকারী। মোকাম দুটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ 
করে দিয়েছেন দীপক বড়পণ্ডা। দেবব্রত মৈত্র যুগিয়েছেন এক ভিন্নগোত্রীয় ধাতব পাত্রের 
feat) নদীয়ার মাটিয়ারিতে তৈরি পিতলের পুম্পপাত্র সাংসারিক ব্যবহার্য নয়, তার 
উপযোগিতা দেবভোগ্য ৷ 


মালদহ ও রাজ্জশাহির মধ্যবর্তী ঠাপাই-নবাবগঞ্জের বাসন-শিল্পের পরিচিতি রচনা করে 
দিয়েছেন ইকবাল মতিন। তিনি রাজশাহি ইনস্টিটিউট অফ টেকলোলজির অধ্যাপক, 
সংস্কৃতির নালা বৃত্তে তার স্বচ্ছন্দ বিচরণ। অধ্যাপক কল্যাণ রুদ্রের মারফৎ কলকাতায় 
তার সঙ্গে যোগাযোগ শ্রত্যুৎপন্নতায় তিনি সংগ্রহ করে দেন নবাবগঞ্জের সচিত্র তথ্য। 


আত্মীয়তার টানে গত দু বছরে তিনবার াপাই-নবাবগঞ্জে গিয়েছি। বরেন্দ্রভূমি তথা 
গৌড়ের সংলগ্ন এ ভূখণ্ড পুরাসম্পদে BSS) মালদহ ও নবাবগঞ্জ জেলা দুটির মাঝের 
বিভাজনরেখা' হল কোতোয়ালি গেটের ধ্বংসাবশেষ ও সংলগ্ন শ্রাকার। ভারত ও 
বাংলাদেশের এই আন্ডর্দেশীয় সীমানা থেকে মূল সড়ক ধরে সামান্য এগোলেই ওমরপুরের 


ten নির্বাহী সম্পাদকের নিবেদন ৩২৯ 


কাছে দর্সবাড়ি (দারস বাড়ি) মসজিদ । মসজিদের দক্ষিণে বালিয়াদিঘি, তারও দক্ষিণে 
খনিয়াদিঘি ও ধনাইচকের মসজিদ । মূল রাস্তায় ফিরে আবার একটু এগোলে বা পাশে 
ছোট সোনা মসজিদ | area বিপরীত পারে কিছুটা ঢুকলে ата আমলের তোহাখানা 
এবং শাহ্‌ নেয়ামতউল্লাহ্‌র মাজার | মালদহ থেকে নবাবগঞ্জ শহরে ঢুকতে গেলে পিছনে 
ফেলে আসতে হয় এই সব পুরাকীর্ভি। মহারাজপুরের মসজিদ, টাপাই ও মাঝ্পাড়া- 
বালিগ্রামের জামে মসজিদ, হুজ্ররাপুরের জোড়া মঠ প্রভৃতি পুরাকীর্তি ছাড়াও এ জেলায় 
রয়েছে মকররমপুর ঘাট বা রহনপুর-লওদার সম্ভাবনাময় প্রত্রক্ষেত্রশুলি। 


পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশে অনেকগুলি “নবাবগঞ্জ” আছে। তাই সেশুলির অবস্থিতি 
সুনির্দিষ্টভাবে বোঝাতে পার্শ্ববর্তী স্থানের নাম বুগ্মভাবে ব্যবহার করা হয়-__ঘেনন ইছাপুর- 
নবাবগঞ্জ, ঢাকা-নবাবগঞ্জ বা আলোচ্য চাপাই-নবাবগঞ্জ । নামের উৎস খোঁজার সময়ে 
প্রতিটি নবাবগঞ্জের সঙ্গে শাসক-নবাবদের জড়িয়ে দেওয়ার ঝৌক ক্রিয়াশীল থাকে) এ 
নবাবগঞ্জের বেলায় ভাবা হয়, নানকরণের কারণ সংলগ্র জঙ্গলে শিকারের অভিলাষে 
মুর্শিদাবাদের নবাবদের আনাগোন।। কিন্তু "গঞ্জ" অন্তাংশটির অর্থ “শস্যের হাট', আর 
‘নবাব’ একটি বহুল প্রচলিত ব্যক্তিনাম। কাজেই ‘নবাব’ নামক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত ধান- 
চালের হাট থেকে নামটির জন্ম হওয়ার সম্ভাব্যতা বেশি যুক্তিসঙ্গত। নচেৎ ә агата 
নাম গঞ্জ' হবে কেন? 

পদ্মাপ্রবাহের একপারে মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর, ঠিক অন্যপারে নবাবগঞ্জ । মালদহ 
জেলার পূর্বাংশের মতো এখানকার কথ্যভাবাও পূর্ণিয়া, জঙ্গীপুর ও রাজ্শাহির বুলির 
মিশ্ররূপ। তাই হামি (আমি), আউড় (খড়), বাড়ন (কৌটা), গাজোল (প্রবল ঝড়-বৃষ্টি) 
প্রভৃতি শব্দ দক্ষিণবঙ্গীয় কানে দুর্বোধ্য বা অদ্ভুত শোনায়। পাঠক কি গাজ্োল থানার 
নামকরণের মধ্যে অঞ্চলটির বর্ষণমুখর বৈশিষ্ট্যের ইঙ্গিত পাচ্ছেন? আরো বিচিত্র লাগে 
ফল-ফলারির নাম। পেয়ারাকে বলা হয় "আমসফরি”, আখকে “কুশর'॥ কলকাতায় ফিরে 
স্বাভাবিক কৌতূহলে খুললাম কামিনীকুমার রায়ের তুলনারহিত গ্রন্থ ‘লৌকিক শব্দকোব'- 
এর প্রথম খণ্ড (লেখক, ১৯৭৭)। SST হয়ে গেলাম নাম দুটির উৎপত্তি-সূত্র দেখে। 
এদেশে পেয়ারা আসে পোর্তৃগিজদের মারফত, দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। сег бга লাম 
‘CORT যেমন অপশ্রংশে হয়েছে “CTR, তেমনি cris নামকরণেরও অভাব WA 
আমেরিকা সফরে যে ফল এসেছে, সেটাই “আমসফরি'। 'কুশর'-এর আনিম পরিচয় 
আরো চাঞ্চল্যকর। ইক্ষু যার সংস্কৃত নাম, প্রাকৃ-সংস্কৃত বৈদিক সাহিত্যে সেই উদ্ভিদের 
নাম 'কুশর'। কী se: বাংলার এক জনগোষ্ঠী, যার সিংহভাগ মুসলিম, কিনা কথা 
বলছেন বৈদিক ভাষায়। তবে কি কোনো বৈদিক জ্ঞনজ্ঞাতি বিজ্েতাদের তাড়া খেতে 


৩৩০ 


কৌশিকী 


খেতে আশ্রয় নিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গে, অবশেষে কি তারা ERS হন? কার শিকড় যে 
ইতিহাসের কোন অন্ধকার কোটরে, তা এক কথায় কে বলবে? 


শুধু উদরপূর্তি করে জীবন কাটে না। উপার্জন আর রাল্নাবাড়ার প্রাত্যহিকতা যখন 
বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে পর্যবসিত হয়, তখন এক ঝলক মুক্তির বাতাস এনে দেয় 
ঘরোয়া উৎসব-অনুষ্ঠান। সেদিন ঘর আর দরদালানের মেঝের সঙ্গে উঠোনের নিকানো 
বা শান-বাঁধানো We ফুটে ওঠে চিত্রিত আলপনা । পিটুলি-গোলার সেই আঁকিবুকিতে 
কি সংগুপ্ত থাকে কোনো সংকেত? প্রশ্নটির জবাব খুঁজেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যার | কিন্ত 
ন্যাড়া উঠোনে কেবল আলপনার জোরে কি পার্বণের জেল্লা জাগে? উচ্চবিস্তদের মতো 
াকুরদালান গড়ার সঙ্গতি যদি নাও থাকে, প্রাঙ্গণে একটা ছোটখাটো তুলসীমঞ্চ তৈরি 
করা আর কি এমন কঠিন! বিশেষ করে বৈশাখে ‘ঝারা' যখন বাঁধতেই হবে, সন্ধ্যাবেলায় 
জ্বালতে হবে “সুবর্ণ দেউটি যথা তুলসীর মূলে’, ЗЫ সেরে জল ঢেলে মন্ত্রের সুরে 
চাইতে হবে মুক্তির আশ্বাস 

তুলসী তুলসী নারায়ণ। তুমি তুলসী বৃন্দাবন 1 
তোমার Fra ঢালি জল। অন্তকালে দিও স্থল ॥ 

তাই ধনী-দরিদ্র সবার বাড়ি-ঘর-মন্দিরে, এমন কি ভিটের সামনের অবারিত জমিতেও 
দেখা যায় তুলসীমঞ্চের অবস্থান। তার গায়ে কোথাও বা প্রদীপ রাখার জনা কুলঙ্গি 
ফোটানো, কোথাও চুলবালির নকশি কাজ, আবার কোনো কোনো এলাকায় গোটা মঞ্চটাই 
পোড়ামাটির। শেষের শ্রেণীটি দীপঙ্কর ঘোষের আলোচনার অবলম্বন। কেবল মন্দির- 
অঞ্চ-দালানের দৌলতে বা নৈবেদ্য সাজিয়ে তো সব আরাধ্যকে সমান ABE করা যায় 
না, দেব-দেবীরা যে বৈশিষ্ট্যের কাঙাল! কালী যদি বলিতে তৃপ্ত, সত্যপীরের চাই РІВ І 
লক্ষ্মী যদি সরা চান, তাহলে মনসার চাহিদা ঘট। সেই ঘটের পসরা সাজিয়েছেন বিধান 
বিশ্বাস । 

ঘরের বাইরে পা বাড়ালে নজর কাড়ে পুরাকীর্তিদের হাতছানি। Б হরিণের 
মতো আমরা সাধারণত পুরাকীর্তি বলতে সমন্ড দৃষ্টি সংহত করে ফেলি উপাসনালয়গুলির 
দিকে। অবহেলিত রয়ে যায় বাস্তভিটে, ঠাকুরদালান, পুকুরঘাট, ঘাটের টাদনী, প্রবেশতোরণ 
ইত্যাদি সাধারণ স্থাপত্য। তেমনই এক ভিন্ন ধাঁচের পুরাকীর্তির নাম “মুবারক ম্জিল'। 
পাঠকের কাছে তার পূর্বাপর পরিচয় তুলে ধরেছেন শ্যামসুন্দর Hq) উপাসনালয় হলেও 
বাংলাদেশের কাঠের মসজিদটিও নিঃসন্দেহে ব্যতিক্রমী | আমেরিকার জেফারসন মেডিক্যাল 
কলেজের গবেবক-ধ্যাপক মোহম্মদ শহিদুল্লাহ কলকাতার সংবাদপত্র মহলে যোগাযোগ 
করেছিলেন কীর্তিটিকে রক্ষা করার মানসে । সেই সূত্রেই পাওয়া গিয়েছে সচিত্র বিবরণী। 


পটকথা নির্বাহী সম্পাদকের নিবেদন 


ইতিহাসের সব অভিভ্ঞান তো জমির উপরে থাকে না। আবার প্রস্নতত্তের মতো 
একটি জটিল বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যা সাধারণ মানুষের অধিগত থাকা অসম্ভব। আনাড়ির 
খোঁড়াখুড়ি প্রত্রস্থলের safer অপূরণীয় ক্ষতি করে। সুতরাং অত্যুৎসাহ সবেরণ 
করে, সাধ্য অনুযায়ী সাধ মেটানোটাই বুদ্ধির কাজ। গণ্ডি না ডিঙিয়ে সে are কীভাবে 
করা যেতে পারে, তার নির্দেশিকা রচনা করেছেন অরুণ নাগ। স্থানীয় অনুসন্ধানীরা 
সফলভাবে অনুসরণ করলে, ক্রমে তাদের মাধ্যমে YOY দপ্তরের কাছে পোছাতে পারে 
মূল্যবান তথ্য : 


গ্রামবাংলার নানা বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকানো হল একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। 
আপাতদৃষ্টিতে গ্রামীণ জীবন যতই দৈন্যপীড়িত, সুবিধাহীন, যোগাযোগবিচ্ছিন্ন, ব্রাত্য 
মনে হোক না কেন, তার সংস্কৃতির ঝাপিতে কিন্তু অলক্ষে রক্ষিত আছে নানা সম্পদ, 
অন্ধকার কোণে সচেতন সন্ধানী দৃষ্টি ফেলে শুপ্তধন খুঁজে নেওয়ার গুরুদায়িত্ব তাই প্রাম- 
বিবরণীর সংকলকদের উপর সতত বর্তায়। সর্বত্রগামী, সময়সাপেক্ষ, পরিশ্রমী ক্ষেত্রানুসন্ধান 
ছাড়া তাই এসব বিবরণী স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে না। 


অতীত-বর্তমানের সমস্ত শিল্পসস্তারের রূপবিকাশ ঘটেছে নিপুণ TBA আঙুলের 
ছন্দে। তুলনায় তুচ্ছ অনেক জীবিকার মানুষ দেহজ শ্রমে বহমান রাখেন লোকজ্জীবনকে। 
এই দুই শ্রেণীর উত্তরাধিকার কোথাও সগৌরবে বহমান, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
বিলুপ্ত, আবার কোথাও বা অস্তিত্বের সংকটে ধুঁকছে। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বিপদে শিক্ষিত 
সমাজের কপালে পড়ে জ্রকুটিকুটিল ভাজ, কিন্তু ধুনুরি-শিল কাটাও প্রভৃতি শ্রমর্জীবীদের 
আদে শিল্পী বলা যায় কিনা, তা নিয়ে মলের মধ্যে জাগে eta উথালপাথাল। মুখোমুখি 
বসে তাদের বারোমাস্যার হাল-হকিকৎ জানায় প্রয়াসী হয়েছেন দেবব্রত মল্লিক। 


কুশলী প্রামবিবরণী-লেখকের মতো সরেজমিন সন্ধানে কলকাতার ইতিহাস চিনতে 
রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এক দায়বদ্ধ পথিক। তার জীবন ও চর্চাকে স্মরণের 
মধ্য দিয়ে পূর্ণ হল CFR এবারের উপচার। এই নির্বাহী সম্পাদকের কলকাতা 
বিষয়ক লেখালেখির হাতেখড়ি হয়েছিল রাধারমণ মিত্রের 'কলিকাত-দর্পণ'-এর জ্রান্তিনির্দেশ 
দিযে (পুরোনো কলকাতা কয়েকটি প্রশ্ন, দোনিক (9794, ০৪.০৬.১৯৮১)। তেষটি 
তিনি। সেখানেই শেষ নয়। বাড়িতে এসেছেন আলোচনা করতে, চিঠি লিখেছেন অনেকগুলি, 
তার ওল্ড ডগ র্রেসকোর্সের ফ্ল্যাটে বহুবার ডেকে পাঠিয়েছেল। নিজের বাল্যজীবনের 
কথা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শুনিয়েছিলেন এক Aes বিকেলে। সেসব কথা অন্যত্র লিখেছি 
(স্বামী পূর্ণাস্মানন্দ সম্পাদিত 'ধন্য বাগবাজার’ AGRI", ১৯৯৮, 9 ১৯৩-১৯৫)। 


৩৩২ কোশিকী 


অমলেন্দু ঘোষের পরিশ্রমের কল্যাণে এ সংখ্যায় গ্রথিত রইল রাধারমণ মিত্রের কর্মময় 
জীবনের রূপরেখা, তার বইগুলির বিস্তারিত বিবরণ। তবু ‘পরিচয়’, ‘লাল নক্ষত্র" প্রভৃতি 
পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা নিবন্ধগুলির তালিকাকরণ করা হল না, সে আফশোস 
রয়েই গেল। 

তিনটে বছর ডিডিয়ে আজ আবার সম্পাদকীয় লিখতে বসে পীড়া দিচ্ছে এবংবিধ 
নানা স্বপ্রভঙ্গ ও সীমাবদ্ধতার দায়। মনে পড়ছে মন্টেক্রিস্টোকে ঘিরে দ্যুমার মন্তব্য 
“মানুষ শুধু পারে আশ! আর অপেক্ষা করতে।' 










































১৯৯৫-এ নবপর্যায়ে ‘GRAY প্রকাশের পরে পরেই পুরনো 
সংখ্যাগুলো সংগ্রহের জন্য অনেকেই আগ্রহী হয়ে CVA কাছে যা 
ছিল-_ খুবই সামান্য এবং খণ্ডিতও-_- কুড়িয়ে বাড়িয়ে সেগুলোও 
বিকিরে বায়। প্রশ্ন ওঠে, পুরনো কৌশিকীর সব সংখ্যা একত্র করে 
очи সম্ভব কি яи বিপুল আখিক দায়িত্বের কথা ভেবে বারেবারেই 
পিছিয়ে এসেছি। এমন নয় যে এখন অর্থের জোর হয়েছে; উল্টে ঘাটতি 
পূরণ করতে করতেই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে নবপর্যায়ের কৌশিকী। তবু 
অন্তত একটা হিসেব নিয়ে বসেছি। ১৩৭৭ থেকে ১৩৯৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে 
তারাপদ সাঁতরার সম্পাদনায় মোট ৩৮টি সংখ্যা কৌশিকী প্রকাশিত হয়। 
নিবন্ধের সংখ্যা ৩১৮। ডেভিড ম্যাককাচ্চন ও বিনয় ঘোষকে নিয়ে দুটি 
বিশেষ সংখ্যাও এর মধ্যে ছিল। সব মিলিয়ে আনুমানিক হিসেবে ডবল 
ক্রাউন আকারে ৬০০/৬৫০ পাতার সংকলন দাঁড়াবে, যা দুটি খণ্ডে প্রকাশ 
করাই ব্যবহারের দিক থেকে সুবিধাজনক। কাগজ-ছাপার গুণমান বজায় 
রেখে দুটি খণ্ডের মোট দাম ৩৫০ টাকার কম করা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে 
এই কাজের ব্যয় সংকুলানে কৌশিকীর অনুরাগীজনের কাছে হাত পাতা 
ছাড়া NOVA নেই। 

সংকলনের গ্রাহকমূল্য স্থির করা হয়েছে ২৫০ টাকা। এর মধ্যে অগ্রিম 
১০০ টাকা দিয়ে গ্রাহকতালিকাভুক্তি করাতে হবে, বই সংগ্রহের সময় 
দিতে হবে ১৫০ টাকা। কেউ যদি এককালীন গ্রাহক হতে চান, তার 
লাগবে মাত্র ২০০ টাকা। এটি অগ্রিম দিতে হবে। বই নেওয়ার সময় 
তাকে আর কোনও টাকা দিতে হবে না। 









দুটি খ৩ই একসঙ্গে প্রকাশিত হবে 1 
ө আনুমানিক প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০০৩ | 

ө অনিবার্থ কারণ ছাড়া ӘНЕ সময়ের মধ্যে বই প্রকাশিত না হলে 
HO জমা ফেরত দেওয়া হবে I 


গ্রাহক কেন্দ্র: পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০০০৯ 
ফোন ২৪১-৬৯৮৯ 

অথবা যোগ্যযোগ: দেবাশিস বসু ২৪৭-৪৭০৬ ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী ৫২২- 
০৭২৫ অশোককুমার TE ৪৫৩-৬৫৫৭ শিবেন্দু মান্না ৬৭৭-৩৩৭৫ 





কৌশিকী 


তৃতীয় পর্যায় প্রথম বাধিক সংখ্যা ( ১৯৯৫ ) 

পশ্চাদ্‌পট £ প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদকের জবানবন্দি-তারাপদ সাঁতরা। অতীতপান্রি £ পূর্বপ্রকাশিত 
রচনার খতিয়ান-ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। কোচবিহারের বিবরণ-বলাইচাঁদ সিংহ। চবিবশ পরগণা- 
নিখিলনাথ am হিজলীর বৃত্তাত্ত-অজ্ঞাত। হবিবপুর-প্রবাল রায়। নফরচন্দ্রপুর-মোহিত রায়। 
নবাসন-তারাপদ সাঁতরা। প্রাচীন বাংলায় নগরায়ন-ত্রজদুলাল চট্রোপাধ্যায়। অদ্বিকা কালনা- 
worm AA সুন্দরবনে বসতির বিকাশ-বাঁশরী өзі piera লৌকিক প্রযুক্তি- 
অশোককুমার 29! কলকাতার মানচিত্র-কেয়া দাশগুপ্ত। বাংলার ভাঙ্কর্য-গৌতম CHO! 
বাংলা সামগ়িকপত্রে নদীয়া প্রসঙ্গ অশোক উপাধ্যায়। হুতোম প্যাঁচার আত্মপ্পরিচয়-ছন্দা মিত্র। 
প্রবাদপূরুষ নন্দরাম সেন-দেবাশিস বসু) 

১৫টি আলোকচিত্র, ৬টি মানচিত্র ও ১টি রেখাচিত্র সহ তিনশতাধিক পৃষ্ঠার এই সংখ্যার 
দাম ао টাক]। 


. 
তৃতীয় পর্যায় দ্বিতীয় বার্ষিক সংখ্যা ( ১৯৯৬ ) 

দার্ছিলিডের ইতিহাস-যতীন্ত্রভৃষণ আচার্য। দার্জিলিঙের ভাষাগোষ্ঠী ও স্থাননাম-জহর সেন। 

সুন্দরবনের মনি অববাহিকা-নির্জলেন্দু মুখোপাধ্যায়। পুরাতন মালদহ-প্রবাল ян উলা 

বীরনগর-সৃজ্জনলাথ মিত্র মুস্তোফী। ধামরাই-বীরেন্দ্রনাথ বসুঠাকুর। শ্রীপাট মুলুক- সিদ্ধেন্বর 

মুখোপাধ্যায়। গড়বালিয়া-শিবেন্দু mı গোপালনগর-শ্যামল বেরা। কোম্পানি আমলে 

স্বীরভূমের উৎপাদক ব্যবসায়্ী-রঞ্জন গুপ্ত। কেওড়াতলা মহাশ্মশান-ইম্্র্জৎ চৌধুরী। নিমতলা- 

стали বসু। কৃষ্ণরাম ও বলরাম-ছন্দা মিত্র। নবীনচন্দ্র বসু-হেমেন্ডপ্রসাদ ঘোব। ছারকানাথ 

বসু-যোগীন্দ্রনাথ বসু) রাবামাধব বিশ্বাস-অন্তাত। শিবকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়-মনোমোহন বসু 

কালিদাস দত্ত-সুদীপ! বন্দ্যোপাধ্যায়। এতিহাসিক চিত্র-সুলীল চট্টোপাধ্যাঘ। এ্রতিহাসিক চিত্ত £ 
. রচনাপঞ্জি-অরুণচাঁদ Tar বাংলা সাময়িকপত্রে লোকচর্চ-অশোক উপাধ্যায়। লৌকিক 

লৌহশিল্প-অশোককুমার Fy পিতলের রথ-তারাপদ সাঁতরা। ইতিহাস ও প্র্ুতত্র-ইরফান 

হবিব। আমাদের প্রত্রতত্চর্চা-গৌতম সেনগুপ্ত! 

৩২টি আলোকচিত্র, ১৮টি রেখাচিত্র-আলচিত্র-প্রতিলিপি। ( সংখ্যা নিংশেষিত ) 


e 
বার্থিক বিশেষ রোমস্থন সংখ্যা € ১৯৯৭ ) 
রেলপথে বঙ্গদর্শন 2 স্থানবিবরণীর আদিম নিদর্শন-কালিদাস মৈত্র। বাংলার মেলা £ পঞ্জিকার 
AAS- বঙ্গতাবানুবাদক সমাজ। বাংলার মেলা : সরকারি শ্রতিবেদনে-সি এ বেস্টলি। বর্ধমান 
জেলার লোকউৎসব £ চারটি মেলার কথা-ভোলানাথ ব্রক্ষচারী। সুখড়িয়া £ মিত্রমুস্তৌকীদের 
পুরাকীর্তি-সৃজননাথ মিত্রমুস্তোফী। শিবপুর £ নগরায়ণের আদিপর্বে-বসত্তকুমার পাল। 
লোককাহিনী £ ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবাদ-শিবরতল бізі ভোলা ময়রা : স্বনামধন্য 


বীরভূমের 

কবিয়াল-পূর্ণচন্্র দে উদ্তটসাগর। আমার বন্ধু পূর্ণেন্দু ও কৌশিকী-তারাপদ সাঁতরা। 
কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-গৌতম CSG) 

৮৭টি আালোকচিত্র-রেখাচিত্র-আনচিত্র সহ оао পৃষ্ঠার এই সংখ্যার দাম ৬৮ টাকা। 



























তৃতীয় পর্যায় চতুর্থ বার্ষিক সংখ্যা (১৯৯৮) 






বাংলা সাময়িকপত্রে উত্তরবঙ্গ চর্চা: লেখকভিত্তিক খসড়া তালিকা- অশোক উপাধ্যায়। 
সাম্প্রতিক সাময়িকপত্রে দিনাজপুর: লেখকভিত্তিক প্রবন্ধপঞ্জি- সন্দীপ দত্ত। প্রসঙ্গ 
বর্ধমান: "বেঙ্গল পাস্ট আ্যান্ড প্রেজেস্ট' পত্রিকায়- বিনয়ভূষণ রায়! পুরুলিয়ার afra- 
স্থাপতা: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা- দীপকরগ্রন দাশ। নুর্শিদাবাদের মসজিদ-স্থাপত্য: 
ক্ষেত্রসমীক্ষার ফসল- বিজয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। আদিগঙ্গার প্রাচীন প্রবাহপথ: 
ভৌগোলিক পর্যালোচনা- সুনন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, আঞ্চলিক ইতিহাসের আকরসৃত্র: 
মঙ্গলকাব্য- সুজিত সুর। বিবাহের মেয়েলি গান: মেদিনীপুরের মুসলিম সমাজে 
শ্যামল বেরা। বাংলার ধাতুশিল্প: অস্ত্র ও UCT’ তারাপদ সাঁতরা। দাসপুরের 
সূত্রধর গোষ্ঠী: শৈলিক অবদান- ত্রিপুরা বসু। নিহ্ববঙ্গের জলযান: নির্মাণশিলের ধারা- 
রঙ্গনকাস্তি জানা। বৃষকাঠ: স্মৃতিতর্পণের দেশজ পদ্ধতি- অশোককুমার 791 লক্ষ্মী- 
সরার রূপবৈচিত্র: MS ও প্রকরণ- বিধান বিশ্বাস। লোকবাদা মৃদঙ্গ: উৎপত্তি ও 
বিবর্তন- পুলকেন্দু সিংহ। পেকে ও টোকা: ব্যবহারিক লোকশিজ- তপনকুমার দাস। 
ата ag: বর্ীয়সী ক্ষেত্রসন্ধানী- চন্দ্রা মুখোপাধ্যায়। সুধীরকুমার fara: হুগলি চর্চার 
পুরোধাপুরুষ- পল্লব মিত্র॥ রাঢ় চর্চার পদাতিক: নৈর্ব্যক্তিক আত্মকথন- অমলেন্দু মিত্র। 
রমনীমোহল মাইতি: জালপাইয়ের গান্ধী- প্রভাতকুমার দাস। প্রবাল রায়; তিরোহিত 
সহমর্মী- তারাপদ Area নবাবি আমলের মেটিয়াবুরুজ: বিলীয়মান এ্তিহ্যের ছবি- 
দেবব্রত মল্লিক/সমীর বিশ্বাস। . 

প্রায় ২০০ আলোকচিত্র-রেখাচিত্র সহ ৪৭৫ পাতার এই সংখ্যার দাম ১২৫ টাকা। 
.. 


পরবর্তী ‘কৌশিকী’ পরিকল্পিত হয়েছে “তারাপদ সাঁতরা সম্মান সংখ্য!" হিসেবে। এই 
সংখ্যায় সংকলিত হচ্ছে 'কৌশিকী'-র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক তারাপদ সাঁতরার এযাবৎ 
অগ্রস্থিত/অপ্রকাশিত অন্তত তিনটি মূল্যবান রচনা: 















হাটাপথে কলিঙ্গ ॥ 
হাটাপথে শান্তিনিকেতন ॥ 
দক্ষিণ মেদিনীপুরের পুরাকীর্তি U 


সঙ্গে থাকছে তার জীবনপঞ্জি, বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জি ও সম্পূর্ণ রচনাপঞ্জি, আলোচনা ও 
বহু দুর্লভ আলোকচিত্র-মানচিত্র। 
আনুমানিক প্রকাশকাল: বইমেলা ২০০৩॥ 






















অতীতের মালদহ: প্রবাল রায় ৮০.০০ 
পরিবেশক- পুস্তক বিপণি 
অকালপ্রয়াত প্রবাল রায় আমৃত্যু আঞ্চলিক ইতিহাসেরই চর্চা করেছেন। 
তিনি ছিলেন সেই বিরল সন্ধিৎসুদের অন্যতম, যারা শ্রমনিষ্ঠ 
ক্ষেত্রানুসন্ধানের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারেন নিবিষ্ট পাঠের অভিজ্ঞতা। 
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা প্রবাল রায়ের প্রায় চল্লিশটি প্রবন্ধের 
এই সংকলন তার কর্মক্ষেত্র মালদহ জেলার অতীত অনুসন্ধানে দিশারী 
হয়ে থাকবে। 


জগত্বল্রভপুর জনপদকথা: শিবেন্দু মান্না ৮০.০০ 
পুস্তক বিপণি 

পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ইতিহাসের তালিকায় মূল্যবান সংযোজন। 
হাওড়ার একটি থানার ভৌগোলিক পরিমণ্ডল, জনগোষ্ঠী, ইতিহাস ও 
OY, লোকশিল্প ও সংস্কৃতি, সাহিত্যচ্চা, স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রভৃতির 
বিস্তারিত বিবরণ এই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত। আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চার 
ক্ষেত্রে বিশিষ্ট গবেষক শিবেন্দু মান্না এখানে পারিবারিক নথিপত্র থেকে 
শুরু করে বহু অজ্ঞাতপূর্ব আকরসূত্র কাজে লাগিয়েছেন। 


তারাপদ সাঁতরার কয়েকটি বই 


зі ইতিহাসের রূপরেখা: গ্রাম জনপদ/ আশাবরী পাবলিকেশনস/ ১২৫.০০ 
зі পশ্টিনবাংলার ধর্মীয় স্থাপত্য: মন্দির ও মসজিদ/ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
আকাদেমি/৫০.০০ 

৩। পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ/ লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি 
'পরিষত/১০০.০০ 

৪। тя কলকাতা/আনন্দ পাবলিশার্স/ ৭৫.০০ 

ел কলকাতার মন্দির-মসজিদ: স্থাপত্য-অলংকরণ-রূপাত্তর/ আনন্দ পাবলিশার্স/ 
১০০,০০ 
৬। বাংলার সংগ্রহশালা/আনন্দ নিকেতন/ (74) 

৭। বাংলার কাঠের কাজ/ সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ ATS ট্রেনিং, 
ইস্টার্ন ইন্ডিয়া/ (waa) 









বাংলার কুটির ১০০.০০ 

সংকলন ও বিন্যাস: অশোককুমার কুণ্ড/ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী 

বাংলার গ্রামের প্রাচীনতম পর্যায় খুঁজে পাওয়া গেছে রাঢ় GSTs, অজয়- 
কোপাই-কুনুর বিধৌত ভূমিতে। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্তাব্দে গড়ে ওঠা এই 
সব জনবসতিতে মানুয়ের বসবাস ছিল বাশ ও মাটির তৈরি বাড়িতে। 
বাড়ি বানানোর এই সুপ্রাচীন রূপটি অল্পবিস্তর রদবদল সত্বেও টিকে 
স্থাপত্যেও। সংকলনের নানা নিবন্ধে বাংলার কুটিরের রূপবৈচি ্রের 
আভাস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে-_ আছে ছটি মূল্যবান #199991 


বাংলা সাময়িকপত্রে প্ৰত্নতত্ব ও ইতিহাসচর্চ: পথিকৃৎ প্রবন্ধপঞ্জি 


পত্রিকায় ছড়িয়ে থাকা গুরুত্বপূর্ণ নিবন্ধ ক্রমশ হারিয়ে যায়। এই আশঙ্কা 


ও প্রয়োজনের বোধ থেকেই বর্তমান খণ্ডের পরিকল্পনা। এখানে বত্রিশ 
জন ইতিহাসবিদের রচনাসূচি প্রকাশিত। সঙ্গে সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি ও 
আলোকচিত্র। 


27970218 পথে 

বাংলার মন্দির: স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সামাজিক প্রেক্ষাপট ॥ 
ডেভিড ম্যাককাচ্চন ও হিতেশরপ্জন সান্যালের ইংরেজি ও বাংলা 
প্রবন্ধের সংকলন। সঙ্গে দুই গবেষককে নিয়ে আলোচনা, তাদের 
TTA এবং বহু মূল্যবান ছবি। 

বাংলার কাঠের কাজ: তারাপদ সাঁতরা ॥ 

সম্পূর্ণ নতুন সংস্করণ। শতাধিক দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সহ। 


সেন্টার ফর আর্কিয়োলজিক্যাল স্টাডিজ sins ট্রেনিং, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া 
৪৩ শেক্সপিয়ার সরণি কলকাতা ৭০০০১৭ 
EIA: বইঘর, yee বিপাণি, Frog wre কোম্পানি 











খোঁজ এখন 
মানবীচেতনার পত্রিকা 


১৯৯৫-এ মেয়েদের বিষয়ে ত্রৈমাসিক 'খোঁজ-এর আত্মপ্রকাশ, কৃষ্ণা 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়! বাংলাদেশের চট্রগ্রাম থেকে প্রকাশিত বেগম 
TTT সফী সম্পাদিত “বান্ধবী'র প্রেরণায়। পুতুলের দেশে মানুষের 
খোঁজে, বাচার ঠিকানার খোঁজে, সামাজিক বদ্ধ জলাশয় থেকে যে 
মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে, একক অথবা সমবেত প্রচেষ্টায় আরও যারা 
ডানা ঝাপটায় বদ্ধ খাচায়-_ তাদের 'খোঁজ'-এই যাত্রা আরম্ত। ‘আলাদা’ 
করে মেয়েদের নয়, ‘বিশেষ’ ভাবে মেয়েদের কথা বলায়, মেয়েদের 
বলতে-না-পারা হাজারো অনুভব-অভিজ্ঞতা স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরার 
পরিসর ‘cate’, পরবর্তীতে (১৯৯৯) ‘খোঁজ এখন’, নবপর্যায়ে (২০০১) 
মানবীচেতনার পত্রিকা রূপে ‘খোঁজ এখন পরিষদ'-এর মুখপত্র। তাত্বিক 
রচনার গুরুত্ব স্বীকার করেও ‘саће এখন'-এর জিজ্ঞাসা, চর্চা ও 
আদানপ্রদান মাটি ঘেঁষা হয়েই আছে। যেমন, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় 
উনমানবের পাঁচালি, শ্রমিক আন্দোলনে মহিলা নেতৃত্ব-_ কিছু প্রশ্ন, ডাক 
দিয়ে যাই বা দুই মহিলা পোস্টম্যানের ইতিবৃত্ত, দ্বিতীয় সংখ্যায় 
কানখুলির FEAT, তৃতীয় সংখ্যায় ‘কাজের লোক এবং আমরা 
প্রগতিবাদীরা', চতুর্থ সংখ্যায় ‘সেই সব কণ্ঠস্বর', ‘তোমায় চেনা আধার 
ধারাবাহিক ভাবে গুরুত্ব দিয়ে Bas এসেছে রাসসুন্দরী, কৈলাসবাদিনী, 
নিস্তারিণী দেবী, নটী বিনোদিনী, শারদামপ্ররী দত্ত, মহারাষ্ট্রের পার্বতীবাঈ 
আথাওয়ালের জীবন-আলেখ্য; ras Aer অহল্যা সাঁতরার 'গরিব 
ঘরের মেয়েদের কথা’, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াতের 5045 সাদেক’, 
কৈলাসবাসিনী-র ‘হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা', “হিন্দু অবলাকুলের 
বিদ্যাভ্যাস ও তাহার সমুন্নতি প্রথম বাঙালি মুসলিম মহিলা ডাক্তার 
মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুদীর্ঘ সাক্ষাৎকার। 












সমসাময়িক বিষয় নিয়ে বিতর্কের দরজা খুলে রেখেছে ‘খোঁজ এখন'_ 
তার প্রমাণ অভিন্ন দেওয়ানি বিধি নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা। গত ২৯ 
অগস্ট ২০০১ জীবনানন্দ সভাঘরে ‘খোঁজ এখন’ আয়োজিত 
আলোচনাসভায় মানবীচেতনার নানা দিক নিয়ে খোলামৈলা আদানপ্রদান 
হয়। পুরুষবিরোধিভা করা কোনও দিনই উদ্দেশ্য নয় ‘খোঁজ এখন'-এর, 
বরং পুরুষ ও নারী উভয়কেই বিশ্বাসযোগ্য মানুষ হিসেবে পাশাপাশি 
পাওয়াটাই তার অর্জন, MPS লক্ষ্য। 

নবপর্যায়ে ‘খোঁজ এখন'এর প্রথম সংখ্যার বিশেষ প্রসঙ্গ “যুদ্ধ ও নারী’ 
(২০০১)। পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় নারী কী তাবে নির্যাতিত, 
শ্রেণী অবস্থান সেই নির্যাতনের আকার ও ব্যাস্তিকেও কী ভাবে নিয়ন্ত্রণ 
করে, রাষ্ট্রিক যুদ্ধ থামলেও নারীর জীবনযুদ্ধ কেন থেমে যায় না, এই সব 
জটিল প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে এই সংখ্যায়। 

ধ্বংসাত্মক যে কোনও প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ‘খোঁজ এখন” ধর্মীয় 
মৌলবাদ ও সুপ্ত সাম্প্রদায়িকতার তীব্র বিরোধিতা করে। গত কয়েক 
মাসে একাধিক প্রতিবাদী মিছিল, আলোচনা, কর্মপ্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছেন ‘খোঁজ এখন'-এর কর্মীরা। গুজরাতের গণহত্যা বিষয়ে 
সেপ্টেম্বর ২০০২-এ বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হবে। পরোক্ষ তাত্বিক 
বিশ্লেষণের থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে সংকলিত রিপোর্টকেই এখানে গুরুত্ব 
দেওয়া হচ্ছে বেশি। সম্পাদক নিজে বিধ্বস্ত গুজরাতে গিয়ে সংগ্রহ 
করেছেন বহু তথ্য। শিশু ও নারীদের উপর যে সন্ত্রাস চালানো হয়েছে, 
তার অপ্রকাশিত ও অনালোচিত বহু দিক ধরা থাকবে এই বিশেষ 
সংখ্যায়। মানুষের বেঁচে থাকার স্বার্থে, সুস্থ সমাজ ফিরে পাওয়ার 
তাগিদে, সর্বোপরি নিজেদের মুখগুলো আরও একবার চিনে নেওয়ার 
প্রয়োজনে এমন একটি সংকলন আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। 


. 
খোঁজ এখন ধা 
৩৫ ইউ, রাজা নৰকৃষ্ণ স্ট্রিট, কলকাতা-৫ 



























জ্ঞান চর্চার নানা বিষয় সাধারণ মানুষের কাছে সহজ বাংলা ভাষায় পৌঁছে 
দিতে গত অর্শতকে চেষ্টা বড় কম হয়নি। রবীন্দ্রনাথ পরিকল্পিত 
“বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' থেকে শুরু করে অনেকগুলি গ্রন্থমালা বিভিন্ন সময় 
প্রকাশিত হয়েছে। সেই উত্তরাধিকার নিয়েই যাত্রা শুর করল “স্বদেশ 
সমকাল গ্রন্থমালা"। অতি দ্রুত বদলে চলা এই সময়, সমকালের হাজারো 
সমস্যা আর জটিলতা অনেক সময়েই সহজে উন্মোচিত হয় না। এই 
STINT সেই উন্মোচনের কাজটাই করতে চাই আমরা। সমসময়ের 
মানুষ ও তার পরিবেশ-সমাজ-ইতিহাস-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতির 
কথা থাকবে এই গ্রন্থমালায়। সময়ের চাপে হারিয়ে যেতে বসেছে বা 
হারিয়ে গেছে যে OY, ধরা থাকবে তার কথাও। থাকবে সমকালের 
প্রেক্ষিতে অতীতের পুনঃপাঠ। 













খ্রস্থমালার প্রকাশক “মৃত্তিকা” একটি সম্পূর্ণ অসরকারি, লাভ ও 
পক্ষপাতযুক্ত, ্বেচ্ছা-সংগঠিত সংস্থা। তার লক্ষ্য, সর্বজনবোধ্য বাংলা ও 
ইংরেজি প্রকাশনার মাধ্যমে একদিকে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সমাজ- 
সংস্কতি-পরিবেশ-উন্নন়ন-দুর্যোগ ইত্যাদি বিষয়ে পারস্পরিক জানা- 

বোঝার চেষ্টা শুরু করা, অন্যদিকে দেশের ইতিহাস-এতিহ্য সংরক্ষণ । 











গ্ৰন্থমালার প্রথম দুটি বই: 

১। গঙ্গা ভাঙন কথা/মালদহ-মুর্শিদাবাদ। 
কল্যাণ রুদ্র। জানুয়ারি ২০০২ 

২। বাংলার মুসলমানের কথা। 


কাজী আবদুল € ২ 
প্রতিটি 4 রি 


প্রাপ্তিস্থান: 

পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন 

কলকাতা ৭০০০০৯ 

দাশগুপ্ত BTS কোম্পানি, ৫৩/৩ কলেজ BV ж 


কলকাতা ৭০০০৭৩ 








অকাদেমির নতুন বাংলা অনুবাদ সাহিত্য 


আকালের মধ্যে সারস (অকাদেমি পুরস্কারজয়ী হিন্দি কাব্যগ্রন্থ) 


অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
Бір алан Қ наа 


সংকলন ও অনুবাদ : শ্রিয়দর্শী চক্রবর্তী 

সাড়ে তিন হাত ভূমি (অকাদেমি পুরস্কারজয়ী SL উপন্যাস) 
আবদুস সামাদ 

অনুবাদ : আফসার আমেদ ও কালিম হাজিক 

WHS মেহাভারত-এর পাঠ, মরাঠী) 

ইরাবতী কার্বে 


অনুবাদ : অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাহিত্য অকাদেমি 
БЕН (с БЕР Жетен, ২৩এ/৪৪ IFA, ভায়মন্ডহারবার রোড 
Сай কলকাতা ৭০০ ০৫৩, FASS ৪৭৮১৮০৬ 

প্রাপ্তিস্থান 11 অকাদেমি দপ্তর, দে বুক স্টোর. নাথ ব্রাদার্স 





Ban পাবলিশিং ন্যাশনাল বুক এজেন্সি ইত্যাদি 


বহিরঙ্গসর্বস্থ নাগরিক জীবন আজ লোকসমাজের মূলস্রোত 
থেকে বিচ্ছিন্ন। লোকসমাজের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকেই 
উৎসারিত হয় প্রাণের গান অথচ এই গান ক্রমশ পণ্যে পরিণত 
হচ্ছে। এমনই এক সঙ্কটের সময়ই প্রয়োজন শিকড়ের সন্ধান যা 
হয়ত প্রাণের উৎসকে সিঞ্চিত করতে সাহায্য করবে। 


শিকড়ের HAIA 


বাংলার প্রান্ত-প্রাস্তরে ছড়িয়ে থাকা লোকগানের বিশাল সম্পদ 
ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে সংগ্রহ, তার সংরক্ষণ এবং প্রসার ঘটানোর 
উদ্দেশ্য নিয়ে ভ্রমরা তার জন্মলগ্র থেকে TS তিরিশ বছরের দীর্ঘ 
পরিক্রমায় ভ্রমরার সংগৃহীত গানগুলি থেকে নির্বাচন করে শিকড়ের 
সন্ধানে শিরোনামে এ পর্যন্ত আটটি ক্যাসেট প্রকাশ করা হয়েছে। 
সঙ্গে রয়েছে তথ্য পুক্তিকা। গানগুলি গেয়েছেন গুণী অথচ সাধারণ্যে 
অপরিচিত লোকশিল্পী, লোকগানের সংগ্রাহক গায়ক এবং ভ্রমরার 
প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিল্পীগোষ্ঠী। 


зо, উপেন্দ্ৰ ব্যানার্জি রোড 
কাঁকুড়গাছি, কলকাতা-৭০০০৫৪ 


ফোন £ ৩৩৭-৯৫৪৫ © ফ্যাক্স £ ৪৬৬-৪৪৫৩ 





ofo 

oA о 

|9 ® 

TOUT 

কাব্য U কেতকা দাস ও বিজয় গুপ্ত 
সঙ্গীত U FETS কর্মকার 
নৃত্য ঘ বটু পাল 
মুকাভিনয় ॥ অঞ্জন দেব 
পোশাক ॥ সুরঞ্জনা দাসগুপ্ত 
মঞ্চ এ দেবাশিস চৌধুরী 
মঞ্চ অলংকরণ U প্রবীর মিত্র 
রূপসজ্জা ॥ মাণিক বণিক 
আলো! U অশোক প্রামাণিক 
আলোনিয়ন্ত্রণ ॥ শুভাশিস মণ্ডল 
করণ U সুনীল মিত্র 
সহকারী ॥ সুব্রত মণ্ডল/বিকাশ দাস 

উপদেষ্টা 

নিতাই ঘোষ ও ড: প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় 
নিদেশিনা 


শুভাশিস গঙ্গোপাধ্যায় 

















দুলাল চন্দ্র ভড় 


পুনৰ্নিমাণ 


সময়টা ১৯৩০। হুগলি জেলার একটি গ্রাম রাজবলহাট। গ্রামটির পরিচিতি 
দেবী রাজবল্পভীর লোককথা আর রাজবলহাটের STA মানুষের বোনা 
কাপড়ে। গ্রাম থেকে কাপড় নিয়ে জহরলাল SG আসতেন হাওড়ার হাটে, 
বিক্রি করতে। জহরলালের সঙ্গী হতেন দুলালচন্দ্র SY) পিতাপুত্রে হাঁটা 
শুরু করে পৌছতেন আটপুরে। এরপর মার্টিন রেল ধরে হাওড়া | 
কাপড়ের ব্যবসার সঙ্গে শুরু হল তালমিছরি তৈরি এবং বিক্রি। শুরু হল 
যুগান্তকারী এক কুটির শিল্প এ শিল্পের সাফল্য এনে দিল দুলালচন্দ্র 590941 
খ্যাতি। সামান্য পুঁজি আর সততা সম্বল করে এখন বৃহৎ পুঁজি! 

২০০০ সালের জুন মাসে প্রয়াত হলেন দুলালবাবু। রেখে গেলেন বাংলার 
কুটির শিল্প নির্মাণের এক স্থায়ী ইতিহাস। 





২৮ বনমালী সরকার WS, কলিকাতা-৭০০০০ 
ফোনঃ ২৩৮-৮১৯৩ ২৩৮-৮২৮৪ 
যোগাযোগঃ с মনোহর দাস GIB, বড়বাজার | 








With Best Compliments from: 
NEW MARKET 


Ф BLUE PRINT 


DISPENSING CHEMISTS 


Opposite Light House Cinema 
Phone 249-1820, 216-1175 


With Best Compliments from: 


DUKE & CO. 


41/1, HAZRAPARA LANE 
BALLY, HOWRAH 





QUALITY 
ALUMINIUM 
CONSTRUCTION 


% 


Manufacturer ОҒ 
All Kinds Of Aluminium Door, Window, 
Stair-railing, Partition and False Ceiling, 
Northlight, Curtain Wall, False Flooring 


% 


OFFICE: 28 ( OLD 36 ), CHANDNEY CHOWK STREET 
( Near 38 Building ) 
CALCUTTA-700072 
Phone: 221-9310, 26-8979 





M/S GANERTIWALA 


SUPER SERVICE 


Р-13, C. I. T. ROAD, CAL-700014 


РАСК O 


WHOLESEL, 


SPECIAL 


Г HINDUST AN 
CORPN. LTD. 


ENTALLY 
8 
8 


ER OF HP. 
Ф 





SERVICING 





GOVT. AF 


PETROL 





ИКО Чу 


„ LIPRICANTS 


ST IN ALL TIPPS OF CAK 


8 
PROVED AUTO EMISSION 
TESTING CENTRE 


DIESEL 





ı1 আপনি তো হৃদয়বান মানুষ || 


মানুষের জাগ্রত বোধই বলে দেয়, শরীরের অতিরিক্ত রক্ত কী কাজে লাগে। 
এ রক্ত আরও একজন মুমূর্ষু রোগীর জীবন বাঁচাবে! 


আর হ্যা । আপনার দান করা রক্ত আপনারই শরীরে আবার উদ্বৃত্ত হতে সময় 
নেবে মাত্র তিন সপ্তাহ! 


11 রাজ্য সরকারি ব্রাডব্যাস্কে স্বেচ্ছায় রক্তদান 45454 || 


ইন্সটিটিউট অফ্‌ ব্লাড БЕЯ 
মেডিসিন আ্যান্ড ইমিউনোহেমাটোলজি 


ere ача 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
২০৫ বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা, কলকাতা - ৭০০ ০০৬ 
দূরভাষ :৩৫১-০৬১৯,৩৫১-০৬২০ 


এ. ডি. ভি./১/২০০১-২০০২, 








With best compliments from 


MS. 5, Pal & Со. 


Govt Contractor 
Interior Decorator 
& 
Exhibition Designer 


А2, 


В/28/ Н2/ 11 Mahendra Roy Lane 
Kolkata - 700 046 
& 
4/1 Rammohan Bera Lane 
Kolkata - 700 046 
Phone 329-1917 








we আয়ৰেদিসাধক TATI ER, <৩. 


গাজীসাহেবের দীর্ঘ গবেষণলেক আদি ও gira 


зен, SEM, বানুপিত্তশূল, গলা-এুক জ্বালা, 
CPT বদহজম,বমিভাব, পাসের কল, হজ্ঞামের 
গোলমাল, ক্যেষ্ঠবদ্ধতা, ভাহারে অরুচি, পোটের 


হলে হজমের দিকে সযতু দৃষ্টি দিতে হবে। бале 


তেজেল বা পোটের STH সবরকম গোলনালে 








৬৪, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা - ১২ 
ফোন 2 (০৩৩) ২৩৬-১২৩৬ 
(০৩৩) ২৩৬-৪১৯৪ 


















With Best Compliments from: 


"JAHANGIR BIRI FACTORY PYT. LTD" 





A HOUSE OF 
"HOWRAH BIRI 102 GROUP" 











Regd. Office City Office 
VIII- Khidirpur, P.O. - Chhabghati 63, Gardener Lane (3rd Floor) 
Dist. - Murshidabad - 742201(WB) Catculta · 700 014 
РН (03485) 62810. 40104 (O) РН (033) 246-9348 Ғах 249-2320 





With Best Compliments from: 


STS SYSTEMS 
STS ENGINEERS PVT. LTD. 


ENGINEERS. ARCHITECTS. PLANNERS. 
ENVIO-DESIGNEA & LANDSCAPE-GARDEN DESIGNERS. 


17B. RUPCHAND MUKHERJEE LANE 
GROUND FLOOR FLAT 001 
KOLKATA 700 025 


TEL 455-3727 FAX 033-475-3077 











MACKINTOSH BURN LIMITED 
ENGINEERS & CONTRACTORS. 
BUILDING FOR THE NATION 













Since 1834 
Mackintosh Burn Limited has been making monumental contribution 
towards the creation of Landmarks in calcutta and Outside. We have 
built the Sahidminar. St. Pauls Cathidral Church, National Library, the 
dome of G.P.O., Dakshineswar kali temple. Curzon Gate (Burdwan), 
titagarh Paper Mills. parts of the Second Hooghly Bridge. Santaldih ther- 
mal Power Station. Sankarpur Fishing Harbour Complex, fraserganj Fish- 
ing Harbour Complex. Second mahananda bridge. Siliguri, Hindustan 
Copper (Ghatsila to Mention a few, cach standing as testimony of Com- 
pany's excellent workmanship. 


Mh | 
Registered Office: 


D-1/1, Gillander House, Calcutta - 700 001. 

Phones 220-7803, 7805, 210-2175, 210-4078 (M.D.). 
FAX: 91-033-220-9149 

Pager: 9602-301882 

Gram BUILDANE, Calculta. Post Box Мо. 197 
E.Mail mbiho@vsni.net 


Construction Office: 

Mackintosh Burn House 

00-18/8. Ѕесіог-1, Salt Lake, Calcutta - 700 091. 
Phones : 358-1418, 1420, 337-1654, 334-7415 (Fax) 
Е.Май mblsI@vsni.net 


Works 
8/1, Ваһудипде Place East, Kolkata - 700 019 
Phone : 440-8313 / 440-5679 








ı1 পবিত্র কোরআন CATT 11 
অহঙ্কার বশতঃ তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না ও 
পৃথিবীতে উদ্ধ তভাবে বিচরণ করো না। 
যারা এই পৃথিবীতে কল্যাণকর কাজ করে তাদের 
জন্য আছে কল্যাণ | 
শহীদের রক্ত থেকে জ্ঞানীর কলমের কালি 
অধিকতর পবিত্র। 
তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা কর। 

|| পবিত্র হাদিস থেকে ।। 
যদি তুমি প্রতিবেশীর সাথে সৎ ব্যবহার কর তবেই 
* তুমি প্রকৃত ঈমানদার 


মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট, যে মানুষের 
কল্যাণ সাধন করে। 

যে ব্যক্তি জ্ঞানান্বেষণে ভ্রমণ করে সে আল্লাহ্‌র 
পথে DTA | 

পরহিত চিন্তা ও পরোপকারই হল ধর্ম। 


সৌজন্যে 
пете еч মিশন 
শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান 
খলতপুর, ডিহিভূরশুট, হাওড়া। 











প্ড়াশুনো 


মাধ্যমিক ছাত্রছাত্রীদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মাসিক পত্রিকা 


প্রবাসী বাঙালিদের জন্য মাসিক সংবাদপত্র 








Pratidin Prakashani Ltd. 
20, Prafulla Sarkar Street 
Kolkata - 700 072 
Phone : 236-24 16/2418. 237-0528/4904, 
237-2140, 225-3707 
Ғах (033) 225-2536 














With Best Compliments from: 


S. S. TEXTILES 


A MFG. OF QUALITY HOSIERY PRODUCTS. 


63, GARDNER LANE (3RD FLOOR) 
CALCUTTA - 700 014 
PH: (033) 246-9348. 216-7190 FAX 033-2492320 
E-mail motiur@vsnl.net 
motiur_rahaman @hotmail.com 


With Best Compliments from: 
NATIONAL CONSTRUCTION 


GOVT. CONTRACTOR 


SALT LAKE, SECTOR - II 
KOLKATA 
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With Best Compliments from: 


A WELL WISHER 








with Best Compliments from : 


ГАР АША, 


exports На. 
3, Mangoe Lane, !st Floor Calcutta - 700 001, India 
PH. : 248-68 18/248-4320/248- 1844 
FAX : 91-33-2484531 
E-MAIL :Veeline @ Satyam.net.in. 


ееееоееееееегегееееееееееоееоеееееее 


ঝকঝকে ছাপা, বীধাই এবং কম্পোজিং-এর জন্য 


TS CANT 


৩৭/৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯ 
উচ্চমানের অফসেট ও সিন্ক-স্তিন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান і 


озооооеовоооооеосооовевоооооеооовоооо 











Tell us your 
requirement 
and relax 


Yes we can provide you with the best of professional quality 
products to enhance your performance in all the computer 
media. 


So, whenever you need : 


Computer forms. 

MICR Cheques (Continuous & Loose Leaf) 

All types of Commercial Printing (Fixed Deposit 
Application Forms, Balance Sheet etc.) 
Hologram. 

Invisible Ink Printing. 


ESSJAY MARKETING 


Regd. Office: 

37/4, Sarat Ghosh Garden Road, 
Flat B-9, Dhakuria, Calcutta - 700 031. 
Tel : 00-9 1-33-2377320/8263 
Fax 00-91-33-2158285 


Sales office : 
15, C. R. Avenue, 4th Floor, Calcutta - 72 





е BALLYGAUNGE А.С. MARKET © VAROAAN 


READYMADE CENTHE - SODEFUR ө JEANS POINT - 

һом - AGANBOL өлке FASHION - ASANSOL © Nav- 
Шивам - KHARAGPUR А ALSO IN SILIGURI е BERHAMPUR (MURBHIDA@AD) AND IN ALL THE 
LEADING STORES THROUGHTOUT THE COUNTRY. 





DETTI 





Pilot Star Jeans. # Texan Jeans # Cardinal Jeans 9 Heart Jeans 
Address : 


The Globe Tailors 
53, Bertram Street (New Market) 
Kolkata - 700 013, Phone : 249-6840. 





With Compliments From 


IPANIDA 
Er 


COMIPAINY 


HB-288, SALT LAKE CITY 
SECTOR-III 
KOLKATA - 700091 

















With Compliments From 


МЕ. MOOUKIBUEIRJNEIE 


GOVT ENLISTED 
CONTRACTOR 


AMTALA, ADARSHA PALLY 
P.O. KANYANAGAR 
SOUTH 24 PARGANAS 
PIN- 743398 
PHONE- 470-6649 





॥ ভালো বই আজও হয় ভবিষ্যতেও হবে ॥ 


FTA মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 
AF দত্ত জীবন ও সাহিত্য ৪০০.০০ 
স্বপন বসু হর্ষ দত্ত সম্পাদিত 
বিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি ২৫০.০০ 
লীনা চাকী 
বাউলের চরপদাসী ৬০.০০ 
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জীবনানন্দ দাশ : উত্তরপর্ব ৩০০.০০ 
TE বসু 
একটি নক্ষত্র আসে ২০০.০০ 
হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় 
গৌড়বঙ্গ সংস্কৃতি ১৩০.০০ 
agers মিত্র 
আধুনিক বাংল! কবিতা ২০০.০০ 
পল্লব সেনগুপ্ত 
পুজা-পার্বণের উৎসকথা ১৩০.০০ 
লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ ১৭৫.০০ 
সুধীর চক্রবর্তী সম্পাদিত 
বাংলার বাউল-ফকির ১২৫.০০ 
বাংলো 0455094 গান ১০০.০০ 
যৌনতা ও সংস্কৃতি ২০০.০০ 
সুতপা ভট্টাচাৰ্য 
মেয়েলি পাঠ ৭০.০০ 
জহর সেনমজ্দুমদার 
উপন্যাসের ঘরবাড়ি ১৫০.০০ 
EÊ সেনগুপ্ত 
মিথ-পূরাণের ভাভাগড়া ১২৫.০০ 
সরস্বতী মিশ্র 
বাংলা অভিধানের ক্রমবিকাশ ৮০.০০ 


পুস্তক RAR ॥ ২৭ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা-৭০০০০৯ 
দূরভাষ ২৪১-১৯৮৯ 


puer 


е, аф 7 


s Armes সরকার 

Pe- saaana প্রসঙ্গ ১০০, সাংস্কৃতিক 
ইতিহাসের প্রসস (>4 ও ২য় খণ্ড) ১০০ STA 
ইতিহাসের কাহিনী ৩০ পাল-সেন ও পলে পূর্ণ 
যুগের বংশানুচরিত ১১০. অশোকের বানী ао. 

ড. অতুল সুর 

হিন্দু সত্যতার qofte oT] ৩০. 

অতিথির ভাষণ ৩০ শতান্দীর শুতিধবনি ৭০. 
ভারতের নৃতাত্বিক পরিচয় ১০০ MSM ০ 
বাঙালির বিবর্তন ১৩০, বাঙলা ও বাঙালির সাজ 
ও সংস্কৃতি ২০ সে আর এক কলকাতা за, 
প্রাগেতিহাশিক ভারত ৩৫. 

Ethnicity of Hindu Culture 120.00 

s. দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যার 

ভারত ইতিহাসের সন্ধানে (আদি পর্ব: প্রথম খণ্ড) 
২২০, 

S. ROTI দোষ 

লাটকের কথা ৯০. 

বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস ১৫০, 


cram ঘোষ 
ভারতীয় শিল্পধারা (205) ভারত ও বৃহত্তর ভারত) 
во 


ভারতী: ইতিহাস ও রচনাপঞ্জী ১২০. 

з. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 

বন্থবিচিত্র ао পুরাতন বাংলা নাটক সংকলন ১০০. 
ড. কল্যাশকুমার TOIT 

ভারত সংস্কৃতিতে ভগবান FB ১৩০. 

ড. বারিদবরণ ঘোষ 

প্রসঙ্গ: শিবনাথ শাস্ত্রী ৩৩. 

5. বসম্তকুমার সামন্ত 

হিতকরী সভা: স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ 
৩০ শহীদ কানাইলাল. TSA তথ্যের আলোকে 
ао বঙ্গমহিলা রচিত প্রথম দুটি মুদ্রিত প্রস্থ ৫০. 
শাস্তিপদ 517076 

arch, মর্মবাণী এবং тай ও নর্মবাণী: anal 
уво বঙ্গবাণী এবং সাহিতা: and ১৫০, 

з. নীলরতন ста 

চর্যাশীতিকোব ১৬৩, 

শ্রীকৃককীর্তন (а খণ্ডে) ৫০০, 


কান্াহিত) fram ao সাহিত্যাকোস: 
কথাসাহিত্য (সম্পাদিত) аа, সুবলোকে বঙ্গের 
fase ২৩. সালতামামি ৬০. 

Ta সুকোপাধ্যায় 

বাংলায় qafa 'অধিক্যবের আনি শর ৭০. 
বিলোদশক্কর দাস এবং প্রণন রাশ সম্পাদিত 
মেদিনীপুর: ইতিহাস ও 9 সংস্কৃতি বিবর্তন (১ম) 
১২০. (২য়) узо Э (29) ২৬০. 


ড. সন্ধ্যা বকসী সম্পাদিত এবং э. অভিতকুষার 


55. লায়েক আলি খান 


সুখোপাধ্যার সম্পাদিত 

কবিকক্ণ-চণ্ডী চণ্ডীমঙ্গল AER ২৭০৩, 

বিশ্বরঞ্জন ছোড়ই 

লোচনদাসের চৈতন্যমক্ষল 330, 

S. চিত্তরঞ্জন মাইতি 

প্রসঙ্গ: পট, “(рл ও "ўе সঙ্গীত ৮০. 

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়-কৃত এবং নির্বলকৃমার 
সম্পাদিত 


sam 


ড. সবেন্দু সেন 

গদ্যশিল্পী: অক্ষয়কুমার Ts ও AINA ঠাকুর 
১৪০, শোস্ট মডার্নইসম এবং অন্যান্য: তত ও 
প্রযুক্তি ৮০. 


সাহিত্যলোক 


৩২/৭ বিডল BB কলকাতা-৭০০০০৬ 
CER: ৩৫০-১৩৫৯, ফ্যাক্স: ৩৫৪-৪২৯৪ 


লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র 


আদিবাসী সমাজ ও «ае 
ধীরেন্দ্রনাথ acs ৪৫ টাকা 
পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পী সমাজ 
তারাপদ সাঁতরা ১৩০ টাকা 
পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও 
লোকবিশ্বাস বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ 
টাকা 

বাউল ফকির কথা সুধীর চক্রবর্তী ২৫০ 
টাকা 

TWA বাউল শক্তিনাথ ঝা ২০০ টাকা 
বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য নীহার 
ঘোষ ৭০ টাকা 
লোকশিল্প বনাম উচ্চমার্গীয্স শিল্প 
ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬০ টাকা 
হাওড়া জেলার লৌকিক দেবদেবী 
মোহনলাল মন্ডল ৭০ টাকা 

আলকাপ মহঃ নুরুল ইসলাম ৮০ টাকা 
я পুষ্পজিৎ রায় ৫০ টাকা 
ডোমনি সুবোধ চৌধুরী ৬০ টাকা 
লেটো বরুণকুমার চক্রবর্তী ৮০ টাকা 
ঝুমুর নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ৭০ টাকা 
টুসু শাস্তি সিংহ ১৫০ টাকা 

বোলান মোহিত রায় ৪০ ট্যকা 
ভাওয়াইয়া সুখবিলাস বর্মা ১২৫ টাকা 
ভাদু সুব্রত চক্রবর্তী ৬০ টাকা 

A ইন্দ্রাণী দত্ত শতপথী во টাকা 
রণনৃত্য আদিত্য মুখোপাধ্যায় ৩০ টাকা 
লোককথা দিবাজ্যোতি মজুমদার во 





ভাটিয়ালি দিলেন্দ্র চৌধুরী ১০০ টাকা 
ভীড়যাত্রা শ্যানল বেরা ৭০ টাকা 
বাদাই গান শিবেন্দু মান্রা ৬০ টাকা 
কবিয়াল গুরুদাস পাল মালিনী SJT 
ও প্রদীপ্ত বাগচি সঃ ৫০ টাকা 
চারণকবি গুমানী দেওম্বান আবদুর রাকিব 
১০০ টাকা 

ঝাকসু শক্তিনাথ ঝা ২৫ টাকা 
আব্বাসউদ্দিন আবুল আহসান চৌধুরী 
১২০ টাকা 

গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ স্বরলিপিসহ (প্রথন 
খণ্ড) দিনেন্দ্র চৌধুরী ২০০ টাকা 
গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ (দ্বিতীয় খণ্ড) 
FEE চৌধুরী ২২৫ টাকা 
ভাওয়াইয়া গীতি সংগ্রহ ও স্বরলিপি 
শ্যামাপদ 454 ৫০ টাকা 
পশ্চিমবঙ্গের পটচিত্র অশোক ভট্টাচার্য 
সঃ ২৫০ টাকা 
লোকসংস্কৃতি গ্রন্থ ও নিবন্ধপঞ্জি পাল্লব 
সেনগুপ্ত সঃ ১০০ টাকা 
লোকশ্রুতি প্রবন্ধ সংকলন মিহির 
ভট্টাচার্য সঃ ২০০ টাকা 

সুধী প্রধান স্মারক গ্রন্থ মালিনী ভট্টাচার্য 
সঃ ২০০ টাকা 
সাঁওতাল কাহিনী : বনবীর গাঁথা 
লোকনাথ দত্ত অরুণ চৌধুরী সঃ) ৫০ 
টাকা 

বর্ধমান ১৪০ টাকা, মেদিনীপুর ১৪০ 
টাকা, হাওড়া ৭০ টাকা, 47951 ১১০ 
টাকা 


মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০০৬৮ 
ফোন: ৪৭২-৪১১৬, ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪৮৩-৫৪৩৭ 


ই-মেল: loksanskriti@vsnl.com 


বইমেলা ২০০৩-এ প্রকাশিত হবে 
লোক পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা 


“বাংলার দীঘি, খাল-বিল-জলাভূমি” 


সম্পাদক : প্রণব সরকার 


পরিবেশ, লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস কিংবদন্তী, পূজা-পার্বণ, ধর্মাচার, 
জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে__- সবখানেই জল ও জলাশয় U 
è দু’ বাংলা থেকেই লেখা চাই ৩১ অক্টোবর ২০০২-এর মধ্যে (ATI ৭/৮ পাতা) ॥ 
যোগাযোগ : ৪৩৪-০৬০৯ (সম্পাদক) 


লোক পত্রিকার "বাংলার হাট" বিশেষ সংখ্যা এখনও দু'চার কপি পাওয়া যাচ্ছে। 


1 পাতিরাম, পুস্তক বিপণিতে খোঁজ করুন। 
5 বঙ্গীয় সাহিত্য AA Е 
М ১০৯ বর্ষে বাংলা প্রকাশনার উজ্জ্বল এতিহ্যের ধারাবাহিকতা 


ভারতকোষ (পাঁচ খণ্ড) : সেট ৯০০.০০ 
সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা ১-১৮ খণ্ড একত্র মূলা ৭৫০.০০ 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত বৌদ্ধ গান ও দোহা : (TAR) 
ব্ৰজেন্দ্ৰনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাংলা সাময়িকপত্র (দুই খণ্ড) : ৫০.০০ ও ২৫.০০ 
বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস (১৭৯৫-১৮৭৬) : ১০০.০০ 
সংবাদপত্রে সেকালের কথা (দুই че): ৪২৫.০০ 


সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা : সুকুমার সেন সংখ্যা সদা-প্রকাশিত 
বেশ কিছু পুরনো সংখ্যাও পাওয়া যাচ্ছে 


২৪৩/১ আচাৰ্য প্রফুল্পচন্্র রোড, কলকাতা-৭০০০০৬ 
ж ফোন: ৩৫০-৩৭৪৩ 












ভারবি'র 43 বাংলা-সাহতত্যল গর্ব 


ora Oars 


Serth чух OSE 


К: রবীন্দ্রোন্তর কালের সর্বাগুগণা কবির зә ও অগ্রস্থিত সমুদয় কবিতার 

সামগ্রিক সংস্করণ। es ভূমিকা, sfa ও কাব্/পারচিতি. 
কবিজ্রীবনকথা, কাবা-কবিতা ও অন্যবিধ রচনার প্রকাশ-বিবরণ, 
বংশলতিকা, কবিতা-নাম ও প্রথম পংক্তির সূচি-সমগ্িত। দীর্ঘদিন 
জ্ঞীবনানন্দের কবিতার age শব্দ-পংক্তি ও শুবক ছাড় চলে 
আসছে__কোথাও অনুবৃত্তি। এখানে পুনরাবৃত্তি পরিহারের সঙ্গে সমন্ড-প্রকার ভ্রান্তি সংশোধিত 
এবং আরও প্রায় একশত কবিতা সংযোজিত ; খসড়া-পাঠান্তর বাদ দিয়েও কবিতার সংখ্যা 
৬৬৯। উৎকৃষ্ট কাগজে, অফসেট рия সুরুচিশীল প্রকাশনা । প্রভূত পাওুলিপি-চিত্র, Ted 
আর্টপ্লেট এবং শ্রতিকৃতি-রেখাক্ষন-সমৃদ্ধ। শুভাত্রসঙ্গ-অস্কিত বর্ণাঢা প্রচ্ছদ | শ্রী ক্ষেত্র গুপ্ত তিন- 
দশকের বিদ্ধ অধ্যাপক দেশ-বিদেশে সুখ্যাত ও পুরস্কৃত 




















* জ্যোতিরিশ্রনাথ ঠাকুর ө серлі ঠাকুর © দিনেশ্রনাথ ঠাকুর ө айтута সেন ө শিবনাথ 
শাস্ত্রী  গোবিন্দচন্দ্র দাস ө fr দেবী ө গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী ө দেবেন্দ্রনাথ সেন 
৬ অক্ষয়কুমার বড়াল ө RTT রায় © মানকুমারী বসু ө কামিনী রায় ө ету সেন 








মল্লিক ө যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ө কালিদাস রায় ө সজলীকান্ত দাস ө কুসুমকুমারী দাশ 
ঞ জীবনানন্দ দাশ ө Aan ভট্টাচার্য ө রাধারানী দেবী ө অশোকবিদ্রয় রাহা ө জগদীশ ভট্টাচার্য 
«ө rane চট্টোপাধ্যায় -ইত্যাদি। প্রতিটি শ্রেষ্ঠ কবিতা ৮০.০০ টাকা। 









© মোহিতলাল মজুমদারের কাব্যসংপ্রহ-২০০.০০ © THANG সেনগুপ্তের কাব্যসংগ্রহ ২০০-০০ 
ө করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ 200.00 © বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসংশ্রহ ১০০.০০ 
ө бетага দাশের কাব্যসংপ্রহ ২০০.০০ গু কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের ক্যব্যসংগ্রহ ২০০.০০.। 


জা afa ১৩1১ বন্ধিম 5079) ВБ | কলকাতা-৭৩। দূরতাষ : ২৪১-৯০৬৭ 













আমার ছেলেবেলা ৩০.০০ রবিশঙক্ষর ছবি: দেবব্রত ঘোষ 
ভারতীয় সঙ্গীতের প্রবাদপুক্ষ পণ্ডিত রবিশন্ধরের ছোট থেকে বড় হওয়ার বাহিনী ! সারা পৃলিশীকে 
সুরের মায়াভযালে ভাসিয়ে পণ্ডিতগি নিজেই cocina প্রতিমেদুরতায় । নিজে লেশায়। 
হাতে ঘড়ি চোখে চশমা ২৫.০০ Hany ছবি: 24044 মাইতি 
faa € প্রযুক্তির ইতিহাস। ঘড়ি 6 চশমা আবিদ্ধাণ ও প্রচলনের কাহিনী মঞ্জাদার গছ্ছের এতো 
করে লিখেছেন শ্রীপাছ। এ বই না পড়া পাকলে বড়রা He পিছিয়ে পড়বেন 1 
বাড়ে হওয়া খুব ভুল ৩০.০০ শঙ্খ ঘোষ ছবি: সুব্রত চৌধুরী 
“OE বাড়ি, দেই তমি/আমার eng a/R থেকে দেখো আনন্দে/ছুটে আলে মৌসুমী 1 
এইভাবে মিনি কথা বলেন তিনি শুধু বড়দের নন, CAG AG I সন্দেহ নেই সংকলনের 
ছড়া-কৰিতাশুলি পড়ার সুযোগ না পেলে বড়রা ঈর্মা করবেন ছোটদের | 
ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি ৩০.০০ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছবি: প্রণবেশ মাইতি 
বড়দের চাপে ছোটদের হারিয়ে যেতে-থাকা শৈশবের যন্ত্রণার কণা ছোটদের বনের মতো করে 
লিখেছেন ofa নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । ірет শিশুদের কথা, ওদের Mery ভাষায়। 
ডাকাতের দল আর গুরুদেব ২৫.০০ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ছবি: সুখত চৌধুরী 
প্রথম গল্পটি дела আর দ্বিতীয়টি ববী-এনাথ ঠাকুরের ডাকঘর" নাটকের শিশু আমল" ও নাটিকের 
লেখক রবীপ্রনাথকে নিয়ে বিমল ফ্যান্টাসি। 
লালটেম ২৫.০০ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ছবি: OSTAA 
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দুটি অসাধারণ গল্পের এই সংকলন। একটি гэта আর একটি হাদয়ানুভূতির 1 
দুটিই ফ্যান্টাসি। ঠিক যেমন গল্প পড়ার জন) ছোটদের সঙ্গে বড়রাও অপেক্ষা করেন। 
মনক্েমনের গল্প ৩০.০০ নবনীতা দেব সেন ছবি: সুধীর মৈত্র 
Cabins а নিয়ে দুটি অসাধারণ গল্পের সংকলন এই "মনে 4 4271-4440 অন্ধ মেয়ে 
ও একটি саб ছেলে। পৃথিবীর যে কোনও শহরের যে কোনও শিশুর মনের কৰা) 
ভুতের বাশি ৩০.০০ эппи চক্রবর্তী ছবি: কৃষ্ণেন্দু চাকী 
ছোট দুটি ঘর-পাবশানো ছেলেকে নিয়ে দুটি অসামান্য STE | যে কোনও কিশোরমনের চিরকালের 
স্বপ্ন, যে কোনও মানুষের না-বলা কল্কাহিনী а 


y 


দোয়েল 
০ 
E-mail: doyelt@ doyelnet com 


sens: অণিমা বিশ্বাস “মাটির বাড়ি' ওক্কারপার্ক ডাক: ঘোলাবাজ্জার ৭৪৩১৭০ 
উত্তর চব্বিশ পরপনা যোগাযোগ: (осо) ৫৫৩ ৮৫০২ 



























কৌশিকী 
১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইন অনুযারী বিজ্ঞপ্তি : 
>. প্রকাশের স্থান MATA, পোঃ-বাগনান, জেলা-হাওড়া 


আমি, বর্ণালী পাইন, এতদ্বারা caren করছি যে উপরে প্রদত্ত বিবরণ 
বি ত সত্য। আমার জ্ঞান ও 


(স্বাঃ) বর্ণালী পাইল 
TTR ও প্রকাশক 


তারিখ ৩১।০৭। ২০০২. 


With Best Compliments from: 


СУ < আসা 


TECHNOLOGIES 


Auth. Marketing Agent of 
CALCUTTA TELEPHONES FOR ISDN & VAS 


357-1C, PRINCE ANWAR SHAH ROAD 
KOLKATA 700 068 
Voice : +91-33-417 4173/417 4191 
Fax : +91-33-417 2734 
Mobile : 9830087289 
e-mail : cycom @vsni.com 









rere س‎ 


